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“ভারতের ধর্মকে যদি সতেজ না করা হয়, তবে তা 
অবলুপ্তির গর্ভে বিলীন হবে। এই হিন্দুধর্মের মধ্যে ভবিস্তৎ 
বিশ্বধর্মের ভিত্তি লুৰ্ষিয়ে আছে। তাই মানবতার জন্য ভারত- 
সংগঠন করাই আমাদের লক্ষ্য । -বস্ততপক্ষে আতীয়তা- 
বোধের উন্মেষলাধন ও তার অনুসরণ আমাদের উদ্দেশ্য ।” 


লেখকের অন্যান্ত বই 


হুগলী জেলার ইতিহাস 

নয়৷ বাঙুল! 

ভারতের ব্রাষ্ট্রভাষ! 

মহাবিপ্রবী রাসবিহারী 

বাঘ। যতীন 

মৃতুঃগ্রয়ী কানাই 

যুগাচাধ বিবেকানন্দ 

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ 

আমাদের বাপুজী 

আমাদের নেতাজী 

তীর্ঘ সপ্তক 

জেজুরের মিত্রবংশ, রাজকুমারী কষ্ণকমলিনী 
তারকেম্বরের ইতিকথ! 

রঘুনাথ গোম্বামী 

সবতৃঙয়ী প্রফু 

কায়স্থ কৌস্তভ ( সম্পাদন] ) 

হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙগসমাজ 
(১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড) 

হুগলী জেলার দেবদেউল 
দিব্যপথের দিশারী 

দক্ষিণের দেবস্থান 

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র ( নাটক ) 
সংবাদের আলোকে নজরুল 

প্রবন্ধ শতক 

ঢ10019+5 19110178] [,2176026. 
[105 50000111715. 


ভূমিকা 


প্রায় চার দশক আগে আমার হুগলী জেলার ইতিহাসের প্রকাশক শিশির 
পাধলিশিং হাউসের কর্ণধার বহথ গ্রন্থের লেখক হুসাহিত্যিক এবং শিশির, লচিনজ 
শিশির, আমার দেশ প্রস্ভৃতি পত্রিকার সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শিশিরকুমার মিশ্র 
মহাশয় সচিত্র শিশিরে প্রকাশের জন্ত বিশেষ ভাবে তাগাদা দিয়ে “বঙ্গে 
ছুগগোৎসব' নামে একটি নিবন্ধ আমাকে দিয়ে লেখান। সচিত্র শিশিরে ১৩৫৭ 
সালে পৃজা সংখ্যায় তা৷ প্রকাশিত হয়। দুর্গাপূজ! নিয়ে ইতিহাসাশ্রিত এইটি 
জামার প্রথম রচনা। 

তারপর লাড়ে তিন দশক ধরে বিভিন্ন পত্রিকার পুজা! সংখ্যায় প্রাচীন 
কাহিনীমূলক দেবদেবীর উদ্ভব সম্বন্ধে বিচিত্র কথা এবং সমসাময়িক পুস্তক ও 
তৎকালীন সংবাদপত্র থেকে উদ্ধার করে হুর্গাপৃজা নিয়ে নানা লেখা ছাড়া আমায় 
একাধিকবার কালীপৃজা, লক্ষীপৃজা, জশম্ধাত্রী পুজা! ও লরম্ব্তী পূজা! সদ্ধেও 
অর্ধশতাধিক নিবন্ধ চন করতে হয়েছিল। এই সব ছোট ছোট নিবন্ধাবলীর মধ্যে 
কেবল ধর্ম নয়-এর মধ্যে নিহিত রয়েছে ধর্মসাধনার দিক থেকে ধর্মের আবরণে 
সেকালে প্রচলিত বন্গসমাজ্জের একটি সমাজচিত্র, যার মধ্যে তখন নররলিও 
বাদ যায় নি। সেকালে এ থেকে ঈশ্বরই যে একমাত্র সত্য এই দীন লেখকের 
বদ্ধমূল ধারণা হয়। তাই ধর্মের নামে তখন যে কোন কাজ করতে তীর! কখনও 
পরাম্মুথ হননি দেখা যায়। এটা ছিল প্রথ।। 

গল্পের মতো। করে সরল ভাষায় লেখা, সেকালের কাহিনীমূলক এ সব পৌরাণিক 
নিবদ্ধাবলী রচনাকালে সব সময়ে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কথা আমার স্মরণ হয়েছে। 
এই যে ধর্মের নামে পুজাপার্ধণ ইত্যাদি সব নানাবিধ অনুষ্ঠান এটাকে অনেকে 
কুসংস্কার ও অর্ধের অপব্যয় বলে মনে করলেও, কবিগুরু নিয়ম ও যুক্তিতে 
শ্যার ধর্ম যেটা সেটা তার পক্ষে বন্ধন নয়, সেটাই তার আনন্দ* বলে বা 
লিখেছিলেন, এ কথাটি লত্য ধলে মনে হয়েছে । পুজাকে উপলক্ষ্য করে আমাদের 
যত ধর্মকর্ম সে বিষয়ে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন £ 

প্ধর্ম সাধনার ছুটো দিক আছে--একটা শক্তির দ্লিফ, একট] রসের দবিক। 
শক্কির দিক হচ্ছে বলিষ্ঠ বিশ্বাল।******মনের মধ্যে একট] নিশ্চয় অনুভব । 
একট! ছ্রাড়ীবার জায়গা! আছে, .পৌঁছবার স্থান. আছে ।******এই বিশ্বালটির 
সূলে একটি উপলব্ধি আছে। সেটি হচ্ছে এই যে তব সত্য ।* 
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ঈশ্বয় যে সত্য সেই বিশ্বাসে হ্দূর অতীত কাল থেকে দেশের আপামর 
জনসাধারণ যে ভাবে ধর্মাচরণ করতেন তা আদিতে অনার্য দেবতা শিব থেকে 
শুরু করে ধর্মঠাকুত্, শনিঠাকুর, বিশ্বকর্মা এমন কি কার্তিক, গণেশ কিছুই 
বাধ যারনি। সে ধুগে ধর্মসাধনার জন্ত দেশের নান! স্থানে কথকতা! গীতা! "াগবত 
প্রতৃতি ধর্মগ্রন্থ পাঠের জন্ত আখড়া! পাঠবাড়ী মেল! ইত্যাদির সংস্থাপন এ লবই 
ছিল ধর্মের অন্যতম অঙ্গবিশেষ, যা! মোটামুটি বিধৃত হয়েছে গ্রন্থের প্রথম 
অধ্যায়ে। শিবের মত ছুর্গাও যে আদিতে ছিলেন অনাধ দেবতা তা বাঙালী- 
সমাজ কতৃর্ক অনুষ্ঠিত দূর্গাপুজার কয়েকটি আচার অনুষ্ঠান থেকে পঞ্ডিতরা 
অঙ্গুমান করেছেন। ছুর্গা ছিলেন প্রথমে শবর বা আদিম সমাজের দেবী । 
তারপর হিন্দুর দেবতামগ্ডলীতে তার অস্থপ্রবেশ ঘটলে! তা! রামায়ণ, মহাভারত 
বা দেবীমাহাত্ম্য প্রভৃতি পৌরাণিক কাহিনীর বিবিধ রচন! থেকে জানা যায়। 

দুর্গাকে আমরা শিবজায়! বলে জানি। তিনি ছিলেন শিবের দ্বিতীয় পক্ষের 
সী এবং শিব ছিলেন অনার্য সমাজের দেবত1। তীর দশ দিকে দশ মহাবিষ্ভারপে 
আবির্ভাব এবং তাঁর দেহত্যাগে দেশের নানা স্থানে মহাপীঠ সমূহের উৎপত্তি এ সবই 
সংক্ষেপে বল! হয়েছে । দশ মহাবিষ্তার অবতারই হচ্ছে হরির দশ অবতার । তারা £ 
মস? বগলা £ কর্ম) ধূমাবতী £ বরাহ ; ছিন্তমন্তা £ নৃসিংহ 3 তুবনেশ্বরী £ বামন, 
মাতঙ্গী £ রাম; ত্রিপুরা! £ পরশুরাম ? ভৈরবী £ বলভদ্র) মহালক্ষ্মী £ বৃদ্ধ; দুর্গা £ 
ক্ধি। কিন্তু আমরা! যে ছুর্গাকে জানি, ও পুজা! করি তিনি দুর্গ নামক দৈত্যনাশিনী 
নন, তিনি হচ্ছেন মহিষমিনী। এখন আমরা অর্ধচন্ত্রাকুৃতি চালচিত্রের মধ্যে যে 
দুর্গার পূজা করি; তাতে ঘেবীর দক্ষিণ পার্থ লক্ষ্মী ও সরদ্বতী, বাম পারে গণেশ ও 
কাতিক বিরাজ করছেন দেখা যায়। পূর্ববন্ধে কিন্তু গণেশ ও কাতিকের অবস্থিতি 
পশ্চিমবঙ্গের বিপরীত। পণ্ডিতদের অভিমত যেমন ডঃ অতুল স্বপ্ন বলেন ষে, 
বাঙালীর কল্পনায় দেবীর উভয়পার্থে যথাক্রমে গণেশ কাতিক ও লক্ষ্মী সযন্বতীর 
উপস্থিতি “দু-তিনশে। বছরের চেয়ে পুরানো! নয়।” তিনি বলেছেন “মনে হয় 
অষ্টাদশ শতাবীতে ষণীরা জখাকজমক করে বাগলাদেশে হুগণপূজার প্রবর্তন করে- 
ছিলেন, দেবীর প্রতিমায় কাতিক, গণেশ, লক্ষ্মী ও সরদ্বতীর উপস্থিতি তাদেরই 
কযানা প্রন্থত অবদান। কেননা বাঙালী তখন দুর্গ বা গৌরীকে ঘরের মেয়ে করে 
তুলেছিল এবং কল্পনা করে নিরেছিল যে ম! বাপের বাড়ি আসনার সময় তার ছেলে 
মেয়েদের সঙ্গে করে নিয়ে আসছেন ।* 
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তারপর ছর্গারই রূপান্তর কালী মহাকালী ব্রহ্মমন্বী কালী চামুণ্ড কালী 
থেকে শ্তরু করে শাক ও শক্তিবাদের মূল তত্ব পর্যস্ত সংক্ষেপে গ্রন্থে আলোচিত 
হয়েছে বা অঙ্গুসদ্ধিৎস্থ পাঠকদের মুগ্ধ না! করুক বিশ্মিত করবে। এ ছাড়া মহারাজ 
রুষচন্ত্র-প্রবতিত ছুর্গারূপী দেবী জগন্ধাত্রীর পূজা ও হিম্বু দেবতামণ্ডলীতে তার 
অনুপ্রবেশ উপন্তাসের চমকপ্রদ কাহিনীর মতই পাঠককুলকে আনন্দ দেবে। 

দেব-দেবী বিষয়ক এই লব তথ্যসমৃদ্ধ পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে কিছু 
বেছে নিম্নে প্রকাশ কর! হলো দেব-দেবীর কথা! ও কাহিনীতে । তবে চঙ্গিশ 
বছর আগে সাধু ভাষায় “সচিত্র শিশিরে” প্রকাশিত প্রথম “বঙ্গে হুর্গোৎসব 
নামক নিবন্ধটি অপরিবর্তনীয় রইলো। এ প্রসঙ্গে লাময়িক পত্রিকাগুলির বন্ধু 
স্থানীয় সম্পাদকবৃন্দের একাস্তিক প্রেরণায় ও তাগিদে এই সব নিবন্থাবলী প্রথম 
প্রকাশিত হয়েছিল বলে তীঙ্গের কাছেও আমার খপ বড় কম নয়। তাই 
তাদের সকলকে আমার আস্তরিক ধন্যবাদ আর পাওুলিপি রচনার শ্রীমান অশোক 
কৃমার নন্দনের ও আমার পুত্র পল্পবের কথ! ভেবে তাদেরও জানাই আশীর্বাদ । 

হুগলী জেলার দেব দেউলে প্রকাশিত পৌরাণিক রচনা! “রাধারুফের চরণ 
চিহ্ন” এবার এই গ্রন্থে সন্নিবন্ধ হলে|। প্রয়াত বন্ধু শ্রদ্ধেয় অচিস্ত্যকৃমার সেনগুগ্ত 
চিত “দেবতা তেত্রিশ কোটি” কবিতাটি দিয়ে গ্রন্থের শ্চনা করতে পেরে 
নিজেকে আমি ধন্ত বোধ করছি। পরিশেষে, খধি অরবিন্দ ভারতের ধর্মকে 
সতেজ করার বিষয় উল্লেখ করে বলেছিলেন, হিচ্ুধর্মের মধ্যেই লুকিয়ে আছে 
ভবিষ্যৎ বিশ্বধর্মের ভিদ্বি ; তাই তার পবিত্র ম্ৃতির উদ্দেশ্ট হিন্দু দেব-দেবীর 
কথা ও কাহিনী উৎনষ্ট হলো! । দেব-দেবীর শান্তরীয় উৎপত্তির কাহিনীগুলি পণ্ডিত 
গিরিশচন্জ্র বিভ্ভালঙ্কারের সরল ক্রিয়া কৌমুদী থেকে গ্রহণ করেছি। তাই 
তীর কাছেও আমার খণ অপরিশোধ্য । আর সংস্কৃতিবান্‌ তরুণ শ্রামান আশিস্‌ 
গোপাল মজুমদারের শিরে দেব-দেবীর আবর্বাদ বধিত হোক এই আমার প্রার্ঘনা। 


স্থধীরকুমার মিত্র 


সুচীপন্জ 





প্রথম অধ্যায় 
দেবতা তেত্রিশ কোটি ১ / ঈশ্বর পরমক্্ণ ৩ / রাধাকুফের চরণচিহ্ন ১৯ 
শ্রীনা মাহাত্ম্য ১৯ / সর্বশাস্্রময়ী গীত! ৩৭ / গীতা শ্লোকের ছন্দ ৪৫ 
শ্রিহরির বাজ্তয়ী মৃতি ৪৬ / শিব মহিমাম্বত €৩ / শিবরত্রি ৫৫ / তারকেস্বর ৫৭ 
গাজন ৬১ / ঘণ্টেশ্বর ৬৮ / বণ্ডেশ্বরের গাজন ৭১ / দেবসেনাপতি কাতিক 
৭৫ / সর্ব সিদ্ধিদাতা গণেশ ৮* / দেবশি্ী বিশ্বকর্ম! ৮৬ / শনিঠাকুর ৮৯ 
ধর্মশিক্ষা ও ভজনস্থলী ৯২ / পাটবাড়ী ১** / সত্যনারায়ণ ১০৭ 


দ্বিতীয় অধ্যায় 

ধর্ম-লমাজ-মন্ত্র ১১৫ / ছূরগা দশদিকে নব নব রূপে ১২১ / পশ্চিমবঙ্গের মহাপীঠ 
১৩৬ / ছুর্গাপুজার গোড়ার কথা! ১৪৭ / খঙে দুর্গোৎসব ১৫১ / চড়ার ছুর্গ 
নব নব রূপে ১৬২ / সেকালের ছুর্গোৎসব ১৬৬ / ছুর্গাপূজায় কলাবৌ ১৮০ 
মহাভারতে দুর্গার কথা ১৮৫ / বাঙালীর ছূর্গাপূজ্জা ১৮৯ / সেকালের 
সমাজে দুর্গাপূজা ১৯১ / অজ্ভ্পনের ছুর্গান্তব ১৯৭ / প্রথম দুর্গোৎসব 
২০১ / চিতু ডাকাতের ছুর্গাপূজা ২*৪ | প্রাণরুষ্ণবাবুর ছূর্গাপৃজা 
২১ / পাওয়ার ছুর্গোৎসবের শতবাধিকী ২১৪ / রঙগমঞ্চে প্রথম দুর্গাপূজা 
২১৭ / ছুর্গাপৃজা ॥ সেদিন থেকে এদিন ২২১ / 


তৃতীয় অধ্যায় 


কালী-কালী-মহাকালী ২২৭ / শান্ত ও শক্তিবাদ ২৩৩ / ডান- 
কুনির চাসুপ্তা ২৪১ / তমলুকের বর্গভীমা ২৪৫ / মহানাদের 
রদ্ষময়ী ২৪৯ / জগন্মাতা জগস্ধাত্রী ২২৩ / মা লক্ষ্মীর পূজা ২৫৫ 
বিাদায়িনী দেবী সরম্থতী ২৬* / মা শীতল দেবী ২৬৬ / মা যী 
দেবী ২৬৯ / মা মনসা দেবী ২৭২ | 





দেব-দেবীর কথ ও কাহিনী 


প্রধঘ অধ্যায় 


দেবতা তেত্রিশ কোটি 


দেবতা তেত্রি কোটি-_ 
মনসা! শীতল ওলা শনি যষ্টী গন্ধেশ্বরী 
সাধ্য নেই গুণে, গুণে লিষ্টি পূর্ণ করি'*" 
দেবতা তেত্রিশ কোটি-_ 
তার অর্থ ডাক বাক কোটি তেত্রিশ 
সবখানে হাতের নাগালে নেই 
্রদ্মা-বিষুঃ$ বড পোষ্টাফিস 
চিঠি যর্দি ফেলা যায় ছোট বাঝে ক্ষুদ্র খ্বাম হতে 
সেও ঠিক গন্তব্যে পৌছায়। | 
হেন কোন কথা নেই ফেলতেই হবে জি-পি-ও তে 
নেই বিধি শান্তর পঞ্জিকায়। 
দেবতা তেত্রশ কোটি-_ 
তার অর্থ প্রত্যেকেরে প্রণাম জানাই 
তার অর্থ প্রত্যেকটি মানুষের মাঝে 
দেবতা বিরাজে। 
অঠিস্ত্যকুমার দেনগ্ছদ 


এব-দেবী --"১ 


ঈশ্বর পরমকুষ্ণ 


মানুষের ধর্ম কখনও ভিন্ন ভিন্ন র্মের হতে পারে না, ইহাই যুগে যুগে 
বিশ্বের সমস্ত পণ্ডিতদের দৃত বিশ্বাস। যে ধর্ম মানুষের পক্ষে নিত্য তা উত্ত 
যেক্ বা দক্ষিণ মেরুতে কখনও আলাদা হবে না। হতে পারে না। নিত্যাধ্ম 
দেশভেদে ও কালভের্দে কেবল ভিন্ন নাম ও আকার পেয়েছে, পরে কালেনর 
যরুপথ বেয়ে চলতে চলতে মানুষের পিত্যধর্ম বিভিন্ন উপসম্প্রদায়ের 'মপব্যাখ্যায় 
বিকৃতবপ ধারণ করেছে । এ কথাগুলি হচ্ছে ভারতে শ্রীচৈনন্াদেবের গোডায় 
বৈষ্কবধর্মের পুনঃরুজ্জীবক ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের । তিনি ভগবততত্ব সম্বন্ধে 
ইতরাজী বাঙলা, হিন্দী, উদ, ফারসী ভাষার হিন্দুশান্ত্র মস্থন করে এতাধিক দাশানক 
তত্পূর্ণ পুস্তক রচনা করে স্বধী সমাজের প্রশংসা লাভ করেণ। শান 
বংশের সন্তান, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিপাবে বঙ্কিমচন্দ্রের সহকর্মী এই শল্ভিধর 
মহাপুরুষ ১৮৩৮ সালে ২ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন এবং দীর্ঘকাল আচাধের 
অভাবে আমাদের বৈদিক ধর্মের উপর যে কালি প্রবেশ করেছিল তিনি 
তা অপনোদনের জন্য চেষ্টা করেন। তিনি যে মহাপ্রভুর প্রেমধর্মের উজ্জল তম 
আলোক প্রদর্শন করেছেন বাঙল! দেশে সে সম্বন্ধে আলোচনা কগাই উদ্দেশ্য । 
১৯১৪ সালে ২৩শে জুন তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। 

বেদই ভারতের একমাত্র শান্ত, যে শাস্ত্রের দ্বারা আবহমান কাল থেকে 
ভারতের কোটি কোটি হিন্দু শাসিত হচ্ছেন। বেদ্‌ যা বলেন, তা সত্য, 
তাই কথায় বলে “বেদবাক্য | “বেদশান্্ কহে সম্বন্ধ, অভিধে, প্রয়োজন-_ 
কষ কষ্ণভক্তি, প্রেম তিন মহাধন” এটি হচ্ছে মহাপ্রভৃর কথা। সমগ্র বদের 
এই হচ্ছে সারমর্ম । বেদশাস্ত্রের প্রথমতঃ সম্বন্ধ বিচার করলে 'কৃষ্ণ' ছাডা 
জীবের কেউ নেই! দ্বিতীয়তঃ “রুষ্ণভক্তি' ছাড়া আর অভিধেয় কিছু নেই, 
আর তৃতীয়তঃ প্রয়োজন বিচারে “কৃষ্ণপ্রেম' ব্যতীত পৃথিবীতে সবই অসার 
এই তত্বই বেদে প্রকাশিত হয়েছে । মহাপ্রভুর এই গুঢ়তত্ব বিশেষ মনোযোগের 


৩ 


সঙ্গে অস্থুধাবন না করলে আমাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন অপসিদ্ধাস্ত চালিত চিত্তের 
অন্ধকার কখনও দূর হবে না। তাই তিনি বলেছেন : 

*ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যার-_জন্ম সার্থক করি কর পর-উপকার &, 

ভাগবতকথার আচার্য ও উপদেষ্টা ভগবান বেদব্যাসের বেদ সম্বন্ধে নিজের 
মুখের উক্তি হচ্ছে : 

“সত্য সত্যং পুনঃ সত্যমুদ্ধতা ভূজমুচ্যতে। 
বেদশান্ত্রাং পরং নান্তি ন দেবাৎ কেশবাৎপরম্‌ ॥” 

অর্থাৎ ছু-হাত তুলে, সত্য সত্য সত্য এই তিন সত্য করে আমি বলছি 
ধে, বেদ হতে শ্রেষ্ঠ আর কোন শাস্ব নেই এবং কেশব হতেও শ্রেষ্ঠ নেই 
আর কোন দেবতা। 

মার বেদান্ত হলো ভগবানের বতিকা) অন্বঅহমিকা ও বন্ধনের মধ্যেও 
সে পথ দেখাবে , কিন্তু যখন ভিতরে বেদের আলো দেখা দেবে তখন আর 
(পই বিকার দরকার হবে না, কারণ সেই শাশ্বত স্ুর্ধলোকে জীব স্থনিশ্চিত 
পথে অনায়াসে চলবে। 

শ্রীমদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরম্বতী ঠাকুরের অন্যতম শিষ্য ইসকনেব প্রতিষ্ঠাতা এ, পি, 
ভক্তিবেদান্ত্ স্বামী বলতেন যে, “রুষের পাঁধনা! হল ধর্মের পি-এইচ-ডি। আর 
অন্য সব ধর্ম হল বি. এ, এম. এ ইত্যাদি ।” 

হিন্দু শান্ত্রমতে দেবপৃজা উপাসনার নিয্নতম বপ। মাস্থষের যখন 'সর্বং 
খলিদং বর্ষ" এইবপ অনুভূতি হয়, তখন তাপ সাধক অবস্থা, তখন তিনি 
সবোত্তম অবস্থা লাভ করেন। যতদিন সাধকের মন ধ্যান-ধারণায় লিপ্ত 
থকে ততদণ তার মধ্যম অবস্থা । আর যজ্ঞ ও পুজায় মন যতরধিন নিবিষ্ট 
থাকবে ততদিন তাৰ অধম থেকেও অধমানস্থ!। (কুলার্ণব, ৯ম উল্লাস ) 

শিব পার্তকে বলেছেন £ মপের দ্বারা কল্পিত মৃতি যর্দি মানবের 
মোক্সাধক হয়, তবে স্বপ্নে রাজ্যলাভ করেও মানুষ রাজা হতে পারে। 
মাটি, ধাতু, শিলা ও কাঠের নিগ্িত মৃতিতে যাদের ঈশ্বরবোধ হয়, তার! 
বৃথায় তপন্ত। ও পৃজাঁ করে ক্লেশ পান্ন। যথার্থ ঈশ্গরজ্ঞান ছাড়া তার] কখনও 
মোক্ষলাভ করে না। ( মহানির্বানতন্ত্র, ১৪ উল্লাস ) 

বহু দেবদেবী পুজা করিবে বর্জন । 
রুষ্ণ5ক্ত বলি সবে করিবে তর্পণ ॥-_হরিনামচিস্তামণি 
তারপর পুজার পশ্ত বলি যে ধর্ম নয় ও অ-কর্তব্য তা কে অন্বীকার করবে? 


কোন পুরুষ দেবতার পুজায় পশ্ড বলির বিধান নেই? পুঞ্ষষ দেবতা সব 
আর্যদের দেবতা। কিন্তু নারী দেবতার পুজায় পশুবলির বিধান অনাধদের 
কাছ থেকে নেওয়! হয়েছে। মাতৃপুজায় এক সন্তান অপর এক সম্থাণকে 
নিজের মনঃকামলা পুরণের জন্য বধ করে কিকপে তার প্রীতিসাধন করবে? 
মায়ের প্রতি ভক্তিপ্রদর্শনের হাজার রকমের উপায় থাকতে এই তামসিক 
উপায় অনার্ধদের কাছ থেকে আমনা গ্রহণ করেছি এবং সেটাই ধর্ম ধলে 
আমরা আজ ৪ চালাচ্ছি । মনু বলেছেন £ ইহলোকে যার মাংস আমি থাচ্ছ 
পরলোকে সেই পশু আমার মাংস খাবে। (৫৫1৫ অধ্যায়) 

মহাভারতে আছে £ মঞ্, মংস, মধু, মাংস, আদব ও খেচগী প্রভৃতি 
ধুর্ঠগপের দ্বারা ধেবপুজায় প্রবতিত হয়েছে, বেদে ইহা উপদিষ্ট হয় নি। 
“হৃতরাং মৎস্যান মধু মাংসমাংসবং কৃষ্ণরোদনম্ধূর্তৈ: প্রবতিতং হের্তক্লৈতদ ' 
দেবেধু কল্পিতম্‌॥” : শান্তিপর্ব ২৬৪ অধ্যায় ) 

ধর্মই ব্যক্তিকে ও জাতিকে ধারণ করে বা ধরে রাখে ১ ধর্ম যতক্ষণ থাকে, 
ততক্ষণ খানুষের পতন হয় ন। ব্যাশদেব লিখেছেন যে, বর্ণাশ্রম ধর্ দ্িবধ 
_বিষুণভক্তি আশ্রয় করে যে ধর্ম, তাই জৈবধর্ম, আর সেই ধর্যটু থেকে 
পতিত হয়ে, যারা বিপরীত ধর্ম অর্থাৎ পঞ্চ প্রকার প্রতিমা গঠন করে, তাবা 
আম্মুর ধর্মে প্রতিষ্িত হন। পবিঞ্ুভক্তি পরো দৈব আম্রন্তবিশযয়ঃ |” 
( পর্পপুরাণ )। তাই যত রকমের পুজাই হোক, শালগ্রাম শিল! ছান্ডা কোণ 
পূজাই সিদ্ধ হয় না এবং সকলের আগে “বিষ্বে নন: এই মন্ত্রোচ্চারণ করে, 
তবে পুরোহিত যে পুজা করছেন সেই দেবদেবীর মন্ত্র পাঠ করেন। 

ভগবান শ্রীচৈতন্দেব জীব জগতের বেদনার কাকুণ্যর তাপে তাপে তার 
'দান্টলীলা উদ্ভিন্নকরেন এবং তিনিই সর্বপ্রথম ভারতে ধর্মের এই দুরাবস্থা 
থেকে দেশবাসিকে উদ্ধারের জন্য এর প্রতিকারে বদ্ধপরিকর হন। তাৰ খাণী 
আমাদের দেশের সামাজিক ও আধাত্মিক জীবনে আনে এক অভিনব 
বিপ্রব। তিনি বলেন £ *স্বপ্নং ভগবান কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্বাশ্রয়--পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্বশান্তে 
কয় |* মুসলমান রাজত্বে ইসলামের একেশ্বববাদ্দ যগন প্রবল ভাবে লারা 
ভারতে প্রসার লাভ করে আমাদের সব ধর্মান্তরিত করছিল, তখন চৈতন্তধর্ম 
শ্রকষ্ষকে কেন্ত্রু করে এক স্থষ্পষ্ট একেশ্বরবাদ গডে তোলেন বলে হিন্দুধর্ম 
আন্রুধর্মাচারধদের হাত থেকে তখন রক্ষা পায়। কি কি উপায়ে বেদ সকল 
শরীফের পরমতত্ব স্থাপন করেছেন, তিনি সমস্ত শাস্ব মস্থন করে তা শান্ত্রজ্ঞানহীন 


৫ 


পণ্ডিতদের এগিয়ে এসে সত্যধর্মর দীপ্রিলাভ দেখিয়ে দেন £ 

শান্ত্রধর্ম নাহি জানে অধ্যাপন! করে। 

গর্দর্ভের প্রায় তার! শাস্্ বহি মরে ॥ 

তিনি দীপ্ত কে ঘোষণা করেন যে, শ্রীকুষ একমাত্র সর্বেশ্বর, পরমাত্মা 

তার অংশ, ব্রক্ষ তার জ্যোতি। নারায়ণ তার এখ্বর্য বিলাল মতি বিশেষ 
ব্রশ্ম পরমাত্মা ব1 নারায়ণের সঙ্গে কৃষেের সম্বন্ধ কি এই কথ] তিশি ভারতের 
পণ্তিতমগ্ুলীকে ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভাষায় £ 

পরম অয় জ্ঞান বিষু পরতত্ব। 

চিত্ম্ববপ জগদীশ সদা শুদ্ধলত্ব ॥ 

গোলক বিহারী কৃষ্ণ সে তত্তের সার। 

চতুঃযষ্টি গুণে অলঙ্কত রসাধার ॥ 


শুদ্ধসত্ব বিষ বা পরব্যোমপতি নারায়ণ কৃষ্ণের বিলাস বিগ্রহ। শ্রীরষ্ণের 
মধ্যে আছে মোট ৬৪টি গুণ। সেই গ্রণগুলি হচ্ছে (১) স্থরম্যাঙ্গ (২) সর্বসল্লক্ষণ- 
যুক্ত '৩) স্থুন্দর (8) মহাতেন্া (£) বলবান (৬) চিরকিশোর (৭) সর্ভাধাবিদ 
(৮) সত্য বাক্‌ (১) প্রিয় বাকু যুক্ত (১০) বাকপটু (১১) স্বপপ্তিত (১২) বুদ্ধিমান 
('৩) প্রতিভা যুক্ত (১৪) স্থুরসিক (১৫) চতুব (১৬ দক্ষ (১৭) রুতঙ্ঞ (১৮) ুদূর- 
বত (৯) দেশ কাল পাত্রঙ্জ (২০) শাস্বদৃ্টিযক্ষ (২১) শুচি (২২) ছিতেন্জিয় 
(২৩) স্থির (২৪) দাজ্জ (২৫) ক্ষমাশীল (২৬) গম্ভীর (২৭) ধুতিমান (২৮) সমদর্শন 
(২৯) ব্দান্ত (৩০) ধামিক (৩১) শ্বর (৩২) করুণ (৩৩) মান (৬৪) সরল উদার 
(৩৫) বিনয়ী (৩৬) লঙ্জ্বাযুক্ত (২৭) শরণাগতপালক (৩৮) স্থুখী (৩৭ ভক্তনন্ধু 
(৪৯) প্রেমনশ্য (৪১) সর্ধস্ুৎকারী (৪২) প্রতাপী (৪৩)কীতিমাঁন (88৪) সর্বলোকের 
অন্থরাগ ভাজন (৪৫) সঙ্জনপক্ষাশ্রিত (৪৬) নাখী মনোহারী (8৭) সর্বারাধা 
(৪৮) সমৃদ্ধিমান (৪৯) শ্রেষ্ঠ (৫০) এশ্বরযুক্ত (৫১) সর্বদা ম্বরূপ সম্ভ্রান্ত (৫২) সর্বজ্ঞ 
(৫৩) নিত্য নৃতন (৪) সচ্চিদানন্দ ঘনীভূত স্ববপ (4৫) নিখিল দিদ্ধিবশকাবা 
(৫৬) অবিচিন্ত মহাশক্তি (৫৭) কোটি ব্রদ্মা। বিগ্রহ (৫৮)সরল অবতাব বাঁজ 
(৫৭) হণ্তশক্র স্থগতি দায়ক (৬০) আত্মারামগণের আকর্ষক (৬১) লী'লামাপুষেব 
কল্লোল সমুদ্র (৬২) প্রেম মাধুধ (৬৩) বপমাধুধ মুখলী গীত গান কানী (৬৪) 
সর্বশ্রেষ্ঠ চরাচর বিশ্বয়কাবী ও সৌন্দর্যশালী। * 

এই ৬৪টি গুণের মধ্যে প্রথথ ৫০টি গুণ জীবে বিন্দু বিন্দু রূপে বর্তমান 
আছে। কিন্তু শ্রীরুষ্ণে ওই সকল গুণ পরিপূর্ণ ভাবে আছে। প্রথম ৫০টি ও 


৬ 


তারপর আর €টি অর্থাৎ ৫৫টি গুণ অংশ রূপে যহাদেবাদিতে আছে । তারপরে 
যে €টি গুণের উল্লেখ আছে তাহ ও প্রথম €€টি নারার়ণে আছে। অর্থাৎ 
নারায়ণে পূর্বোক্ত প্রথম ৬* টি গুণ দৃষ্ট হয়। কিন্ত এই ৬* টি গুণ ছাড়া আবার 
শেষের ৪টি অসাধারণ গুণ পরিপূর্ণভাবে বিরাজ করছে শ্রীকে। কারণ 
তিনি হচ্ছেন সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, আর কারও নেই সেই অসাধারণ গুণ। 
বিষুঃর যে বিভিন্নাংশ ছুইত প্রকার । 
পঞ্চাশৎ গুন জীবে বিন্দু বিন্দু তার ॥ 
গিরিশাদি দেবে সেই গুণ পঞ্চাশৎ। 
তদাধিক পরিমাণে সর্বদ। সংযুত ॥ 
তদ্বতীত আর পঞ্চগুণ তংশ মানে। 
প্রকাশিত আছে তব বিচিত্র বিধানে ॥ 
শিব প্রস্তুতি দেবতার এই পথশশটি গুণ ছাড়া আর পাচটি আংশিক গুণ 
আছে। অর্থাৎ সেই সকল গুণ বিষুরতত্ব ছাড! আব কারও পূর্ণ বপে নেই। 
তাই |বিষুপুজাতেই সর্বদেরতার পুজ্বা হয, অন্য দেবের পৃথক পৃজ! শাঘাহ- 
সারে! নিষ্প্রয়োজন । 
এ জড অগতে বিষণ পরম ঈশ্বর। 
গিরিশাদি যত দেব তার বিধিকর ॥ 
এক এক দেব এক এক ফলদাতা | 
সর্ফলদাতা! বষণঃ সকলের পাতা ॥ 
শিব-ব্রদ্ধা-গণপতি-স্বয দিকপাল। 
কৃষ্ণ শক্তি বলেতে ঈশ্বর চিরকাল ॥ 
অতএব পরমেশ্বর একমাত্র জানি ! 
আর সব দেবে তার শক্তি মধ্যে গনি ॥ 
বস্তততবিচারে কৃষ্ণ ছাডা আর কোন বন্ত নেই, তাই শানে শ্রীকুষ্ণকে 
অদ্ধমতত্ব বলে নির্দেশে কবেছে। এ বিষয় শ্রীভক্তিবিনোদ লিখেছেন £ 
৪থমে শিখায--পরতখ একহরি। 
শ্যাম, সর্বশক্তিমান রসমৃতিধারী ॥ 
অদ্ধয় বস্ত নির্টেশও পগ্ডিতগণ নিজ নিজ দিগভেদে বস্বকে পৃথক পৃথক 
ভাবে দর্শন করে খাকেন। যারা কেবল জ্ঞানের অনুশীলন করে বন্ধ নির্দেশ 
করেন, ভার! জর অগ্ডিত্ের বিপরীত ভাবকে একটি বিশেষ রহিত বস্ত জ্ঞানে 


থ 


অন্ুসন্থেয় বস্তকে নিরাকার, নিবিকার, নিঃশক্তি, নিষ্ষিয় ব্রহ্ম বলে সিদ্ধান্ত 
করেন। তাতে বস্তর ম্ববপ পাওয়া শেল না। যারা বুদ্ধিযোগে বন্ত অস্বেষণ 
করলেন, তাঁরা ্বীয় আত্মার অবিরোধী স্বরূপবিশেষ আত্মসহচর পরমাত্মার দর্শন 
করেন। আর যারা ভক্তিযোগে বস্ত নির্দেশ করেন, তারা সেই অদ্বয় বস্তর 
স্ববপ লাভ করে সর্বৈশ্বর্য, সর্ব-মাধুরষপূর্ণ, সর্বশক্তিমান একটি পৃথকভূত 
পরতত্বরূপ ভগবানকে দর্শন করেন। 
সহম্্র (বিষণ) নাযের তুল্য এক রাম নাম। 
তিন রামনাম তুল্য এক রুষ্ঝ নাম ॥ 
পর্ষপুরুষ শ্রীকুষ্ণ অবতাব্দী আর সমস্ত প্রকাশই হচ্ছে অবতার । চৈতন্মচরিতা- 
যুতে যহাপ্রভৃর কথা : 
অবতার হয় কষেের যডবিধ প্রকার । 
পুরুষাবতার এক লীলাবতার আর ॥ 
পুরুধাবতাণ আর মন্বম্তরাবতীর আর । ্ 
যুগাবতার আর শক্তযাবেশ অবতার ॥ 
ক্সেবা ছাড়া অন্ত কোন বগ্তর বাসনা করলে জ্রীবের কোন বাস্তব 
কল্যাণ হয় না, ইহাই মহাপ্রহুর শিক্ষা ও ভারতীয় দর্শন শান্ত্রের মূলতত্ব। 
ভাক্তবিনোদ ঠাকুর সেই তত্বই তার হবিন।ম চিস্তাগণি, আীমন্সহাপ্রতুর শিক্ষা, 
শ্রীকৃষ্ণসংহিতা, জৈবধর্ম প্রভৃতি গ্রন্থে ভাগবততত্বের সেই শ্বরূপটি প্রকাশ 
করেছেন। পাঠক এই সব গ্রন্থ পাঠ করলে পরমার্থ সৌরভ লাভ করবেন। 
সচ্চিদাণন্দ নামক একটি নিবন্ধে শ্রীজ্যোৎ্লানাথ মলিক লিখেছেন-_ 
ব্রদ্দের স্বরূপ বর্ণনায় উপনিষদের খঁষদ্রষ্টারা বলেন, তিনি দৎ, তিনি চিৎ, 
তিনি আনন্দ। “সদ্দেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকর্মেবাদ্িতীয়ম্, (ছান্দোগ্য ৬।২।১)। 
এই সদ্‌ বন্ধ হত্তেই সকল হ্যতি। এই সৎ ম্ববপ যিনি. ছিলেন, আছেন ও 
কালও থাকবেন তীরই পরিচয় অন্য সবু উপনিষদেও--'অস্তীতি, স এব্গ্স উ 
শব: (কঠ ২৩1১২১২1১১৩ ), এতদ্বৈতৎ্-ইনিই সেই আত্মা | 'ব্রদ্ধ বাইদমগ্র 
আসীৎ' (বৃহদ্দারণ্যক ), “আত্মা বা ইদ্মেক এবাগ্র আসীৎ (এঁতরের )! 
এই সৎ হ্বন্প যিনি স্থির মূলে, তিনি চিৎ শ্বপ বা £চতনাযুক্ত। তার 
ঈক্ষণেই হষ্টি । “স এঁক্ষত ( এতরেয় )। ব্রদ্মের চিতৎব্পতা বা জ্ঞান শ্বরূপত্ব তৈত্ভিরীয় 
উপনিষদের “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রদ্ধ' (২1১1৩ ) বাক্য শির্দেশিত। তিনিই নিত্যে। 
নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্‌ '। কঠোপনিযদ ও শ্বেতাশ্বতর উপনিযদ একই ভাষায় 
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এই চৈতন্স্ব্ূপের পরিচয় দেন। ব্রহ্ষহত্রে ও পরমাত্মার ও জীবাত্মার এই জ্ঞাতত্ 
শ্রুতি বাক্যেই প্রতিষ্ঠিত বল! হয়েছে । 

এই অন্ধের আনন্দ শ্বরূপত্বও খধিরা জেনেছিলেন। তৈত্তিরীয় উপনিঘদের 
খবষি দেখলেন ও বল্লেন, “তস্মাদ্বা এতস্যা ছ্বিজ্ঞানময়াৎ অন্টোহস্তব আত্মানন্দময়:-_ 
বিজ্ঞানময়ের ভিতর আনন্দময় আত্মা। বুহদারণ্যক বলছেন ( ৩।৯।২৮।৭ ) 
“বিজ্ঞানমানন্তবং ব্রহ্ধ' । উপনিষদ গুলিতে বারে বারে এই আনন্দদ্বকপে দর্শন | 
“আনন্দ রূপমম্তং যদ্বিভাতি” (মুণ্ডক ), “আনন্দং ব্রক্ষণে! বিদ্বান, আনন্দ আত্মা 
তত বৈ সদজায়ত। বসো বৈ সঃ, আনন্দ ব্রচ্মেতি ব্যজানাৎ।" (তৈত্তিনীয়) 
আনন স্বরূপ ব্রদ্ধঃক বরা জানলেন। 

সৎ চিৎ আনন্দ ন্নভাবে ব্রদ্ধের বা আত্যার গুণবাচক হিসাবে ব্যবহৃত ₹লেও, 
বু প্রচলিত উপনিষদগুলিতে এক সঙ্গে সচ্চিদাণন্দ বলে কোথাও ত্রদ্ধাকে বা 
ঈশ্বরকে ঘণিত হতে দেখ যায় শা। তবে দেখা যায় যে এই [বশেষণ বু 
শত বৎসর ধরেই ব্যবহ্থত হয়ে আসছে । “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রদ্ধণ' ও 'লসো বৈ 
সঃ: এই সব বচনের মধ্যে সচ্চিদানন্দ তত্ব খুজে পাওয়া গেলেও এবং পরবর্তীকালে 
বদ্ধ সম্বন্ধে ও উক্তিবাদের ঈশ্বব সম্বন্ধে এই 1বখেনণের প্রয়োগ দেখে থাকলেও, 
ডঃ হিবন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রী অরবিন্দ দশন শিয়ে লিখতে গ্গিয়ে বল্লেন, 'স'চ্চদানন্দ 
নামকরণ যেমন তার নিজের মৌলিকবের পরিচয় দেয় তেমন তার স্যাপক 
দৃষ্টিভঙ্গীরও পরিচয় দেয়। সচ্চিদানন্দ শব্দটি প্রাচীন উপনিষদে পাণঘ যায 
না। (শারদীয় দৈনিক বন্থমতী, ১৩৮৯ পৃঃ ১২) 

সচ্চিদানন্ব নামকরণে আীমরবিন্দের মৌলিক্ত্ব বল ঠিক মনে য় শা। 
কারণ তার বনু পূর্ব হতেই ভারত'য় ধর্মশান্ত্রে সচ্চিদাশন্দ নামটি স্্পাগচিত, 
স্বপ্রতিষঠিত। 

কুষ্ণমন্ুর্বেদের অন্তর্গত ৩২ খানি উপনিষদের মধ্যে কঠ, তৈত্তির'ছ। শ্বেভাম্ব তর 
প্রভৃতির সঙ্গে প্ত্রদ্ধ উপনিষদ ব্রদ্ধেং অদ্বৈত ম্বন্বপ, 'মকাশময় বিগ্রভ প্রভৃতি 
আলোচনা করে দহর আকাশে যে “সঃ শিবঃ সচিতদানন্দের পরিচয় দিয়েছেন 
তা ব্রচ্ষেরই বর্ণনা । শঙ্করাচাধ তার বেদান্তসারে, তত্ববোধ ও বদ্ধাক্চিস্তন 
প্রপক্ষে সচ্চিদানন্দম্থূপ আত্মার কথা! বলেছেন । ““সচ্চিদানন্দৰপোহং নিত্য 
মুক্ত শ্বভাবজম্‌।”” “অহং দেবো »] চান্যোস্রি ব্রন্মে বাহং ন শোকভাক্‌।” 

স্কন্দপুরাণে ত্রদ্ষোত্বরথণ্ডে শিব কবচে শিবের যে বর্ণনা “নিত্যপুদ্ধ পরি 
সাচ্চঘানম্দরদ্ায়ায়”” তা ব্রদ্দেরই বর্ণনা। শিব এখানে ক্রদ্ষেরই স্ববশ। 
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দেবী ভাগবতে (81৮) মহামার়াকে সচ্চিণাণনদরূপিনী বলে বা্না। 
টচৈতন্বচরিতাম্বতে সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণের কথা । এখানে (আদি ২, মধ্য ২৭) 
রক্মদংহিতার একটি ক্লোক কয়েক বারই উদ্ধত হয়েছে। 
'ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ। 
অনাপিরাদি গোবিন্ধঃ সর্বকারণ কারণম ॥৮ 
শ্রীরাম এই লচ্চিদানন্দের কথাই বার বার বলেন। বেষ্ধে ৩ সচ্চিদানন্দ 
বরন্ধ। তম্রেও সচ্চিদানন্দ শিবঃ। পুরাণে € সচ্চিদানন্দ কফ: | ( কথামত 
8।১৫ ) ভাবে বিভোত হয়ে বলেছেন 'কুষণ রুষ্ কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ কই তোমার রূপ 
আজকাল দেখি না।” (৪1১৩।৩)। যিনিই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ তিনিই কালী 
(81১২।২) সচ্চিদাণন্দ নামে ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তায় পরম শক্িমান বা 
ব্রন্ম ও তার শক্তি বন্ধকাল ধরেই চিন্তিত ও বণিত হয়ে এসেছেন। 





রাধাকৃষ্জের চরণ চিন 


ভারতে গৌড়ীয় বৈষফবগণ রাধাকুফেন চরণের প্রতিকতি চন্দন দিয়ে প্রত্যহ 
অঙ্গে দাবণ করেন। কাবণ নানাবিধ কামন]। বাসনার প্রবল তরঙ্গাথাতে বিচলিত 
ভবসাগরে নিমগ্প্রায় মানুষের একমাত্র ভরসা হচ্ছে শ্রীকুষ্চরণ। যীরা 
দিনরাত শ্রীকুষের চিন্তায় মগ্র থাকতে পারেন, তাদের পক্ষে শ্রীকৃ$ চরণে 
শরণাগতি লাভ কর] খুব সহঙ্গ ও অনায়াঁসসাধ্য হয় এবং শ্রদ্ধাভক্তি-প্রীতি তাতে 
চপ্তীবিত ও বধিত হয় ও আরও পুষ্টিলাভ করে। রাধাকৃষণের চরণ চিন্তা 
অব্যাহত খাখার জন্য গোঁড়ীর বৈষঃন সম্প্রদায়ের স্ুধীবুন্দ কৃষ্ণচরণ প্রতিরুতির, 
চন্দন-ছাপ সর্বাঙ্গে ধারণ করেন। 

এই মব বৈষধ কার1? তদুত্বরে শীঠৈতগ্তদেব 'শ্রীচৈতন্ত চরিতাঁমূতে” একবাক্র 
বলেছেন £ অতএব যার মুখে এক রুষ্ণনাম। 

সেই বৈষ্ণব, করি তার পরম সম্মান ॥ 


টি 


প্রত্যেক মাছুষের হাতে ও পায়ের তলার নানাপ্রকার রেখা ও চিহ্ন আছে। 
হস্তরেখাবিদ্, জ্যোতিষীর! সেই সব রেখা দেখে মানুষের তভৃত-ভবিষ্ুৎ বিচার 
করেন। শ্রীরুষ্ণ হচ্ছেন সচ্চিদানন্দ মুতিধারী পরমেশ্বর | তাই তিনি আদি ও 
গোবিন্দ এবং তিনি সকল কারণের কারণ ও তিনিই অনাদি । “পরম ঈশ্বর ক 
শ্বয়ং ভগবান--তাতে বড, তীর সম, কেহ নহে আন।” ব্রহ্মসংহিতায় আছে 
ঈশ্বরঃ পরম: কুষণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ: | 
অনা্িরাদিগোবিদ্দ সর্বকারণ কারণম্‌ ॥ 
যাবতীয় নামের মধ্যে একমাত্র “কৃ নামই ভগবানের সর্বপ্রধান নাম এবং 
অন্ত যে কোনে দেবদেবীর নাম এই সচচ্চদ্বানন্দ মুতিধারী কৃ নামেরই অন্তগত 
এবং সমস্ত অবতারািও কৃষ্ণেরই অস্ততূর্ক্ত ! মহাপ্রতৃও বলেছেন : 
অবতার সব পুরুষের কলা অংশ। 
কুষণ শ্বয়ং ভগবান সর্ব অবতংস 1 
যেমন সমুদ্রপ্রবাহ অনন্ত, সেই রকম ভগবতলীলারও আদি-অস্ত নেই-_ 
উহ! নিত এবং বিরাম বিরহিত। কিন্তু যত লীলা আছে, সেই সবই 
শ্ীক্চে বঙমান আছে। কুষ্ষে শ্বরূপতত্ব, মাধূর্ধ, ভক্তি ও রসতত্ব সবই একত্রে 
বিদ্যমান । 
শীমস্তাগবতের “কৃষস্ত ভগবানম্বম্” এবং শ্রী চৈতস্তচরি তামতের “একেলা 
ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য” এই সব উক্তি থেকে কৃষ্ণই যে “পরমেশ্বর? সেই সিদ্ধান্ত 
শানুসম্মত ভাবে ধর্মমত বলে স্থিরীকৃত হয়েছে, তাই রাধারুের বিভিন্ন মন্দিৰ 
শিব মন্দিরের পরেই বাঙলায় স্থানলাভ করেছে দেখা যায়। 
গিনি যখন নরদেহ ধারণ করে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, তখন তার 
দেহেব আকুতি কেমন ছিল, সে বিষয় প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে 9 চিত্রে অনেক কিছু 
বিধুত আছে দেখ! যায়। “কৃষ্ণের যতেক লীলা, সর্বোত্তম নরলালা", "তাই তাৰ 
চরণধুগল যাবতীয় পাপ নিবর্তক ব'লে এখানে তাদের দুঙ্গণেরই চরণ-চিহ্ন 
নিয়ে সংক্ষেপে কিছু আলোচন। ও ব্যাখ্যা করবো। 
শ্রীর-চরণ চোদ্দ আঙ্ল পরিমিত দীর্ঘ ও ছয় আঙুল পরিমিত বিস্তৃত বলে 
মৎস্পুরাণে লেখা আছে। রাধাকুষ্ণের উভয়ের চরণে উনিশটি চিহ্ন আছে। এই 
চিন্ধ কৃষ্ণের দক্ষিণ চরণে ও রাধার বাম চরণে আছে এগারটি। আর কুষেের বাম 
চরণে ও রাধার দক্ষিণ চরণে আছে আটটি। 
শ্ীকুফের দক্ষিণ চরণতলে (১) যব (২) চক্র (৩) পদ্ম (8) উ্বরেগা (৫) অঙ্কুশ 
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(৬) ছত্র (৭) ধবজগ (৮) বজ্র (৯) শ্বত্ঠিক (১০) জস্বফল (১১) অষ্টকোণ এবং বাম 
চরণতলে (১) শঙ্খ (২) অন্বর (৩) ধন্গু (৪) গোম্পুন (৫) কলস (৬) ত্রিকোণ 
(৭) অর্ধচন্ত্র ও (৮) মত্ম্ত এই উনিশটি চিহ্ের সমাবেশ দেখা যায়। 
শ্রীবাধিকার দক্ষিণ চরণতলে (১) শঙ্খ (২) পর্বত (৩) গদ1 (৪) বেদী (৫) রথ 
(৬) কুস্তল (*) শক্তি (৮) মৎশ্ত এবং বাম চরণতলে (১) যব (২) চক্র (৩) কমল 
(৪) উধর্বরেখা (৫) অঙ্কুণ (৬) ধবঙ্ধ (৭) ছন্রে (৮) বলয় (৯) ব্ী (১) পুষ্প 
(১১) অর্ধচন্দ্র এই উনিশটি চিহ্ন আছে। শ্রীবাধার চরণে এই উনবিংতি রেখা- 
রূপ! মহালক্ষ্ীগণ সব ময় নাধিকার চরণসেবন করে থাকেন বলে কিপচিন্তা- 
মণিতে' দেখা যায়। “তাং রাধাং চিরমু।বিংশতি মহালক্ষ্যাচ্চি তাজ্বি ভজে | 
শ্রীকৃষ্ের চবণতলে কোথায় কোন্‌ চিহ্ের সমাবেশ আছে তা পন্রপুরাণে 
লেখা আছে। তীর দক্ষিণ চ€ণের মাঝখানে আছে ধর্বল1| শরণাগত ভুক্তগণকে 
অভয়দ্রান করবার জন্য ভিনি নিজ চরণে ব্াষ্্রশক্তি নির্দেশক লক্ষণন্ববপ ধরবজ। 
চিহ্ন ধারণ করেছেন। আর মাঝের আঙুলের অগ্রভাগ থেকে তিন আঙ্ল 
নীচে ধবজ্জার ঠিক উপরে আছে পদ্ম। পদতলে পদ্ম এই সৌভাগ)/ন্থচক চিহ্ন 
থাকলে লোকে বন ধনশালী হয় এনং ভগবান তাই ভক্তগণের মনোভ্রমবকে 
মোহন করবার জন্য, তার চনণে পল্সচিহ্ন ধারণ কপেছেনল। পঞ্মপুবাণে আছে £ 
“মধ্ো ধবঙ্গাতু বিজেয়! পদ্ম ত্রাঙ্গুলমাশতঃ | 
বন্ং হৈ «ক্ষিণে পার্থ অনশবৈ তদগ্রতঃ |” 
জীমক্সহাপ্রতু রাধাকৃষেঃর মিলিত তন্থ বলে তারও উভয় চবণে বত্রিশটি 
চিহ্ন ছিল বলে জানা যায়। এ সম্বন্ধে “বৈষবাচার দর্পণ” শ্ীচৈতন্যদেবের 
চরণ চিন যে বিবরণ আছে তা! উদ্ধৃত হলো ; 
দক্ষিণ চরণ চিন £ 
শ্রীশচীনন্দন হরির দক্ষিণ চরণ। 
অমলকমল সম "বর মোর মন ॥ 
ছত্র (১) শক্তি (২) যব (৩) বস্ত্র (৪) অঙ্কুশ 0৫) কুন্তল (৬)। 
বেদী; (৭) গদ। (৮) রথ (৯) চারি (১০) জবন্ব,ফল (১১) ॥ 
অষ্টকোন (১২) ম্বস্তিক (১৩) আর চারিটিকমল (১৪)। 
স্থবিমল উদ্ধবেখ! (১৫) বিশ্বরদ্ধ অচল (১৬)॥ 
এই ষোল চিহ্নযুক্ত দক্ষিণ চরণ। 
গৌরাঙ্গ সন্দরে সর্ধভাব প্রকটন ॥ 
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গৌর বিশ্বস্তর পরিপূর্ণ ভগবান। 
তার পাদপক্স স্মর ভাগ্যবান ॥ 
বামচরণ চিহ্ন ৪ 
যাহাতে আকাশ (১) শংখ (২) কমণ্ডল (৩) ধ্বজ (৪)। 
অন্ধচন্দ্র (৫) চক্র (৬) লতা (৭) আর পুষ্প অ্রজ (৮)॥ 
জ্যাবিহীন ধন (৯) আর ত্রিকোণ (১) বলয় (১১)। 
গোস্পদ (১২) কমলপুষ্প (১৩) কুস্ত চতুষ্টয় (১৪) ॥ 
মত্স্ত (১৫) আর কুর্ম (১৬) এই বৈষর লক্ষণ। 
সর্বদোষ অপরাধ পাপ নিকুন্তন ॥ 
শরীফের পদ্মের দক্ষিণ পাশে 'আছে বড়, আর তার 'গ্রভাগে আছে অন্ধু। 
পাঁপৰপ পর্বত চূর্ণ করবার জন্য বজ্জ এবং হাতির মাথায় খোচা দেবার জগ্তা 
আকশির মুখের মতো লোহার সুম্থাগ্র বক্র মুখকে বলা হয় অস্কুশ। সেই 
অন্কুশচিহ্ন ভগবান ভক্তদের মদোষত্ত হাতিকে বশীকবণ করার অন্ত ধারণ করেছেন। 
এর পর বুডো আঙুলের শীচে আছে যব ও যেখানে সন্নিবিষ্ট হলে চরণের 
গোভাবর্ধন হয়, সেখানে আছে ম্বন্তিক চিহ্ন। সর্বসম্পদ লাভ সুচনাব জন্ত যব 
চিহ্ন এবং শরণাগতজনের শুভস্ুচক শ্বস্তিক চিহ্ন তাদের শ্বশ্ডিলাভ সুচনা করণার 
জন্ত ভগবান ধারণ কবেছেন। 
্বস্তিক সম্বন্ধে স্বন্ধপুরাণে কাক প্রাপঙ্গে লেখা আছে £ যিনি ভগবান 
কেশবের সামনে মাটি অথবা বিবিধ ধাতু বিকার দ্বারা কিঞ্িত্মাত্র মর্বতোভদ্র 
প্রভাতি মণ্ডল রচনা করেশ, তিনি একশত কল্পকাল নর্গে বাস করেন। যিনি 
শালগ্রাম বিগ্রহেব সামনে বিশেষতঃ কাতিক মাসে শু স্বান্তক বচন! করেন, 
তিশি সাতপুরুষ পর্যন্ত কুল পবিত্র করেন। যে শাবা রোদ ভগবান কেখবের 
সামনে মল রচন1] করেন, তিশি পাতঙশ্মের মধ্য কখনও ৈধব্য যন্ত্রণা 
লীষ্ভড করেন না। যে নাবী গোমর গ্রহণ কপ্পে ভগবান কেখবধের আগে মণ্ডল 
বচন? কবেন, তিনি কখনও পতিপুত্র ও ধনের বিচ্ছেদ প্রাধু হন না। যিনি 
বিষুর প্রাজ্ঞন বিঠ্প্রি বর্ণে নিচিত্রিত ও স্বস্তিক চি ধিয়ে ভূষিত কবেশ, 
তিনি ব্রিতৃবনে পরমানন্দে বিহার কবেন। “শ্রীচৈতন্তভাগবতে” দেখা যায় 
যে চৈতন্যজায়া নর তন্থধারিণী বিষুপ্রিয়। দেবী প্রত্যহ প্রাতঃকাল থেকে গাত্রি 
পযন্ত সমত্ত কাজমর্ম একাকিনী শিজের হাতে সম্পাদন করতেন। তার টনিক 
আচরণ ও পুজার বশনার মধে; তিনি প্রত্যহ তাই স্বস্তিক মণ্ডলী বচনা করতেন 
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বলে দ্রাশ! যায়। যথা: 

উধাকাল হইতে লব্্মী বত গৃহ কর্ম। 

আপনে করেন সব এই তার ধর্ম ॥ 

দেবগুহে করেন যে দ্বন্তিক মণ্ডলী । 

শঙ্খ চক্র লেখেন হুইয়। কৃতৃহলী ॥ 

গন্ধ, পুষ্প, ধৃপ, দীপ, ন্ৃবাদিত জল । 

ঈশ্বর পৃজার সঙ করেন সকল । 

এই স্বত্তিক চিহ্ন রচনার শিয্পম হচ্ছে, বিষুংপুজক মন্দিরের মধ্যে ঈশান, 
বানু, নৈষ্কত ও আগ্ন এই চার কোণের চারটি চতুদ্কোশকে যোলভাগ করে 
শ্বেত, পীত, রক্ত ও কৃষ্ণ বর্ম চূ্ণন্বারাঁ লেপন করবেন। 
বুড়ো! আঙ্ল ও মাঝের আঙ্লের মধ্যভাগ থেকে চরণের মাঝখান পরস্ত 

তক্তগপণের ভর্থলোকপ্রাপ্থি স্ুচপা করবার জদ্ত ভগবান উধবরেখ ধারণ 
করেছেন! আঙুলের অগ্রভাগ থেকে আট আঙ্লের নীচে আছে অষ্টকোণ। 
শরণাগগত ভক্তবৃন্দের অষ্টদিক রক্ষা অর্থাৎ পূর্ব, ঈশান, উত্তব, বানু, পশ্চিম, 
নৈষ্কীত, দক্ষিণ, অগ্নি_-এই আট দিক দিয়ে কোনে! বিপদ যাতে না আলে 
এবং শরণাগতদের অগ্টপিক্ধি-_-অনিমা, মহিমা, গরিমা, লিমা, প্রাপ্তি, 
প্রকাম্য ইপ্সিত, নশিত্ব প্রাপ্থির স্থচনাব জন্য অষ্টরকোণ চিহ্ন ধাবুণ করেছেন ।* 
তানই তার শরণাগত ভক্তগণকে সব রকম বিপদ থেকে উদ্ধার করেন, ইহা 
জ্ঞাপনার্ধে তিনি ছত্র চিহ্ন ধারণ করেছেন। ইহার অর্থ ভ্রিতাপতপ্ত জীব তার 
ছাতার নীচে থাকলে সবরকম ক্লেশ ও দুঃখের হাত থেকে নিবৃত্তি লাভ করে। 





*অনুর মতো ক্ষুত্র হতে পারার নাম অনিমা, অশিমার দ্বার] এত ছোট হওয়া 
যায়, ষে পাথরের মধ্যেও প্রবেশ করা ধায়; খুব হালকা হতে পারার নাম 
লঘিমা, লঘিমাসিদ্ধি লোক এত হালকা হতে পারে যে. হ্র্বকরণ ধারণ করে 
উপবের দ্বিকে উঠে যেতে পারে। খুব বড হতে পারার নাম মহিমা, 
মহিমাসিদ্ধ লোক নিজের দেহকে পাহাড়ের মতো! বড় করতে পারে। যে সিদ্ধির 
প্রভাবে যখন য ইচ্ছা! স্পর্শ করতে পার! যায়, তার নাম ঈশিত্ব ; যে সিদ্ধির দ্বারা 
ভৃত-ভৌতিকের স্ষ্টি আদি করা যায়, তার নাম ইঁশিত্ব , যে সিদ্ধির দ্বারা 
সমস্ত ইচ্ছ! পূর্ণ করতে পারা যায় তার নাম প্রকাম্য,_আর যে সিছি ছারা 
যেমন সঙ্কল্প তেমনি কাজ্জ কর! যায় তাকে খলে গরিম! বাঁ কামবলয্বিত। 
পরিযাসিস্ধ লোক দগ্ধ বীক্জ থেকেও অঙ্কুর উৎপাদন করতে পারেন । 


১৪ 


'আবিস্ত, অস্মিতা, রাগ, দ্বেব ও জভিনিবেশ এই হচ্ছে পঞ্চক্রেশ। 

ছত্রের উপরে আছে চক্ষে আর নীচে আছে জমুফল। চক্রের কান্জ হচ্ছে 
ছেদন, নিপাতন, ভ্রামণ ও শাধিতকরণ। তার শরণাগত ভঞ্তগণকে রক্ষণ 
করার জন্যই তার চত্র চিহ্ন ধারধ। এই চক্র হচ্ছে প্রাণীন ভারতের একটি 
দ্ধাত্। বত্বমালার ইহা কুন্তলাকার, প্রান্তভাগ উত্তম কোণযুক্ত ও ধারালো, 
নীল জলের ন্যায় তাঁর বর্ণ এবং মুল পরিমাণে ছুই প্রাদেশ বলে লেখ! আছে। 
ভগবান তার চরণে জন্বফল চিহ ধারণ করে ঘোষণা! করেছেন যে, জদৃবীপ- 
বাসিগণের পক্ষে তার চরণই একমাত্র উপান্ত। জঙ্ব, হীপ হচ্ছে নপ্বত্বীপের 
অগ্ততম ভারতবর্ধ।& নীল পর্বতের দক্ষিণ ও নিষধেব উত্তরে অবস্থিত ম্দর্শ 
নাষে জধুবৃক্ষ থেকে দ্বীপের নাম 'হয় জন্ব,দ্বীপ। প্রক্ষ, শালালি, কূশ, ক্রীর্, 
শাক, পুস্বর এই হচ্ছে সপ্ত ত্বীপ। 

শ্ীরঞ্চের বাম চরণের আঙুলের অগ্রভাগ থেকে "চার আঙুল নীচে আছে 
নানা বর্ণবিশিষ্ট ইন্দ্ধ্গ অর্থাৎ শক্রধন্থ এবং তাব অধোভাগে দ্বিখুরযুক গোম্পদ- 
চিহ্ন আছে। তার চরণে শরণাগতগণের 'ভবসাগর গোষ্পদ তুলা হয়। এই 
চিন্ে এই তত্ব জানা যায়। ইন্দ্রধ্ছ ও গোডালিপ মাঝখানে ও বুডো৷ আঙুল 
থেকে আট আঙুল নীচে ত্রিকোণ চিহ্ন এবং চরণের যথাযোগ্য শোভানর্ধনের 
জন্য উপযুক্ত স্থানে আছে কলস চিহ্ৃ। ইহা অর্ধচন্দ্রের ছুই কোন ও ত্রিকোণেব 
প্রাভাগে সংলগ্র। শ্রীভগবানের চরণই হচ্ছে--ত্রিগুণাপ্রকতি এবং উত্ধ্ব 
যধা ও অধ: এই ভ্রিলোকের আশ্রয় | দেব, তির্ধক ও নর--এই জ্রিবিধ জাবের 
পক্ষে তার চরণই একমাত্র আরাধা । মুক্ত, মুমুক্ষ ও বিষয়া এই ভ্রিবিধগণের 
তীর চরণই ইষ্ট এবং কায়, মন ও বাক্য এই তিনের দ্বারা তাব চরণই একমাত্র 
আধাধ্য--এই সমস্ত গৃঢতত্ব স্থচলা করার জন্যই চরণতলে ভগবান ব্রিক্ষোণ 
চিহ্ন ধার করেছেন। তীর আচরণ জীবের অম্বতত পাওয়ার উপায--ইভ। 
জ্ঞাপন করার জন্তু পদতলে তিনি অমৃত কলস চিহ্ন ধারণ করেছেন । 

ত্রিকোণং মধ্য নির্দিষ্টং কলসো যত্র কুত্রচিং। 
অষ্টাঙ্গুল প্রামাণেন তত্তবেদর্ধ চন্দ্রকং 1__পন্নপুরাণ 
এই সমজ্ত চিহ্ছের উপরে অর্বর চিহ, একবারে নীচে প্রায় গোডালির কাছে 


মাপ সপ সপ শা শিিস পাশা শাস্তি 
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১৫ 


সন্নিবি্ই আছে মৎস্য চিহ্ছ। অস্বর চিহে একটি বাহামণ্ডল ও একটি অন্তগুল 
থাকে। অন্থর অর্থাৎ আকাশের মতো শ্রীভগবানের চরণ সর্বব্যাপী হলেও যে 
নিলিপ্প, চরণের অন্বর চিহ্ন থেকে এই তত্বটি জানা যায়। কামধ্বছজ মতম্য 
তান চরণ তলে থাকায় জান! যায় যে, তীর চরণই একমাত্র সবল প্রকার 
কামনা পুরণ করতে সমর্থ। বুড়ো আঙুলের নীচে শন নুচক শহ্ধ চিহ্ন ধারণ 
তাব ভক্তগণকে তিনি যে স্দাসর্বদ] সর্বরকম মন্ত্র করেন__ইহাই জ্ঞাপন 
করছে । নানা শান্ত শ্রীকফের চরণ চিহ্ন সম্বন্ধে নান! রকম বিচার ও চিহ্ন 
সমাবেশের প্রাণালী, ভক্তগণ যাতে শ্রীরু্চ চরণে শরণ।গতি লাভ করতে 
পারেন, তাই সন্গিবেশিত আছে। 

শ্ীরাধিকার পুঁজ! ছাড শ্রীরুষেন্র অর্চনার অধিকার থাকে না। তাই 
বিষু্পরা়ণ ব্যাক্তগণেব পক্ষে প্রথমে শ্রীরাধাব অর্চনা করা সর্বতোভাবে কর্তরা 
“কৃষল্তরাংনাধিকারো। যতো রাধাচনিং বিনা” এই কথ! দেবীভাগবতে আছে। 
তাকে অর্চনা করলে জীবের স্বরূপ ভক্তি প্রীতি পুষ্টিলাভ করে। 

রাধা হচ্ছেন শীষের প্রাণের অধিষ্ঠাত্রীদেবী । এই জন্য শীরুষ্ণ রাধিকাব 
একাজ অধীন। তিনি ছাড] শ্রারুষ্ণ ক্ষণকালের জন্যণড জীবনধারণ করতে 
পাবেন শা, তাই *্রীরাধায়ৈম্বাহা* এই যডক্ষর মূলমন্ত্র ব্রদ্ধা বিষু পর্যন্ত শিয়ত 
উপাসনা করে থাকেন। এই মন্ত্রের ছ্। মান্ুষেব সবরকম মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। 
সহশ্রকোটি মুখ এবং শতকোটি জিহবা লাভ করলেও *্শ্রীরাধাযৈত্বাহ” এই 
ঙ্্রেল মহিম। বর্ণনা করা যায় না বলে দেবীভাগবতে লেখা আছে । 


ব্ডক্ষরে মহামন্ত্রো ধর্মানর্থ প্রকাশকঃ | 
মায়াবীজাদিকশ্চায়াং বাঞ্ছা চস্তামণি: স্মৃত £॥ 
বক্ত কোটি সহশ্ৈদ্ত জিহবাকোটিশতৈবপি । 
এতনন্ত্রস্ত মাহাত্মং বণিতুং নৈবশক্যতে ॥ 
মহাঁবিপ্লাট থেকে ক্ষুদ্র কীট পর্ধন্গ সমন্ত চবাচব বাধারষ্ণের দ্বাব! নিয়ন্ত্রিত 
হচ্ছে । তাঁদের প্রতি অচলাভভ্তি' থাকলে মানুষের অনায়াসে সংসার বন্ধন 
হতে মুক্তিলাভ হয়, তাই তাঁদের প্রসন্নতাব জন্ঃ জীবের রাধারফেব চরণচিস্তা 
একাস্ক কর্তব্য । চরিত্রাম্বতকারের কথাপ্ £ 
তার সেবা বিনা জীবের না যায় সংদার | 
হাব চরণে লীতি-_“পুকঘার্থ সার” ॥ 
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বিশ্বনাথ চক্রবর্তী "রূপচিস্তামণি* গ্রন্থে রাধিকার বাম চরণে চৃত্র, চক্র 
ধ্বজ1, লতা, পুষ্প, বল্পী, বশয়, উধ্বরেখা, অস্কুণ, অর্ধচন্ত্র এবং যব এই এগারটি 
চিহ্ এবং দক্ষিণ চরণে শক্তি, গদ্দা, রথ, বেদী কুল্তল, মৎশ্, পর্বত ও শঙ্খ 
আটটি চিহ্মের উল্লেখ করেছেন।* শ্রীমৎ রূপগোস্থামীর “আনন্দচক্জ্রিকা” টাকায় 
শ্রীরাধিকার পদচিহ্বের স্থানও নির্দেশ করা আছে। তিনি লিখেছেন £ শ্রীরাধিকাব 
চরণচিন্ সমাবেশ সম্বন্ধে আলোচন! করলে জানা যায়" যে, শ্রীরাধিকার লাম 
চরণের অঙ্ুষ্টমূলে যব, তার নিম্ন্ভাগে চক্র, তার শিয়ভাগে বলয়। তর্জনী 
এবং অস্গ্ঠসন্ধি হতে আরম্ভ করে অর্ধচরণ পর্যভ উধ্বরেখা। মধামা লে 
কখল, কমলতলে পতাকাপহ ধ্বঙ্জা। কনিষ্ঠ তলে অস্কুশ। পাফিতে অর্ধ»ন্ত 
তার উপরে বল্লী এবং পুষ্প এই একাদশ চিহ্ন শ্রীরাধিকার দক্ষিণ চরণে 
অঙ্ুষ্টমূলে শঙ্খ। কনিষ্ঠ তলে বেদি, তার তলে কুন্ধল, তর্জনী এবং মধ্ামার 
তলে পর্বত। গোডালিতে মতন্তের উপরিভাগে রথ এবং রথের উভয় পারে শন্তি' 
ও গর্দা এই অষ্চিহ্ৃ। শ্রীরাধিকার উভয় চরণের চিহ্ন ও গণনায় উনবিংশতি | 

শান্মবচনে যে ভাবে রাধাগোবিন্দেব চরণ চিহ্ছের সমাবেশ হয়েছে, ভাতে 
দুজনেরই চরণের চিহ্ন হচ্ছে গননায় উনিশটি। শ্রীকফেন দক্ষিণ এবং শ্ীরাধাব 
বাম চবণে এগারটি ও শ্রীকষ্চের বাম চরণে এবং রাধার দক্ষিণ চরণে আটটি 
চিহ্হের সমাবেশ দেখ! যায় । রাধাকৃষ্জের বাম এ দক্ষিণ চরণের এগারোটি চিন্তে 
মধ্যে ছয়টি চিহ্ন ও উহাদের দক্ষিণ ও বাম চরণের আটটির মধ্যে ছুটি চিহ্ন 
বাধারুষ্জের উভয়ের চরণেই বিদ্যমান আছে। সেগুলি হচ্ছেঃ (১) ধন, 
(২) অস্কুশ, (৩) যব, (8) উধর্বরেখা, (৫ ছত্র, (৬) চক্র এবং (১) মহ্হ্) 
ও (২) শঙ্খ । শ্রীরুষের ও শ্রীরাধিকার উভরের পদচিহ্থের উদ্দেশ ও ভাৎ্পধয 
পদ্মপুরাণ, স্কন্ধপুবাণ প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লিখত আছে, কিন্তু রাধিকার চরণ'ভলে 
বল্লী, বলয় ও পর্বত, কুন্তুলের তাত্গর্ থে কি তা বাণত হয়ণি। কাজেই আগার 





পল শপ পাপা শপ 


*্শ্রীচৈতনাচবিতামুতে? টাকায় শ্ীরাধাগোবিন্দ নাথ শ্রাপাধান বামচরণে সাতরি 
চিহ্ন ও দক্ষিণ চণণে আটটি চিহ্ন আছে বলে উল্েখ করেছেন। মধান্লীলা 
(৩য় সংস্করণ ) পৃষ্ঠা ১১৮৮ দ্রপ্টব্য। বাধাগোশিন্দবাবুর মত গ্রহণযোগ্য 
বলে মনে হয় না; কারণ শ্রীমদ্দ কপ গোম্বামী ও শিশ্বনাথ চক্রবতী” উভম্বেই 
শ্রীরাধার চরণতলে যথাক্রমে এগারটি ৪ আটটি মোট উনিশটি চিক্কের কেবপ 
নাম উল্লেখ করেননি, তাদের গ্রন্থে সেগুলির স্থান নির্দেশও করে গেছেন। 


দেব-দেবী--২ ১৭ 


ভ্রম প্রমাদাদি পৃণ ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কল্পনা! করে ওই চিহৃগুলির তাৎপর্য ও ব্যাখ্য। 
করা সম্ভব হলো! না। শ্রীরাধিকার চরণের ছাপও চন্দন ছার] অঙ্গে ধারণ হুগলীর 
বৈধ সমাজে প্রচলিত আছে। কারণ মূল প্ররুতি প্রাণাধিষ্টাত্রী রাধার 
শক্তিতেই জগতের উৎপত্তি হয়েছে। এবং মূল প্রতি ভূবনেশ্বরী প্রসন্্ না 
হলে জীবের মুক্তির আর কোনে! উপায় নেই। 

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরপ ভগবান। তিনি ত্রিশক্তির অধীশ্বর-_সচিচদানন্দবিগ্রহ-_ 
তার সমান বা তাঁর থেকে অধিক আর কেউ নেই। তিনি স্বীয় পরমানন্দরূপে 
পরিপূর্ণকাম। শ্রীরুষমূতি পরম অপূর্ব এবং তার আনন্দময় ও চিন্ময় বিগ্রহ 
পূর্বসিদ্ধ এবং সং-চিৎ-আনন্দ লক্ষশযুক্ত । চৈতন্তচরিতামৃতে আছে 'ঃ 

ত্বয়ং তগবান কষ কৃষ্ণসবাশ্রয়। 
পরম ঈশ্বর কু্-_সর্বশান্তে কথ ॥ 

তিনি সাঁচচদানন্দবিগ্রহধারী--এর কারণ বল! হয়েছে 'চিদানন্দ দেহ সর্বাশ্রয় 
সর্বেশ্বর”_-“সৎ শবের দ্বারা নানাভাবোপলক্ষিত স্বরূপ বুঝায়। যাহা মিথ্যা 
ও শৃন্ত নয় এবং যা কোনো রকমের বাধা প্রাপ্ত হয় না, তাই সৎ। অব্যভিচ!রে 
সর্ধদময় যা বর্তমান থাকে, এবন্ৃত সত্যন্ববপ নিত্য বন্ত হচ্ছে সৎ। শ্রীরুষ্ণমৃতি 
সতা ও নিত্য তাই সংম্বূপ। “চিৎ, শবের দ্বার ম্বপ্রকাশ চৈতন্থন্বরূপ 
বুঝার । যা হ্য়ং প্রকাশ অর্থাৎ অন্যে্ধ সাহায্য ছাডা নিরপেক্ষভাবে নিত্য 
প্রকাশমান থেকে অপনাপব বস্তসমূহকে প্রকাশ করে, তাই চিৎ অর্থাৎ জ্ঞান। 
এই চিৎ বিশ্লেষণ দ্বার] শ্রীকষের জ্ঞানম্বৰপতা নিণীত হলে! । “আনন্দ' বলতে 
পরম স্থম্বরূপ বুঝায়। সর্বপ্রকাপে অহেতুকী পরম প্রেমাস্পদই আনন্দ! 
শ্ীকষ্/বিগ্রহ আনন্দন্ববপ। তাপ সম বা উধর্ব কেউ নাই। ইহা অপ্রাকুত 
গুণাগুণবিশিষ্ট । সৎ-চিৎ-আনন্দ এই ভ্রিবিধ গুণ তার একই বিগ্রহে অবস্থিত 
বলে তীকে “সচ্চিধানন্দমময় কৃষের ম্বরূপ--একই বিগ্রহে তিহো ধরে তিন রূপ* 
বলে মহাপ্রতু বর্ণনা করেছেন। 

রাধারুষের চরণচিহ্ের মতন তিলক কাট।ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের রীতি। 
১৯১১ সালে সেনসাস বিপোর্টে মিঃ এল, এষ, এস, ওম্যালি সাহেব 776 
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১০ 


বিশ্বের যাবতীয় ভাব প্রাকৃত, ত্রিগুণঙ্জাও, ইচ্ছ্রিয়গ্রাহই ও অসং। তাই 

নিখিল জীবের আত্মস্বরূপ শ্রীরু্কথা। গুণী, জানী, ভক্ত, মুনি, গ্ষযি, যোগী, সাধু 
সন্ন্যাসী ও রসিক ব্যক্তিগণ সব সময পরমাথিক উন্নতির জন্য শ্রবণ ও কীর্তন 
করেন। 'শ্রবণ-কীত্নে মিলে ভক্তি নিরমল” আমিও সেই উদ্দেশ্যে শ্ীরষফ$কথা 
আজ কীর্তন করে ধন্ত ও কৃতার্থ হলাম। কারণ শ্রীচৈতন্ূভাগবতে আছে : 

বোল রুষ, ভজ রুষ, শুন কষ্ণনাম | 

অহণিশি কষেের চরণ কর ধ্যান ॥ 

যশহার চরণে ছূর্বা জল দিলে মাত্র । 

কতু যম তান অধিকারে নহে পাত্র ॥ 

যশৃহার চরণ-রসে শিব দিগন্বর । 

যে চরণ সোঁববারে লক্ষ্মীর আধর ॥ 

যে চরণ মহিমা অশন্ত গুণ গায়। 

দন্তে তৃণ করি জডালে সে কৃষ্ণ পায় ॥ 





শ্রীনাম-মাহ।আু 


ভগবান্‌ শ্ররুষ্ণচৈতন্ত মহাপ্রভু শ্রচৈতন্তচরিভামুতে বলেছেন £ 
“নাম ভিন্ন কলিযুগে নাহি আর ধর্ম। 
সর্বশান্ত্র-সার নাম, এই শান্গুমর্ম ॥£ 
তীর শ্রীমুখের এই কথ? শুদ্ধভক্তি প্রচার-ভাগীরথীর ভগীরথ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 
মহাশয় সমগ্র শান্ত মন্থন ক'রে যে সব মকাট্য প্রমাণসহ তত্র বিভিন্ন ভাষায় 
লিখিত শতাধিক গ্রন্থে গব্ষেণা করে প্রচার করেছেন, তা আঙ্গ পর্যস্থ 
বাঙলাভাষায় কোন "লখক কোন গ্রন্থে প্রদর্শন করেন নি। আমর] মান্ুষ-_ 
সামাজিক জীব। বিশ্বের জীবনের সঙ্গে নিজেদের জীবনের সংযোগ-চুত্রটি খু-জে 


১৪) 


না পেলে আমাদের কখনও নিবৃত্তি ঘটে না। পশুর জীবন থেকে আমাদের 
জীবনের এই হচ্ছে তফাৎ। আমাদের এই স্বরপধর্ম উজ্জীবিত হয় একমাত্র 
নামের কৃপায় এবং তখনই আমর! নিত্যজীবনে প্রতিষ্ঠিত হই। নামের সম্বন্ধে 
আমাদের চিত্ত যুক্ত হলে নামের মূলে যিনি নামী, তার শক্তি আমাদের এই 
মর্ত-জীবনেই অশ্বতের স্পর্শ দান-করে ; এবং তিনি নিজে বৃহৎ বলে আমাদের 
বড করে দেন (“বুহত্বাৎ বৃংহণত্াচ্চ” )। একমাত্র নামেই আমাদের সকল 
পিপাসার নিবৃত্ত ও পরমার্থ-সিদ্ধির উপায় । 
অনীম রুপাময় এই 'নাম। নামীর চেয়ে অধিক রুপা নামের । সকল 
সাধনার পথে অগ্রসর হ'তে হ'লে শ্রদ্ধা দীক্ষা পুরশ্চর্যার প্রয়োজন আছে। 
কিন্তু নাম এ সকলের অপেক্ষা করে না। সম্বন্ধ মাত্রেই নামের কুপাশক্তি 
আমাদের প্রাণে কার্যকরী হয়। নামামৃত এক বাগিক্জিয়ে প্রাছুভূর্তি হয়ে 
মধুর রূমে সব ইন্দ্িয়কৈ প্লাবিত করে। 
ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই নামের মহিমা স্থলিলিত পয়ারছন্দে সবল ও সহজভাবে 

যাঁ (লিখেছেন তা আর কোথাও দেখা যায় না। যথা 2 

শ্বৃতি কহে, হেলায় শ্রদ্ধায় মাম লয়। 

রুষ্ণ তারে কপ! করি হয়েন সদয় ॥ 

শমেব সদৃশ জ্ঞান পাহিক নির্মল । 

নামের সদৃশ ব্রত নাহিক প্রবল ॥' 

নামের সদৃশ ধ্যান নাহি এ জগতে। 

নামের সদৃশ ফল নাহি কোন মতে ॥ 

নামের সদৃশ ত্যাগ কোনবপে নয়। 

নামের সদৃশ সম কতু নাহি হয় 

নামের সদৃশ পুণ্য নাহি এ সংসারে । 

নামের সদৃণ গতি না দেখি বিচারে | 

নামই পরম-মুক্তি, নাম উচ্চগতি। 

নামই পরম-শাস্তি, নাম উচ্চস্থিতি ॥ 

নামই পরমভক্তি, নাম শ্ুদ্ধা মতি । 

নামই পরমগ্ীতি, নাম পরা স্বতি ॥ 

নামই কারণ তত্ব, নাম সর্ব প্রভু । 

পরম আরাধ্য নাম গুরুরূপে বিভু ॥ 


সত 


শ্রীচ্ন্তযহা প্রভু নামের বিষয়ে যা বলেছেন, শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর-_. 
প্রীচৈতন্তভাগবতে” তা বর্ণনা করেছেন। প্প্রভূ কহে--হ্রিনাম এই মহামন্ত্র। 
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্বন্ধ॥ ইহা হৈতে সর্ধসিদ্ধি হইবে সবার। 
সর্কক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর” মহাপ্রভু শুধু হ্ৃত্র ব1 ফরমূল! দিয়েছেন। 
কিন্ত ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শাস্ত্র থেকে স্থত্রের সব প্রমাণ উদ্ধার ক'রে দেখিয়েছেন : 
“নাম চিজ্তামণিঃ কষ্ণশচৈতন্ঠরসবিগ্রহঃ | 
পূর্ণ শুদ্ধো নিত্যমুক্তো হভিন্াত্াক্নামনামিনোঃ ॥ 
তিনি বলেছেণ £ "এই নাম জডজগতে মহাসৌভাগ্যবান্‌ পুরুষদিগের জিহ্বা 
ভক্তিদ্বারা আকুষ্ট হইয়া নৃত্য করেন। নামের সহিত মায়িক জগতের কিছুমাত্র 
সম্বন্ধ নাই। নাম দ্বভাবতঃ ভগবানের সর্বশক্তিসম্পন্ন--মায়িক জগতে অবতীর্ণ 
হইয়! মায়াকে ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হন। এই জডজগতে বর্তমান জীববৃন্দের 
হরিনাম ব্যতীত অ।র বন্ধু নাই।” 
কলিযুগে পরমার্থ-লাভের সহজ উপায় যে নামসন্কীতন, এ কথা মহাভারতে 
শরশয্যাশায়ী ভী্মদেবও বলেছেন, দেখা! যায়। তিনি বলেছেন--হরি এই 
ছুটি অক্ষর জীবনরূপ দুর্গম পথের পাখেয়ম্রূপ (প্রাণকাস্তারপাথেয়ং ), সংসার 
রূপ ব্যাধির মহৌষধি ( সংসারচ্ছেদ্ভেষজম্‌ ) এবং দ্বঃখশোক হ'তে পরিত্রাণদাতা 
( দুঃখশোকপরিত্রাণাম্‌ )। 
হরিনাম-কীর্তনে আধ্যাত্মিক, আধিটদৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখ বিনষ্ট হয়) 
ইহকাল-পরকালের পাপরাশি সম্পূর্ণভাবে দগ্ধ হয়ে যায়। শ্রীন্ূপ গোস্বামী প্রত 
তার শ্রীকুষ্ণনামাষ্ট্রকের প্রথম শ্লোকে তাই বলেছেন--“হে হরিনাম, আমি তোমাঞ্চে 
সর্বতোভাবে এবং সম্যগরূপে আশ্রয় করি (পরিতত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি )।” 
সাধক প্রেমানন্দের উক্তি £ 
“কহে দাস প্রেমানন্দ, বিচারিলে সব ধন্ধ, 
কহিলে শুনিলে কিবা হয়। 
“হুরি' হরি” অবিরত, গাহে এই প্রেমগীত, 
ৃ সুনির্নল হইবে হৃদয় ॥” 
এ বিষয়ে শ্রীল নরোন্ভম ঠাকুর লিখেছেন £ 
«গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর । 
“হরি” “হরি” বলিতে নয়নে ঝবে নীর ॥৮ 
বঙ্কিমচন্দ্র সেন মহাশয়ের ব্যাখ্যা এখানে প্রণিধানযোগ্য । তিনি বলেন যে 
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এই উক্তির মাধুর্য আস্বাদন করতে গিয়ে প্রেমিক ভক্তগণ বলেন, প্রথম “সরি” 
হলেন-_-্কৃষ্ণহরি, আর দ্বিতীয় “হরি হলেন গৌরহরি। 'কিষহরি' জীষের 
সংসার নাশ করেন, আর গৌরহরি দেন 'প্রেমভজি। গৌরহরির এই কৃতিত্ব 
পৃথিবীর ধর্মজগতের ইতিছালে অনন্যসাধারণ বল! যায়। 
শ্রীমদ্‌ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই হরিনাম সম্বন্ধে যে শতাধিক প্রমাণ শাস্ত্র 
থেকে উদ্ধার করে দিয়েছেন, তার সেই গবেষণালব প্রমাণগুলি একত্রিভৃত করে 
যে কেউ “থিসিস” দিলে ডক্টর উপাধিতে তিনি অবশ্যই ভূষিত হবেন। এখানে 
তার উদ্ধ'তির কয়েকটি মাত্র কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে মূল সংস্কৃত নাঁ দিয়ে কেবল 
বঙ্গানুবাদ প্রকাশ বরছি। 
বুহছিধুঃপুরাণ-মতে শ্রীহরিনামে যত পাপ-নাশিনী শক্তি আছে, পাতকী ব্যক্তি 
তত পাপ কখনও করতে পারে না। বিষুরধর্মে আছে, হে রাছেন্্র! কষ 
ইত্যাদি মঙ্গলময় নাম যার মুখে বর্তমান, তার কোটি কোটি মহাপাপ ভক্মীভূত 
হয়ে যায়। বুহঙ্ারদীয়ে বল! হয়েছে ষে, যে ব্যক্তি সর্বপাপপ্রশমনকারী 
হর্িকীর্তন পরিত্যাগ করে, তাকে আমি পশুগণের চেয়ে ভিন্ন দর্শন করি না। 
এই পুরাণেই আছে, ঃ 
“হরেনণমৈব নামৈব নামৈব মম জীবনম্‌। 
কলৌ নান্ত্যেব নান্তেব নাক্ত্যেব গতিরন্যথ! ॥% 
অর্থাৎ হরিনামই আমার জীবন, হরিনামই আমার জীবন ; এই কলিকালে 
নাম ছাড়া জীবের আর অন্য গতি নাই, অন্য গতি নাই, অন্য গতি নাই। 
আমর! সকলে সংসার-বন্ধনে পডে ছটফট করছি। এর হাত থেকে মুক্তি 
চাই। এই অবস্থা থেকে নিষ্ক্তি লাভের উপায় কি? উপায়-_কষ্ণনাম | 
কৃষ্ণনাম ভজন করলে বন্ধানর ভয় থাকে না, তাই মোক্ষের জন্তও আর চিন্ত' 
করতে হয় না। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর জানালেন £ 
বেদ বলে, নাম--চিত্দ্বরূপ জগতে। 
নামের আভাসে সিদ্ধ হয় পর্বমতে ॥ 
শ্রীচৈতন্থদেবও ঠিক এই কথাই বলেছেন। নামে--বিশ্ববীজ ধিনি, তিনি 
নিজভাবটি ব্যক্ত ক'রে আমাদের কাছে প্রকটিত হ'ন। 
রুষ্ণনাম কৃষ্গ্রণ রুষ্ণলীলাবুন্দ। 
কৃষ্ের স্বরূপ সম সব চিদ্ানন্থ ॥ 
নামের অনস্তশক্তির কথা গরুডপুরাণ থেকে উল্লেখ করে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 
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বলেছেন, সিংহরবে ভীত হয়ে ম্বগগণ যেমন পলাম্ন করে, ঠিক সেই রকম 
জীব নামোচ্চারণ করলে সর্বপাপ তৎক্ষণাৎ পলায়ন কয়ে। তাই পাপানলদগঞ্জ 
জীবের পক্ষে হরিনাম অখিল পাপের উন্মুলক। নামাশ্রিত ব্যক্তির সকল ছু: 
নামকর্তৃক শমিত হয়। স্বন্দপুরাে নামে সর্ধব্যাধিবিনাশের বর্ণনায় আছে, 
ধার নামলস্মরণ-কীর্তন হতে সবরকম আধিব্যাধি বিনষ্ট হয়, আমি সেই অনস্ত- 
দেবকে নমস্কার করি । ব্রদ্ধাগুপুরাণে আছে, মহাপাপিষ্ঠও যদি নিরস্তর হ্রিকীর্তন 
করেন, তাহলে তার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়ে যায় ও তিনি হ'ন বিশ্বশ্রেষ্ঠ। 
ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখেছেন £ | 


নামাভাসে নষ্ট হয় আছে পাপ যত। 
নামাভাদে মুক্তি হয় কলি হয় হত ॥ 
নামাভানে নর হয় সুপংক্তি-পাবন। 
নামাভাসে সর্বরোগ হয় নিবারণ 
বৃহগ্িষুপুরাণে বল! হয়েছে যে নামপরায়ূণ ব্যাক্তির সর্বহ্ঃখের উপসম হয়। 
নাম সর্বপ্রকার রোগ ও উপদ্রবনাশক এবং এর্ধপ্রকার বিদ্বনাশক বলেই 
মঙ্গলপ্রদ । 
যক্ষ, রক্ষ, ভূত, প্রেত, গ্রহসমুদায়। 
নামাভাষে সকল অনর্থ দূরে যায় ॥ 
কারণ নাম-_নিত্যন্তদ্ধ। নাম--পূর্ণ পদার্থ। নামের আশ্রয় যে কোন ভাবে 
নিলে শাস্ত্ের সব বিধি-বিধান নামাশ্রঘ্ণী ব্যক্তিকে তাঁর কি্কররূপে সেবা করে। 
বৃহন্নারদীয় পুরাণে দেখতে পাই-যার! নিত্যকাল “হরে”, “কেশব+, “গোবিন্দ”, 
“বাস্থদেব?৮-এই বলে নামসমূহ কীর্তন করেন, তদের উপর কলির কোন 
বকম আধিপত্য থাকে ন1। প্রেমের ঠাকুর মহাপ্রভু তাই বলেছেন £ 
এক কুষ্ণপামে করে সর্পাপ-নাশ। 
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ ॥ 
জাতিনাশ-পাপের প্রায়শ্চিত্তপ্রার্থী তাই স্থবুদ্ধি রায়ের প্রতি কাশীতে 
মহাপ্রতৃর উপদেশ এই : 
প্রভু কহে,--ইহ1 হৈতে যাহ বৃন্দাবন । 
নিরস্তর কর কুষ্ণনাম-সঙ্কীর্ভন | 
এক “নামাভাসে” তোমার পাপ-দোষ যাবে। 
অপর “লাম” লৈতে কষ্ণচরণ পাইবে | 
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, কুষ্টনাম লৈতে রুষস্থানে স্থিতি । 
মহাপাতকের হয় এই প্রায়শ্চিত্তি ॥ 
নারসিংহে আছে যে, নাম শোনামাত্রই নারকীর উদ্ধার হয়। নারকীরা 

ঘে ষে স্থানে হরিনাম কীর্তন করেছিলেন, সেই সেই স্থানে তারা 
হরিভক্তি লাভ করে দিব্যধাম প্রাণ্চ হয়েছেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 
লিখেছেন £ 

এক কুষ্ণণাম যদি মুখে বাহিরায়। 

অথব৷ শ্রবণ-পথে অন্তরেতে যায় ॥ 

শুদ্ধ বর্ণ হয় বা অশ্দ্ধ বর্ণ হয়। 

তাতে জীব তরে, এই শাস্ত্র নির্ণয় ॥ 


শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গেয়েছেন £ 
কষ্ণ-নাম-গানে ভাই, রাধিকা-চরণ পাই, 
রাধা-্নাম-গানে কুষণচল্জ | 
সংক্ষেপে কহিল কথা, ঘুচাহ মনের ব্যথা 


ুঃখময় অন্য কথা-ছন্॥ 
গৌরনাম উচ্চারণে রাধারুষ্ণ ছুট নাম একসঙ্গে উদ্গীত হয়। তাই নরোত্বম 
ঠাকুর সংক্ষেপে “গৌর” নামটি করতে কলির জীবকে উপদেশ দেন, এবং তিনি 
“অন্ত কথাকে ছন্দ বলে তাই উল্লেখ করেন্ছেন। 
হরিনাম-উচ্চারণ করলে প্রারন্ধ অপ্রারন্ধ সর্বপ্রকার পাপ নষ্ট হয়ে যায়। 
ভাগবতে লেখা আছে--কষ্ণণাম মুমুষ ও আতুর অবস্থায় এবং পডতে পড়তে, 
স্থলিত হতে হতে বা বিবশ হয়ে গ্রহণ করলেও বর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে 
উত্তযগতি লাভ হয়। যথা £ 
“নামে দৃঢ় হলে নাহি হয় পাপে মতি। 
পূর্বপাপ দগ্ধ হয়, চিত্ত শুদ্ধ অতি।” 
স্কন্দপুরাণে আছে; হে তাত। খক্‌, য্জুঃ, সামাদি বেদপাঠের কোন 
প্রয়োজন নেই। গ্োবিন্দাি হরিণামই একমাত্র কীর্তনীয়, তুমি তাই সর্বদা 
হরিনাম গান কর। হরিনাম কেবল সর্ববেদের নয়, সর্বতীর্থেরও অধিক। 
বামন-পুরাণে শত সহমত কোটি তীর্থ-সেবার সমগ্র ফল বিষ্ণুর নামকীর্ভন হতে 
অনায়াসে পাওয়া যায় বলে লেখা আছে। এই নিষ্কপট বিশ্বাসে সর্বকর্মে সিদ্ধি 
লাভ হয়। তাই ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখেছেন £ 
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গধর্ম হরিনাম অনন্ত অন্ধায়। 
যে করে আশ্রয় তার সর্বলাত হয় ॥ 
স্বন্দপুরাণে তাই দেখা যায় যে, সূর্যগ্রহণ, কোটি গোদান, প্রয়াগ-গঙ্গ। প্রভৃতি 
তীর্ঘে কল্পকাল বাস, অযূত যজ ও পর্বতপ্রমাণ স্থবরণদানের ফল গোবিন্বকীর্তনের 
শতাংশের একাংশের ও সমান নয়। বিষুুর এই নামসংকীর্ডনই অন্মমৃত্য প্রভৃতি 
ষডবর্গের বিনাশক, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি রিপুগণের নিগ্রহকারী এবং অধ্যাত্মজ্ঞানের 
মূল বলে উক্ত শাস্ত্রে কথিত হয়েছে। যথা : 
নামাশ্রিতজনে নাম সদা রক্ষা করে। 
অপরাধ কতু তার না হৈতে পারে ॥ 
স্কন্দ পুরাণে আছে যে, একমাত্র ইরিনামেই সর্বশক্তি বিদ্যমান । শ্রেষ্ঠ দেবগণের 
সর্বপাপনাশিনী ও মঙ্গলদায়িনী শক্তিগুলি যা দান, ব্রত, ভ্রপ ও তীর্থে আছে 
এবং অশ্বমেধ, রাজন্ুয় প্রভৃতি যজ্ঞে ও অধ্যাত্মবস্ততর জ্ঞানে যা নিহিত আছে 
ভগনান্‌ হরি সেই সব শক্তি আকর্ষণ করে নিঙ্গ নামে অর্পণ করেছেন | গীতায় 
অন্ন তাই শ্রীরুষ্ণকে বলেছেন--“হে হধীকেশ ! তোমার গুণকীর্তন শুনে 
জগত হৃষ্ট হয়ে অনুরাগ লাভ করে।* 
বুহন্নারদীয়ে দেখা যায়, যারা নারারণ, জগন্নাথ, বাস্থদেব, জনার্দণ প্রভৃতি 
নাম কীর্তন করেন, তীর! সর্বদা বন্দিত হন ও তার্দের কোন অমঙ্গল হয় ন1। 
নামাশ্রিতজনে নাম সদা রক্ষা করে। 
অপরাধ কভু তা'র ন1 হইতে পারে ॥ 
বিষুরধর্মোত্তরে লিখিত আছে__হরিনামগ্রহণে ইচ্ছুক ব্যাক্তির পক্ষে হরিপাম 
গ্রহণে দেশকালের নিয়ম ব1 উচ্ছিষ্টাদি বিষয়ে কোন নিষেধ নেই । অর্থাৎ হরিনাম 
সর্বদা! সবত্র মেবা। 
বরাহ্পুরাণে ভগবছুক্তি--জগতে যে মানব নারায়ণ, অচ্যুত, অনন্ত, বাস্থদেব 
প্রভৃতি নাম সব »ময় কীত্তন করেন, তিনি ভক্তিযোগদ্বার আমাতে যুক্ত হন। 
গরুডপুরাণে লিখিত আছে_-“হে রাজেন্্! যদি মুক্তিবাসনা করেন, তবে 
গোবিন্দনাম কীর্তন করুন্‌। হে নরনাথ 1” সাংখ্য-যোগার্দির কি প্রয়োজন? যথ। £ 
ধর্ণাশ্রম-ধর্ম আর সাংখ্য-যোগজ্ঞান। 
কলিজীবে উদ্ধারিতে নহে বলবান্‌ 
গোবিন্দ গোপাল-রাম শ্রীনন্দন্দন। 
রাধানাথ হরি যশোমতী প্রাণধন ॥ 
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মদ্দনঘোহন শ্যামহ্ন্দর মাধব। 
ব্রজনাথ ব্র্গোপ রাখাল যাদব ॥ 
এইরূপ নিত্যলীলা প্রকাশক নাম। 
এ সব কীর্তনে জীব পায় রুষ্ণনাম ॥ 
নন্দীপুরাণে লিখিত আছে, থে ব্যক্তি সর্বত্র ও সর্বকালে পাপ-কর্মাদিতে রত, 
সেও হুরিনাম-সন্কীর্তন-প্রভাবে শুদ্ধ হয়ে বিষুর পরমপদ লাভ করে । 
“নামাশ্রিত জনে নাম সদা রক্ষা করে। 
অপরাধ কত তার না! হইতে পারে |" 
মহাভারতে আছে, শ্রীরুষ্। বলেছেন, দ্রৌপদী দুরবাণী আমাকে “হে 
গোবিন্দ” বলে যে আহ্বান করেছিলেন, সেই খণ অত্যন্ত বধ্ধিত হয়ে আমার 
হায় হতে দূরীভূত হচ্ছে না। 
স্ন্দপল্সপুরাণে আছে--এই দ্ামোদর-নাম-কীর্ভনই একমাত্র মঙ্গল, একমাত্র 
নিত্যধন ও জীবনের একমাত্র ফল। 
বিষুরহন্ে বলা হয়েছে যে, সত্যযুগে ভক্তির সঙ্গে হরির অচ্ন ও শত 
শত যজ্ঞাদিঘ্বারা যে ফল পাওয়া যায়, কলিষুগে গোবিন্দ কীর্তনহ্থার1 তা সমন্তই 
পায়। 
ভক্তিসাধনের যত রকমের পথ আছে, তার মধ্যে হরিনাম কীর্তনই হচ্ছে 
সর্বতরেষ্ঠ। বৈষ্ণবচিন্তামণিতে দেখতে পাই-_বিপদনাশন বিষ্ণুর নাম ম্মরণ দ্বারা 
পাপ দূরীভূত হয় বটে, কিস্ত তা বু আয়ালে সাধিত হয়, কিন্তু 'কৃষ্' এই 
নাম ঠোটে উচ্চারণ হওয়] মাত্রই তদপেন্ন শ্রেষ্ট কীর্তন হয়ে যায়। 
হরিনামই যে কলির হাত থেকে উদ্ধারের একমাত্র উপায় তা মহাপ্রতু 
বলেছেন, কিন্তু ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সেই তত্ব সর্বসাধারণের জন্য শাস্ত্র মন্থন করে 
প্রমাণ করেছেন যে নাম শ্ধু উপায় নহেন, উপেয় | অন্ত কোন উপায়েই উপেয়- 
স্বরূপ এই অমৃল্যবস্তটি লভ্য নয়। পামাশ্রয়ে ভগবানের আত্মভাবে গুধ লীলাটি 
বাক্ত হয়। নামাশ্রয়ে হয় চিত্তের উজ্জীবন, মনোময় কোষ হতে বিজ্ঞানময় 
কোষে হয় সত্যের অনুভূতি । তখন নামের মহাবদান্ত-লীলার লাবণ্যরসে 
ভক্তের চিত্ত অভিষিক্ত তয় এবং মহাকারুণ্যের মহিমায় তিনি ডুবে যান। 
তার সর্ধকর্মের ভিতর দিয়ে নামই পরিদ্ফৃর্ত হতে থাকে, নামের চরণে নিজেকে 
দানই তখন সত্য হয়ে দাড়ায় এবং 'নাম-প্রেম-দান-আদিঃ বর্ণের মাহাত্ম্য তার 
জীবনে পরিপূর্ণ মহিমায় প্রকটিত হতে থাকে, এই কথ! ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 
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যে অন্গুপম ভাষায় প্রমাণ প্রয়োগ করে তার পুস্তকে উদ্ধার করেছেন, তা” 
বঙ্গভাষায় বিরল। তিনি বলেছেন, নাম সর্বকালেই সর্বোত্তম ধর্ম, কিন্ত 
কলিতে অন্ত ধর্মের ভরস! না থাকায় শ্রীনামের রসময়-বিগ্রহ-্বরূপে শ্রীগৌরাঙ্গের 
ভীর্থময় ওদার্ধে, রসময় মাধূর্ধে ও করুণাবতারের করুণায়। হরিনাম মন্ত্র 
যুগধর্মরূপে অবতীর্ণ হয়ে তাই জগতের লোকের ছুঃখ মোচন করেছেন । 
কলিযুগে সছুঃসাধ্য অগ্থ শুভকর্ম। 
অতএব নাম শাসি হইল যুগধর্ম ॥ 
হরিদাপ দাসে ভক্তিবিনোদ যেজন। 
হরিনাম চিন্তামণি গায় অকিঞ্চন | 
নাম ও নামী অভিন্ন--নাম স্বয়ং নিত্য, শুদ্ধ মুক্ত, তাই নাম ছাড়া 
আর অন্ত গতি নেই। “মননাৎ ভ্রায়তে ইতি মন্ত্র--শাস্মে এই জন্বাই 
মন্ত্রের ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে । আতর মন্ত্রের আত! হচ্ছে এই নাম। 
নামে দৃঢ় হৈলে নাহি হয় পাপের মতি। 
পূর্বপাপ দগ্ধ হয়, চিত্ত শ্রদ্ধ অতি॥ 
প্রহলাদ গুরু-গৃহ থেকে ফিরে এসেছেন, পিতা হিরখ্যকশিপুরের উবার 
প্রহলাদ যা বলেছিলেন, তা কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ভাষায় বলি : 
প্রশ্ন হলো, কি শিখেছ, রাজার সভ] মাঝে 
কয় শিশু তার নাম শিখেছি রাজার বাজ যে! 
ধার আদি নাই, অন্তও নাই যে জন চিরন্তন । 
সত্যমৃততি শ্বতঃম্ফৃতি, অরূপ নিরঞ্রন | 
তিন ভূবনেব প্রতূ যিনি, প্রভু যে চার যুগে। 
শিখেছি নাম বলতে তাঁহার গাইতে সে নাম মুখে ॥ 
তাই মহাপ্রভু বলেছেন £ “এক কৃষ্ণ নামে হয় সংসারের নাঁশ।” রাজা 
দশরথ অন্ধমুনির ছেলেকে ভূল করে হত্যা করেছিলেন । খাবি বামদেব বশিষ্ট 
দেবের পুত্র । রাজা দশরথকে তার সেই হত্যাজনিত পাপ থেকে মুক্ত হবার 
জন্য, রাজাকে তিনি দশবার 'পাম+ নাম জপ করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। 
বশিষ্ট দেব তাঁর ছেলে, বামদেবের এই কথা শুনে রাগে জলে উঠে বললেন : 
একবার রাম নামে যত পাপ হরে, 
কোটি পাপীগ সাধ্য নাই যে তত পাপ করে। 
দশবার রাম নাম বলালি রাজারে ? 
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মো পুত্র হৈয়! তোর অজ্জান বিশাল, 
দুর হ'রে বামদেব হওরে চণ্ডাল। 

এই বামদেব খাষিই রাজ! দশরথকে একবারের পরিবর্তে দশবার রাম নাম 
করতে বলায় পিতার অভিশাপে তিনি হয়েছিলেন গ্রহক চগ্ডাল। নামেন 
যে কি ক্ষমতা এটি হচ্ছে তার একটি প্র উদাহরণ। 

নামের মহিমা সম্বন্ধে রামায়ণের একটি কাহিনী এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য । 
ইন্থমান রাম অবতারে রুদ্রের অবতার রূপে জন্মলাভ করেছিলেন। মায়ের 
গর্ত থেকে জন্মগ্রহণ করেই হুম্ুমান একবার জগতৎটাঁকে ভাল করে দেখে নিল 
যে, পদার্ঘটা কি আর কত বড। পূর্বদিকে দৃষ্টি পড়তেই দেখলেন লাল 
টকটকে গোলাকার একটা পদার্থ পূর্বদিকট! অরুণরাগে রজজিত করে রেখেছে। 
সেই গোলাকার বস্তটাকে দেখে, তিনি ভাবলেন এট একটা সুন্দর পাকা 
ফল। তিনি লাফ দিয়ে ফলটাকে খাবার জন্য ধরবার চেষ্টা করলেন। কিন্ত 
ধরতে পারবেন কেন? ন্থ্ষের প্রথর তেজে তিনি মুছিত হয়ে পডে গেলেন 
মলম্ন পাহাডে। ভেঙ্গে গেল তার চোয়াল, তাই তার নাম হল হচ্ছমান। 
বাঙালী রামারণকার কবি কৃত্তিবাস লিখেছেন 

ইনু ভগ্ন হৈল পড়ি মলয় শিখরে 
এই হেতু হনুমান নাম তার ধরে ॥ 

এই হহুমানই লক্ষণের শক্তিশেলের সময় যখন শ্রীরামচন্দ্র বিলাপ করছে, 
“সীতা উদ্ধার করতে এসে আমার ভাই গেল) স্্ী ও বন্ধু দেশের সর্বত্র 
পাওয়া যায়, কিন্তু এমন দেশের কথা তে! কখনে। শুনিনি যেখানে গেলে সহোদর 
ভাই পাওয়া যায়।” বাম্মীকি লিখেছেন £ 

দেশে দেশে কলত্রাণী দেশে দেশে চ বান্ধবা। 
তং ভু দেশং ন পশ্যামি যত্র ভ্রাতা সহোদর ॥ 

বিশল্যকরণী দিয়ে এই রান্রেই ধর্দি চিকিৎস! করা যায়, 'তা”হলেই লক্ষণের 
প্রাণ বাচবে। কে আনবে চিনে সেই বিশল্যকরণী ? হনুমান তখন রাম 
রাম এই নাম উচ্চারণ করতে করতে ছুটল গুঁধধ আনতে । গুঁধধ আছে 
গম্ধমাদন পর্বতে, বিশল্যকরণী তিনি চেনেন না--ভাই গম্ধমাঘন পাহাডটাকে 
মাথায় নিয়ে হম্থমান চলেছেন লঙ্কায়, রাত পোহাবার আগে বিশল্যকরণী 
দিয়ে চিকিৎসা না হলে লক্ষণ বীচবেন না) তখন তিনি পূর্বদিকে চেয়ে 
দেখলেন, হুরধধ উদয় হচ্ছেন । তিনি ভাবলেন সর্বনাশ--তখন তিনি “রাম” 
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রাম" উচ্চারণ করে মহাবিক্রমে স্থযকে বগলে পুরে ফেললেন । নামের মহিমায় 
সূর্যের আর দগ্ধ করার ক্ষমতা রইলো না। হুম্ুমান গন্ধমাদন পাহাড নিয়ে 
লঙ্কায় আসার পর, লক্ষণের চিকিৎসা হলো, তিনি সুস্থ হলেন; তারপব 
হন্থমান বগল থেকে সূর্যকে ছেড়ে দিলেন। যে ন্্য একবার তকে দগ্ধ কবে 
ফেলেছিলেন--নামের এমনই ক্ষমতা, তিনি সেই নামের আশ্রয় লাভ কৰে 
সূর্যকেই বগলের মধ্যে ধরে রাখলেন। ন্ুর্ষের দাহিকা শক্তি তখন আব 
হন্ছমানের কোন ক্ষতি করতে পারল ন1। 
নামের মহিম। যুগে যুগে সর্বশান্ত্রে কীতিত হয়েছে । মহাভারতের শাস্তিপর্বে 
যুধিঠির রাজত্ব করবেন ন1 ধলে যখন মনস্ত করেছেন, তখন শ্রীরুষ্চ তাকে শর- 
শয্যাশায়ী ভীন্মদেবের কাছে পাঠালেন, তীর পরামর্শের জন্য । ভীম্মদেব যুধিষ্ঠিরকে 
সর্দ! হরির নাম ম্মরণ করে রাজ্য পরিচালনা করতে উপদেশ ধিলেন। ভীম 
বলেছিলেন £ প্রাণকান্তারপাথেয়ং সংসারোচ্ছেদভেষজম । 
ছুখেশোকপরিত্রাণং হরিরিত্যক্ষরদয়ম | 
অথাৎ “হরি এই ছুটি অক্ষর হচ্ছে জীবপঞপ দুগমপথের পাথেয় শ্ববূপ, 
ংসার বুদ্ধিক্ূপ ব্যাধির মহৌষধ আর দুঃখশোকের একমাত্র পরিত্রাণদাতা। 
শ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্ঘ মহারাজ শ্রীমস্তাগবতের এই শেষ গ্লোকটি প্রায়ই 
তীর মনোজ্ঞ ভাষণের মধ্যে উদ্ধার করে আমাদের শোনাতেন। তীর দেহাবসানের 
আগে কতুরে মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার উদ্বোধনের সময় তার 
শেষ ভাষণেও (১৮ জুলাই ১৯৭৬ ) তীর্ঘ মহারাজ এই গ্লোকটির উল্লেখ করেন । 
নাম-সংকীর্তনং যন্ত্য সর্বপাপপ্রণাশনম্‌। 
প্রণামো ছুঃখশমনত্তং নমামি হরিং পয়ম ॥ 
নাম-সংকীত্তন সর্বপাপের বিনাশক, এবং যাকে প্রণাম করলে সর্বপাপের 
অবসান হয়, আমি সেই পরমাত্মা শ্রীহরিকে প্রণাম করি। 
জম্বদেব “গীতগোবিন্দে” বলেছেন যে, শ্রীহরির চরণ স্মরণ করলে কলিকালের 
অরগ্থবপ যে মহাব্যাধি তার উপশম হয়। “হরিচরণম্মরণা মৃতকুষ্ণকলিকলুষজ্জরখণ্ডনম্‌ !” 
শ্রচৈতন্য মহাপ্রতুর মুখে আমণা শুনেছি, যে হবিনাম ছুবার যাত্র উচ্চারণ 
করলেই কলির অন্নগত প্রাণ জীবের পক্ষে যথেষ্ট। 
এক কুষ্জ নাঘে তোমার ভববন্ধ যাবে। 
জার কৃস্নামে কৃষ্ণচরণ পাইবে | 
নামে রুচি হলে জীবের পূর্ব পাপ সব দূর হয়েযায়। নাম হচ্ছেন শ্বয়ং 
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ভগবান্। নাম চিন্তামণি। নাম শ্বয়ং শ্রীরষ্ণজ। চৈতন্তরূপ বিগ্রহ হচ্ছেন 
নামের হ্বরপ। তাই বল! হয় যে, নাম-নামী অভেদ--যেই নাম সেই কৃষ। 
নামের সেবার আগ্রহে চিত্ববৃত্তি উম্মুখত! লাভ করলে জিহ্বায় তধন আপনা 
থেকেই নামের ক্ফু্ণ হয়। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরে ভাষায় : 
মায়াবাদিমতে থাকে, কুষ্ণমন্ত্র লয়। 
তার পরমার্থ লাভ কত নাহি হয় ॥ 
ভক্তমুখে আইসে নাম গোলোক হইতে ॥ 
আত্মা হতে দেহে ব্যাপি নাচে জিহবাঁদতে ॥ 
বঙ্িমচন্দ্র সেন লিখেছেন £ নামে উপায় এবং উপেয় এক। শ্রীভগবান্‌ 
নামের বিষয় এবং আশ্রয়ও তিনি। বিষয় এবং আশ্রয়কে পরম কারুণ্যের 
মহিমায় অভিন্ন করিয়! প্রেমের সর্বতোময় উদয়ে শ্রনামের, শ্রীভগবানের সর্বশক্তির-_ 
স্বাশয় স্বরূপে তাহার আনন্দময় ব্যাপ্ত এবং দীপ্ত। শ্রীবিগ্রহের সম্মৃতির পরিষ্মৃতি। 
শ্রীচৈতন্তদেবের আবিভাবে যুগধর্ম 'নাম-প্রেম' দেশে প্রবতিত হলো । দিক- 
চক্রাবালে পরধর্মের প্রভাবজনিত পুম্বীভূত সব ছলধর্মের মেঘমাল! তাই খণ্ড 
খণ্ড হয়ে গেল। তাঁর এক সেবক ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ঘোষণা! করলেন : 
“ছলধর্ম ছাড় কর সত্যধর্মে মতি--চতুরর্গ ত্যাজি কর নিত্য প্রেমগতি”। 
মহাপ্রতুর ধর্মকে তিনি ন্বপর্যায়ে প্রতিষ্ঠা করলেন। তিনি নামকে প্রতিষ্ঠা 
করলেন সর্বশান্তের সাবসিদ্ধান্ত স্বরূপে । উন্মুক্ত করলেন জীবোদ্ধারণে শ্রনামের 
মাধূর্ধকে, প্রকট করলেন নামের বীর্যকে। তাঁকে আমাদের কোটি কোটি প্রণাম। 


»পাস্খিস্ষন সর্বশাস্্রমী গীতা 


্রীমস্তগবদ্গীতা। নানাধর্মের বিবিধ উপদেশামৃতে অভিসিঞ্চিত হয়ে বিশ্বের 
এক পরম বিন্ম় উৎপাদন করেছে। তাই গীতা এক শ্রেষ্ঠ সার্বভৌম ও মহান 
ধর্মকাব্য। সর্বশাস্ত্রময় এই ধর্মকাব্য মহাভারতের ভীনম্মপর্বের অস্তর্গত। সকল 
বেদের সারার্থ যেমন মহাভারতে আছে, ঠিক তেমনি সকল শাস্ত্রের সার 
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আছে এই শ্রীমস্তগবদ্গীভায়। ভীম্মপর্বের ৩ অধ্যায় থেকে ৪৩ অধ্যা়্ পথস্ত 
ভগবছগীতাপর্বাধ্যার হ'লেও ২৫ অধ্যায় থেকে প্রচলিত গীতার স্থরু এবং 
৪২ অধ্যায় পর্যন্ত অর্থাৎ ১৮ অধ্যায়ে তার শেষ। সকল শ্রেণীর, সকল ধর্মের 
সকল সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ হবার এনূপ জনপ্রিয় গ্রন্থ পৃথিবীতে আর নেই বলে 
তত্বজঞ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যনীষীর1 সিদ্ধান্ত করেছেন। কারণ কোন রকমের 
সন্কীর্ণতার লেশ মাত্র এই যহৎ কাব্যে কোথাও স্থান পায়নি। 

বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন £ যদি কেহ মন্ুম্দেহ ধারণ করিয়া ধর্মের সম্পূর্ণ 
অবয়ব হ্াদয়ে ধ্যান এবং মনুহ্ালোকে প্রচারিত করিতে পারিয়া থাকেন, তবে 
সে শ্রীমস্তগব্দ্গীতাকার। ভগবদ্গীতার উক্তি, ঈশ্বরাবতার শ্রীকৃষের উক্তি কি 
কোন মনুস্ত-প্রণীত, তাহা জানি ন1। কিন্তু যদি কোথাও ধর্মের সম্পূর্ণ প্ররুতি 
ব্যক্ত ও পরিস্দুট হইয়া থাকে, তবে সে গ্রীমন্তগবদ্গীতার়। [ "কৃষ্ণ ভগবান্‌ 
শ্বয়ম.”--্ভাগবত | ] 

গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে আঠারো রকমের যোগের কথা আছে বলে এই 
কাব্যগ্রন্থকে যোগশাস্্ও বল! হয়। পরমেশ্বরে মুক্ত হবার জন্য বিবিধ উপায় 
বা সাধনই হল যোগ। যেমন কর্মযোগ জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ । এ ছাড়া 
আরও অনেক রকম যোগের উল্লেখ গীতায় আছে । তবে সেগুলি সব এদেরই 
অন্তর্গত বিভিন্ন উপায়মাত্র 

গীতার বাণী শ্রীকৃষ্ণের শ্বমুখনিঃস্থতা বাণী। বহ্িমচন্ত্র বলেছেন, যারা 
পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত তীর! প্রাচীন প্রাচ্য পাুতদের বাকা কেবল অন্বাদ 
করে দিলে সহজে বুঝতে পারেন না। ইহা তাদের দোষ নয়, তাদের শিক্ষার 
নৈসগিত ফল। গীতার তত্ব বীর! তপন্যাহীন, অভক্ত ও অন্তাভিলাধী তার 
বুঝতে পারবেন না) তাঁদের কাছে বলতে নিষেধ, এ কথ স্পষ্ট করে গীতায় 
বল! হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দের কথায় *[1)6 018. 15 1006 001 (70056 ৬100 
095 00 19101) ০০০8056 1 15 55561018119 ৪00165560 10 1176 
16210 2174 ০892015. 01 9611)8 01106159094 0 (116 1)6811.১ 

গীতা ভারতবর্ষের সনাতন ধর্মশান্তের, বেদাস্ত উপনিষদের মথিত সারাংশ। 
এর উপদেশাবলীর দ্বারা জীবন শাপিত ও গঠিত করতে পারলে এবং জীবনে 
তা কার্ষে পরিণত করার চেষ্া করতে পারলে গীতাপাঠ সার্থক হয়। গীতার 
প্রত্যেক অধ্যায়ের উপসংহারে গীতাকে উপনিষদ ও ক্রক্ষবিষ্ভা বলা হয়েছে। 
উপনিষদের মানে হচ্ছে--“সমীপসঙ্ধন+ অর্থাৎ যিনি আমার সমীপে অবস্থান 
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করছেন। “উপ' মানে সমীপে, “নি” যানে নিশ্চয়রূপে আর “সদ মানে অবস্থান । 
তাই গীতার মহিম! প্রকাশ করে শ্বামী বিবেকানন্দ বলেন যে, 'উপনিষদ হতে 
আধ্যাত্মিক তত্বের কৃম্থমরাঁজি চয়ন করে গীতাবপ এই ্থুদবশ্য মালা গ্রধিত 
হয়েছে। | 
বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন £ গীতা--বাজারের উপগ্তাস-গ্রন্থ নহে, একবার পড়িবাযান্ত্র 
উহার সমস্ত তাৎপর্য বুঝা যাইবে । বিশেষৰপে উহার আলোচনা না করিলে 
বুঝা যায় নাঁ। বিশেষরপে অর্থ চৈতন্তচরিতাম্বৃতের কথায়--“ষাহা! ভাগবত 
পড বৈষ্ণবের স্থানে । একাস্ত আশ্রয় কর চৈতন)চরণে ॥* 
এখানে ছুটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করবো। একটি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর, আর 

একটি শ্যার চার্লশল উইলকিক্ষোর। মহাপ্রভু যোডশ শতকে যখন দাক্ষিশাত্য 
যান, তখন তিনি শ্রীরঙ্গবাপী এক বৈষ্বের সংস্পর্শে আসেন। সেই বৈষ্ঞব 
সেকানকার একটি মন্দিরে প্রত্যহ সমগ্র গীতা পাঠ করতেন এবং পুলকে অবিরল 
ধাবায় কাদতেন। যাঁদও সংন্কত ভাষায় রচিত গীতার শব্ধার্থ তিনি অনেক 
কিছুই বুঝতে পারতেন না, তবু তিনি ভক্তিভরে প্রত্যহ গীতা পাঠ করতেন । 
শরণাগত সেবোম্মুখ শ্রীবক্গবাসী সেই বৈষ্ণবের গীতাপাঠের বিবরণ শ্রীচৈতন্য- 
চপিতাম্বৃতে যা আছে তা! এখানে উদ্ধত হলো-_ 

“সেই ক্ষেত্রে রহে এক বৈষব-ব্রাহ্মণ । 

দেবলয়ে আসি' করে গীতা আবর্তন ॥ 

অষ্টাদশাধ্যায় পডে আনন্দ-আবেশে | 

অশ্তরদ্ধ পডে, লোন করে উপহাসে ॥ 

কেহ হাসে, কেহ নিন্দে, তাহা নাহি মানে। 

আধিষ্ট হঞ গীতা! পডে আনন্দিত মনে | 

পুলকাশ্র' কম্প হ্বেদ যাবৎ পঠন। 

দেখি আনন্দিত টহল মহাপ্রতুর মন ॥ 

মহাপ্রভু পুছিল তারে, শুন মহাশয় । 

কোন্‌ অর্থ জানি' তোমার এত সুখ হয় ॥ 

বিপ্র কহে_মূর্থ আমি শবধার্থ না জানি। 

শুন্ধাশুদ্ধ গীতা পড়ি, গুরু-আজ্া মানি ॥ 

অর্জুনের রথে কৃষ্ণ হয় রজ্জুধর | 

বসিয়াছেন তাতে--যেন শ্বামল স্থম্দর ॥ 


৩ 


অঙ্জ্জনেরে কহিলেন হিতউপদেশ । 

তারে দেখি" হয় মোর আনন্দ-আবেশ ॥ 
যাবৎ পড়ে, তাবৎ পা তার দরশন। 

এই লাগি” গীতা পাঠ না ছাড়ে মোর মন ॥ 
প্রভূ কহে,_গীতাপাঠে তোমারই অধিকার । 
তুমি সে জানহ এই গীতার অর্থ-সাব | 

এত বলি সেই বিপ্রে কৈল আলিঙ্গন। 
প্রতুপদ ধরি বিপ্র করেন রোদন ॥ 

তোম। দেখি তাহ! হৈতে দ্বিগুণ সুখ হয়। 
সেই কৃষঃ তুমি--হেন মার মনে লয় ॥+ 

স্যার চার্লস উইলকিন্স বাঙলার গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ভ্রমণ করার সময় 
গ্রামের আটচালার ব1 দেবালয়ে গীতাপাঠ-শ্রবণরত ভক্ত নরনারীবৃন্দের দরবিগলিত 
ধাবা দেখে__এই ধর্মগুস্থে এমন কি জিনিষ আছে তা দেখার জন্য তিনিও 
গীতাপাঠ করবেন এই সঙ্কপ্প করে সংস্কৃত শিখতে শুরু করেন। 

১৭৭০ খ্রীষ্টাব্ধে চাল'স উইলকিন্স ইষ্ট ইত্ডিয়! কোম্পানীর দিভিল সাতিসের 
অন্যতম কর্মচারী হিসাবে কুডি বছর বয়সে এদেশে আসেন। তখন দৌভাষীর 
দ্বারা কোম্পানীর সব কাজ কর্ম চলতো। তিনি সর্বপ্রথম এ দেশের ভাষ। 
শিখে কাজ করলে ব্যবসায়ের স্থুবিধা হবে। এই কথা চিন্তা করে বাঙল৷ 
ও ফারসী ভাষা শিখতে আরম্ভ করেন। অসাধারণ অধ্যবসায় ও ধীশক্তিবলে 
এই ভাষা ছুটি শিখতে তার খুব বেশী দেগী হয় নি।১ তারপর ভাষা ও 
সাহিত্যের আকর সংস্কতের প্রতি তার দৃষ্টি পডলো। কেন দৃষ্টি পডলো৷ 
সে কথা আগে বলেছি। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সংস্কৃত শিখতে আরম্ভ কারন 
এনং ১৭৭৯ খ্ত্রীষ্টাকে সংস্কৃত ভাষায় একটি ছোট ব্যাকবণ প্রকাশ করেন। ব্রিটিশ 
ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস তাকে ধিয়ে বাঙল। হরফ প্রস্তত 
করিয়ে হুগলি থেকে ১৭৭৮ শ্রীষ্টাব্ধে হালহেডের বাঙলা ব্যাকরণ মুদ্রিত করান। 
উহাই বাঙলাদেশের প্র ছাপা বই। বালী, মালদহ, হুগলী প্রন়্তি বাঙলাদেশের 
বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করার সময় আপামব জনসাধ[রণের মধ্যে রামারণ মহা ভাবত 
প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও শ্রবণের উত্সাহ দেখে তিনি মুগ্ধ হন এবং মহাভারতের 
১ তীর সম্বন্ধে অন্যান্ত বিবরণ লেখকের “হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গ- 
সমাজ।”--১ম খণ্ডে বণিত আছে। 





বেব-দেবী--৩ ০ 


সারতত্ব গীতার ইংরাজী অন্থবাদ করতে স্থৃক্ক করেন। 

গীতার অন্থবাদ শেষ হলে ওয়ারেন হেষ্টিং উইলকিন্স-অনৃদিত গীতা পডে 
ুগ্ধ হন এবং উহা! প্রকাশের ব্যবস্থ' করেন। ১৭৮৫ গ্রীষ্টাব্ধে গীতার ইংরাজী 
অনুবাদ বিলাত থেকে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়।২ ইংরাজ মনীষীগণ 
গীতা পড়ে মুগ্ধ হণ। বিখ্যাত ইংরাজ মনীষী কালণইল, প্রসিদ্ধ মাকিন 
পণ্ডিত এমার্সদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে, তিনি তাঁকে উইলকিন্স সাহেব-অনৃদ্দিত 
একখানি গীতা উপহার দেন। গীতার প্রভাব কী রকমভাবে এমন সাহেবের 
উপর পড়েছিল ত1 তার বচনাবলী ধারা পড়েছে, তারাই জাগেন। 

ইংরাী গীতার ভূমিকায় হেষ্টিংদ যা লিখেছিলেন, তার খংশবিশেষ উদ্ধার- 
'যোগ্য £ “গীতার প্রান এবং যে পুজা গীতা ব্হু শতাব্দী ধরে মনুস্যজাতির 
এক বুহৎ অ*শের কাছ থেকে পেয়ে ভাসছে, তার দ্বারা গীত সাহিত্যিক- 
জগতে এক অভূন্পৃৰ বিম্ময় উৎপাদন নরেছেন। গীতার সাহিত্যিক গুণাবলী 
জগতে অনন্ুকর্ণীয়। গীতাপাঠে শুধু হংরেজগণ নয়, সারা বিশ্ববাসী উপরুত 
হবেন। গীতা-্ধর্মের অনুশীলনে মানবছখিবণ শাক্তিধামে পরিণত হবে ।” 

বিলাত খেকে ছু'শেঃ বছর আগে প্রথম প্রকাশিত চাল'নস উইলকিন্স 
সাহেবের ইংরেল*' ভাগবত শীতার১ অথাপত্র ফিল একপ £ 
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২ এই ইংরাজী গীতাই ধর্মগ্রন্থের মধো প্রথম মুদ্রিত বই। তখন কলকাতায় 
€কান ছাপাখান! হয় ন। 


৩৪ 


ভারতীয় ধর্ম সংস্কৃতি ও লাহিত্যের প্রতি হেঞ্িংসের ছিল গভীর অঙ্গুত্নাগ 
তাই তিনি ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর “কোর্ট অফ ডিরেকর্টাস' এর চেয়ারমান 
াথানিয়েল ন্বিথকে একটি দীর্ঘ পত্রে চার্লস উইলকিন্স অনূদিত ভগবত- 
গীতার প্রশংসা করে কোম্পানীর কাছে স্থপারিশ কবেন উক্ত অন্থবাদ ছেপে 
প্রকাশ করতে । হেিংসের এ চিঠিতে ছিল চাখ হাজারের কিছু বেশি শখ 
আর ছিল 'ভগবতগীতা প্রসঙ্গে নান! কথ। | চিঠির কিছু 'মংশের অনুবাদ এরপ £ 
"আমি পূর্বেও বলেছি এবং এখনও আমন বলতে কোন দ্বিধা নেই যে 
গীতায় যে সকল মৌলিক উপাদান মমৃহ বিধৃত হৃদ্দেছে তার মধ্যে পরমানন্দের 
চেতনা, যুক্িবাদ ও সর্বোপধি তার রচণাশৈশা। সর্দে কারও তুলনা ক 
চলে না। তবে আমার মতে একমার ব্তিক্রধ হলো এই যে, মানবজাতি 
আবিদ্ধত ধর্মসম্ভর মধ্যে খ্রীষ্টার বিধাপেএ সঙ্গে এই এরস্থেধ কিছু কিছু যোগ- 
হর খুজে পাওয়া যেতে পারে! গতাঃ যাবতীয় উপ্দেশাবলর যেগুলি মুন 
হুর তাও এতো শক্মিতান সঙ্গে বিপুভ যে তাঁর এক শর্থে যেন কোন 
তুলনাই চলতে পারে না।” 

১৭৮৫ সালে 'ভগবতগীতা'র হতরাম সমুণাঁধ থিলাতে প্রকাশিত হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ইউরোপের বুছিসীনী মহলে আলোডন পড্জে গিশ্সেছিল। 
বিশ্ববিখ্যাত জার্মান কবি ও ন্ুব!দক, অগাস্ট উইংহেক্ম ভপ স্লেডোন্স এ 
অনুবাষষ পডে বলেছিলেন £: 7116 00৮10581101 20৫ 7577810507০ 
0019 [019 70101109010181021 [806 01. 1181 015 ৬1016 12175 91 
111612106 10170%/2 (0 89 1085 701307006. 

গীতা হিন্দুদের নৈতিক উন্নতি, সাহিতা-স্থধি ও পৌরাণিক রহম্যভেদের 
আশ্চধজনক প্রামাণিক গ্রন্থের শ্রেঠ নিদর্শন। যদ ইউরোপের সভ্যতা, 
ধর্মাচরণ ও নৈতিক ব্যবহার গীতোত, শক্ষা হতে সম্পূর্ণ ম্বতন্্, তথাপি উহা 
আমাদের ধর্মপাধণে ও নৈতিক কর্তব্যপালনে বিশেধ সহায়ক করে। যে 
সাধনতত্বের বিষয়ে ইউরোপের শ্রেষ্ঠ পাগুতস্কল এক. সাধকগণ অজ্ঞ, ভারতেক্র 
সেই সদাতণ সা'লার কথা গীতা বলেছেন। গীঠার মৌলিকত্ব, ভাবের 
গভীরতা ও অনভিনবত্ব, দার্শনিক তত্বেগ উচ্চ৩।, বলিষ্ঠ যু্ততর্ক ও ব্যাখ্য- 
কৌশল অপূর্ব ৬ অনন্যাসাধারণ। গীতার উদ্দেশে খ্্াপ ধর্মের মৃলন্থগুশির 
প্রত ও সরল ব্যাখ্যা পাওয়া যায়|” (স্বামী জগদীশ্বরানন্দের গীতা দ্রষ্টব্য ) 
শ্রধম ইংরেজী গীতা এসিয়াটিক (স।দাইটিএ গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। উপযুক্ত 


৩৪ 


ভাবে সম্পাদনা করে উহা! পুনঃ প্রকাশের ব্যবস্থা করলে একটা ভাল কাজ 
হয । 

অষ্টাশ শতকের শেষে রুশ ভাষায় গীতার অন্বাদ প্রকাশিত হয়। তার" 
পর জার্মান, ফরাসী, ইটালী, স্পেন, পটুগ্যাল প্রভৃতি ইউরোপের প্রান 
সমস্ত প্রধান প্রধান ভাষায় গীতার অন্তবাদ হয়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চল্লিশ 
ভাষায় পঞ্চাশ শতাধিক সংস্করণ গীতার অগ্তাবধি হয়েছে এবং অন্থান্ত ধর্মী 
বলম্বী কোটি কোটি নরনারী পরম শ্রদ্ধাসহকারে ইহা পাঠ করে যে অভি- 
মত প্রকাশ করেছেন, তা সব সংগ্রহ করে প্রকাশ করলে গীতার চেয়ে 
আকারে একটি বৃহৎ গ্রন্থ হয়ে যাবে । নিম্নে কয়েকজন মনীষীর মতামত দিলাম । 

জার্মান মনীষী উইলিয়ম হামবোলট বলেছেন £ পৃথিবীর মধ্যে গীতার 
মতন স্ুুলিখিত, স্থললিত, সরস, সত্য ও স্তুগভীর তত্বপূর্ণ পঞ্ঘগ্রস্থ সম্ভবত 
পৃথিবীতে আর কোন ভাষায় নেই। 

স্থপ্রসিদ্ধ জার্মান পণ্ডিত গার্বে সাহেব স্ধপ্রথম বাইবেলের মত গীতানও, 
উচ্চতর এঁতিহাসিক সমালোচনা ও গবেষণা করেন । ইনিই প্রথম জার্ধান ভাষায় 
গীতার অন্ুবাদও প্রচাত্র করেন। তার শিষ্য ডষ্টর রডলফ অটে! গীতার 
উচ্চতর সমালে'চনা করে যে স্থুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেছেন, ইংরেজী ভাষায়ও 
তা অন্ুধিত হয়ে বিশেষ সমাদৃত হয়েছে । বইটির নাম-[1)5 011811081 01091 

ইংবেজ মনীষী ডক্টর এল্‌ ডি-বার্ণেট বলেছেন; লক্ষ লক্ষ লোক গীতা 
পডেছে বাঁ শুনেছে । সকলেই গীতা-পাঠে বা শ্রবণে বুঝতে পারেন যে, 
ঈশ্ববলাভের ছুর্গম পথেও গীতা শ্রে্ সম্পদ ও সহচর। জীবনের প্রত্যেক 
কর্মকে অনাসক্তিন্ন অনলে শ্রদ্ধ করে উপাসনায় পরিশত কগ্পার যে অপূর্ব 
কৌশল গীত! শিক্ষা! দেয়, তা যানবেব কর্মজীবনের অনন্য অবলম্বন । 

মহাত্সী গান্ধী ভাপ আত্মজীবশীতে লিখেছেন £ যেমন কোন অজানা 
ইতরাজী শব্দ যোজনায়_-উহার অর্থ না বুঝতে প্লারলে আমি ইংরাজী অভি- 
ধান খুলে দেখি, তেমনি আমাব আচরণে যখন সঙ্কট উপস্থিত হয় তখন 
গীতাজীব কাছ থেকে সে গোলমাল সাফ করে নিই। 

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বহুধ্ধি ব্যাখ্যা নানা আলোকে আলোকপ্রাপ্ত। বন্থ 
পণ্ডিত” গবেখক ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি অনুভব ও উপলবিির" বিভিম্ন কোন 
থেকে গীতার 'উপর বহু ভান্ত ও টীক] রচন1 করেছেন। তার মধ্যে শঙ্করাচার্ষের 
ভাস্তই প্রাচীনতম । এ ছা! রামান্রজ, মধব, বল্লভ, নিছক, জ্ঞানেশ্বর,নীলকণঠ 
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অধুক্থদন, শঙ্করানন্দ, শ্রীধর, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, বলদেব বিষ্যাভূষণ, তিলক, 
অরবিন্দ, মহাত্মা! গান্ধী প্রভৃতি বনু মনীষী বিভিন্ন ভাবধারায় গীতার ব্যাখ্যা 
করেছেন। গীতা-ব্যাখ্যাতা৷ চারজন বাঙালী হচ্ছেন_-মধুস্থদন সরম্বতী, বিশ্বনাথ 
চক্রবর্তী, বলদেব হিগ্যাভূষণ ও খষি অরবিন্ধ। এদে: স্বতন্ত্র চিন্তা ওভাম্ু 
অন্তান্ত আলোকিত জগতকে ইঙ্গিত দিয়েছে। 

বিশ্বনাথ চক্রবতী গোঁডীয়-বৈষন-ধর্মের মাচা ও ্ীচৈতন- -মহাপ্র হর 
পদাশ্রিত ভক্ত। তার মতে ভুক্তিযোগ অতিশয় গুড় আঁং কর্মযোগে ও 
জ্ানযোগেব মুলকারণস্বপীপ। ভক্তিরহিত কর্ম ও জ্ঞান উভয়ই বৃথা, তাই 
কর্ম ও জ্ঞান এই উভয়কে ভক্তিমিশ্রত কর তশি সাধন কগতে উপদেশ 
দিয়েছেন । | 

শ্রীরামরুষচ পরমহংস এক বথায় খুব সুন্বরভাবে গীতা কি, ৩1 বুঝিয়ে 
দিয়েছেন । তিনি বলেছেন কণেকবার "গীতা" 'গীতা” উচ্চারণ করলে যা হয়, 
তাই হচ্ছে গীতাব শিক্ষা । মর্থাৎ ত্যাগই শ্বীতা বাণী। রামকৃষ্ণ মিশনের 
গ্বামী ন্বদ্টপাণন্দ, ম্বামী পরমানন্দ, স্যাম প্রভণানন্দ, স্বামী নিখিলানন্দত 
গীতার ইংরাজী অনুবাদ ভাবতের বাইবে খুব পরিচিত গ্রস্থ। আশি বেসাণ্ট 
কৃত গীতার ইংবাজী অনুবাদ ও স্তাব এডুইন আখলন্ড খর্চত গীতার পদ্যান্ধ- 
বাদ বিশ্বে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছে। 

এখন গীতা-প্রচালেন জন্য সার্বন্ষশীন ছুর্গোৎ্সবের মতন ধুমধাম করে 
'গীতাজয়ন্তী” অন্ষ্টিত হচ্ছে, কানলণ জন্গণ এন “কি 'গীতা বে কি বস্ত 
ত৷ প্রায় ভূলতে বসেছে। গীতার একটি শ্লোকে (৩২১) ভগবান বলেছেন £ 

শ্যা যা! করে শ্রেষ্ঠে, তাই সাধারণে কবে। 
তার] খা মানেন লোকে ভাই অন্ুসরে ॥* ৬ 

লমাজছে ধার] শ্রেষ্ঠ আঙলন পেয়েছেন যেমন গুরু, পাণ্ডত। শিক্ষক, নেতা, 
প্রভৃতি, তার শুভ মশ্তুভ যেমন কর্ণ করেন, দাধারণ লোক তাদেরই দেখে 
তা অনুকরণ করে থাকেন। তাঁরা লৌকিক ব্যাগাবে বা বৈদিক র্যাপারে 
যদি গীতাকে অর্থাৎ ঈ;তার উপাদশবাণীকে প্রামাণ্যরূপে স্বীকার করেন তবেই 
সাধারণ লোক তা প্রমাণশ্বরূপ গ্রহণ করনে এবং গীতাজয়ন্তী সার্থক হ'বে। 
পরিশেষে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীমন্তগবদ্গী ভাব ভাষাভাস্তের ব্যাখ্যায় গীতার 
€শষে যে বা লিখেছেন তা উদ্ধারযোগ]) | 


* সংস্কৃতের পরিধর্তে ক্সোকটার কাব্যান্বাধ দেওয়া হলে|। 
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*্অতএব গীতাশাঙ্বে সমত্ঘম বে? ও বেদাত্ত-সার সংগ্রহ-পুর্বক জাবের 
চরমোপাশ্তরূপ দ্বিতুজ শ্যামনুন্দর ভগবান্‌ এইমাত্র সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, 
স্বদ্ধজ্ঞানপূর্বক ভক্তিযোগ অন্ষ্ঠান করতঃ পরমপ্রয়োজনরূপ প্রেমলাভ কর। 
ক্বস্ব-অধিকার-অনুসারে ধর্মজীবনের সহিত সর্ব! শ্রবণাদি ভক্তিযোগ অবলম্বণ 
কর। ভর্তিযোগের অন্কুল আচরপরূপ প্বধর্মাবলম্বনপূর্বক জীবন নির্বাহ কর । 
শরদ্ধাসহকারে ক্রমশঃ স্বনি্ঠা তযাগপূর্বক শরণাগতিদ্বার! ভক্তিযোগে পরিনিষ্টিত 
হইয়াও স্বধর্মদ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাভ করিবে । তাহা হইলে শ্বল্লকালমধোই 
আমি তোদাধিগকে নিরপেক্ষভাজুষ্ট বিশুদ্ধ প্রেম দান করিব। এপ ব্যাপারে 
প্রবেশমাত্র অশোক, অভএ ও অস্বতশ্ববপ মত্প্রপাদ লাভ করতঃ আমার 
নিত্য প্রেমে আবিষ্ট হইবে ।৯ 

গীতার ভূমিকায় ওয়াবেন হেপ্টিংদ লিগ্ছিলেন যে গীতার মৌলিকত্ব, 
ভাবেব গভীরতা ও 'ভিনবত, দাশনিক তত্বের উচ্চতা, বলি যুক্তিতর্ক 
ও ব্যাখ্যা-কৌশল অপূর্ব ও অসাধারণ । 

প্রধ্যাত পাশ্চাত্য পাঞ্জত হৃমাসন সাহেব গীতাকে চিন্তার-সাম্রাজা বলে 
অভিহিত করেছিলেন | “42500 01 1100061)1)) 

আর এডউইন আরনন্ড শিখেছেন 'য গীতা হিন্দুধর্মের সবজনাপ্রয় গ্রন্থ । 
এই গ্রন্থের গভীবত্তা ভারতে মাধ্যাত্িক, রাঁজনোতক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে 
প্রতাবিত করেছে যুগ যুগ ধরে এবং াজও করছে । 

4ব৩৬6111)519955, 11 1৯: 101)5 7805 7001)9191 0901 11) চু] 
161110005 11161811106, (115 80591, 0106 172 58১, 01 11018. 11 
09517191001 11000515024 111৩ 51711100181 001101715 11715115007121 
410 10911010841 1115 01 11)6 ০১1111% [1)1090917191 1116 06101001199 
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প্রাগা ও পাশ্চাতা ধনে ভালোকপ্রাপ খষ শ্রুহ্রবিদ্ধ গীতার যে মনোজ্ঞ 
ব্যাথ্যা করেছেন তা সার পৃথিবীতে সমাদৃত বলে তার মূল ইত্রাজী রচন! 
থেকে কিছু অনুবাদ এখানে উদ্ধার কবাছু। 

“বান্থধেব £ সবম্‌__-ভগবানই সব / ৬তএব ভগবানকে যদি তাহার লব সায় 
এবং লব শক্তিতে জানিতে পারা যায়, তাহা! হইলে সবই জানা যায়। 
কেবল শ্রদ্ধ আত্মাকে নহে, পবস্ক জগৎকে, কর্মকে, প্রকৃতিকেও জানা যায়। 
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তখন আর এখানে জানিতে বাকী কিছুই থাকে না, কারণ, সবই সেই 
ভগবানণ। আমাদের জান এখানে ঞক্প সমগ্র পহে, এখানে জ্ঞান দ্বন্বময় মল 
ও বুদ্ধির উপর নির্ভর করে, অহঙ্কারের দ্বার] খণ্ডিত হয়। কেবল সেই জন্তই 
মনের দ্বারা যাহা আমরা উপলব্ধি করি, তাহা অজ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে। 
এই মানসিক ছন্দ ও অহঙ্কার হইতে মুক্ত হইয়া আমাদিগকে সত্য 'অথগ্ড 
জ্ঞান লাভ করিতে হইবে ; এবং ইহাব ছুইটি দিক আছে-_জ্ঞান ও বিজ্ঞান । 
মূল তত্বকে জানা-_জ্ঞান ; মুপতব্বের বিকাশকে সর্ধতোতাবে ভানাই বিজ্ঞান । 
পরম ভাগবত মত্তার মাধ্যাত্সিক উপলাব্ধই জ্ঞান এবং প্র ত পুরুষ প্রভৃতি 
রূপে বিশ্বলীলার মাঝে ভগবানের যে আয্মপ্রকাশ হইয়াছে, সে সন্ধে শিগৃঢ় 
সত্যজ্ঞানই বিজ্ঞান । ইহাখ ছা যাহা কিছু হইয়াছে সকল গিশিসেরই দিব্য 
উৎপত্তি এবং তাহাদ্দের প্রকৃতির চরম শতা জানিতে পারা যায়। গীতা 
বালয়াছে এইবপ পুর্ণ সমগ্র জ্ঞান হদুলভ। 
মনুষ্যণাং সহান্রধু কশ্চদ্‌ ষততি সিদ্ধয়ে । 
যততামপি পিদ্ধাপাং কাশ্চন্সাং সেত্তি তত্ৃত £॥ ৭ ৩ 

সহ সহন্ত্র মনুষ্োর মধ্যে কাঁচৎ ছুই এক জন [সদ্ধিলাভে যত্বশল হয। 
আবার যাহা এপ যতু করে এবং পিদ্ধলাভ করে, তাহাদের মধো কাচৎ 
ছুই একজন তত্বত £ আমাকে জানে (009৬5 1008 11) 211 0115 19111)31101655 
91 0) 63015101006) | & 

গীতায় প্রসন্বক্রমে বনু দার্শনিক তত্ব স্থান পাইয়াছে বটে, [কিন্ত গীতা 
দার্শনিক তবালোচনার গ্রন্থ নহে, ফারণ, গীতাতে শরধু আলোচনার জন্যই 
কোন তত্বের অবতারণা করা হয় নাই । গীতা শ্রেষ্ঠ সত্যের সন্ধান করিয়াছে, 
যেন তাহা শ্রেষ্ঠ কাছে লাগান যাইতে পাপে, কেবল তর্কবুদ্ধি বা আধ্যা-এক 
জ্ঞান পিপাসাব তৃপ্তিব জন্য নহে, কিন্তু যন এ দা আামাদিগকে উদ্ধার 
করিতে পারে, আমাদের বর্তমাণ মরক্ীবনেন অপূর্ণ তা হইতে ভামাদিগকে মৃতু/হীন 
পূর্ণতার মধ্যে লইয়া যাইতে পারে 1? 

ভগবানের যে শ্রেষ্ঠতম সত্তা তাহা অন্য ন--খনএ প্রণাশিত হয় শা 
তাহার যে সত্য শাশ্বত মৃতি তাহা জঙ্ডের নধ্যে ব্যক্ত হয় পা, প্রাণও তাহাকে 
ধরিতে পারে না, মন৪ তাহাকে চিন্তা কারতে পাবে শা, অচিন্ত্যূপ, মব্যক্তমুতি। 
আমরা যাহা দেখিতে পাই তাহা “কবল ভগবানের শাত্স্থষ্ট বপ,তীহার 
শাশ্বত রূপ ম্বরণ নহে। এমন একজন 'আছেন, অথবা এমন এক সত: আছে 


৩৪ 


যাহ! বিশ্ব হুইতে ভিন্ন, অপ্রকাশ্ঠ, অচিন্ত্য, এক অনির্বচনীয় অনন্ত ভাগবত 
সত্তা অনন্ত সম্বন্ধে আমর! যতই বিরাট বা যতই হ্ক্ষ ধারণা করি না কেন 
সেই সত্তা সে ধারণার বহু উর্দে 1৪ 

সাধারণ ধর্ম হইতেছে 'আংশিক দেবগণের পৃজ। পুর্ণ ভগবানের পুজা নহে। 
পুরাতন বৈদিক ধর্ণেব যে বহিরঙ্গ দ্রিক তখন বিকশিত হ্ইয়াছিল তাহা হইতেই 
গীত! দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়াছে ; গীতা এই বহিরন্দ উপাসনাকে বলিয়াছে অন্ত 
দেবতার প্রতি যজ্ঞ; অন্ত দেবতা যথা দেণান্‌, পিতৃন্‌, ভূতানি। মানুষ ভগ- 
বানের আংশিক শক্তি বা ভাবসকলকে যেমন দেখে বা ধারণা করে সেই সবের 
নিকটেই সাধারণতঃ তাহাদের জীবন ও কর্মকে উৎসর্গ করে মানুষ ব৷ প্রকৃতির 
মধ্যে যে-সকল প্রধান প্রধান জিনিষ লহজেই তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, 
প্রধানত: সেই সবের অন্তর্দেবতারপে অধিষ্ঠিত শক্তি ও ভাব-সকলের উপাসন! 
তাহাব! করিয়। থাকে, অথবা যে সব শক্তি ও ভাব উচ্চ দিব্য প্রতীকের 
ভিতর দিয়া তাহাদেব শিজেদের মানবীয়তাকেই প্রতিফলিত করে সেই সবের 
পূজা করিয়া থাকে। যদ্দি তাহার! শ্রদ্ধার সহিত ইহা করে ওবে তাহাদের 
সে শ্রদ্ধ! সার্থক হয় ; কাবণ ভক্তের মনে ভগবানের যে প্রতীক, রূপ বা কল্পনা 
বর্তমান থাকে, ভগবান তাহাই স্বীকার করেন, যং যং তন্ুম শ্রদ্ধয়া অর্চতি, 
এবং তাহাদের মধে; যেকপ শ্রদ্ধা আছে তদনুসারেই তাহার সম্মুথে উপস্থিত 
হন ।৮% 

সঙ্ানে সমগ্রভাবে আত্মসম্পণ করিতে হইলে চাই ভগবানকে সমগ্রভাবে 
ঘশন করা, নতুবা কেবল অপূর্ণ ও আংশিক জিনিষই পাওয়া যায় এবং সে 
সনকে ছাডাইয়া উঠিতে পা পারিলে মহত্তর সাধনা ও প্রশস্ততর ভগবদ্‌ উপলব্ধির 
মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করিতে পারা যায় নাঁ। কিন্তু যাহারা পরম বিশ্ব- 
গুরুষকেই একান্ত ও সমগ্রভাবে অনুসরণ করে, তাহারা অন্যান্য সাধনালৰ 
সমস্ত জ্ঞাণ ও ফল লাভ করে কিন্ত কোনও এক বিশেষ ভাবের মধ্যে বদ্ধ 
হয় না, যদ সকল ভাবের মধ্যেই ভগবান সম্বন্ধে কি সত্য আছে তাহা 
তাহারা দেখিতে পায়। এই সাধনা পরম পুরুতযাতমের দিকে যাইবার পথে 
ভগবানের সমস্ত ভাব, সমস্ত রূপকেই আলিঙ্গন করে।? 

শীঅরবিদ্দের [85588 911 115 019 হইতে অনুিত--অন্থবাদক £ 
অন্লবরণ রায়। 

গীতা এই মনোমুগ্ধকর নামটি শুনলেই আমাদের মানসপটে কুরুক্ষেত্রের 


যুদ্ধে পার্থসারধির অজ্জুনকে উপদেশের দৃশ্ঠটি ভেসে ওঠে । গীতা ১৭৮৫ সালে 
বিলাত থেকে সর্বপ্রথম ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত হয়। অনুবাদক স্যার চাল“স 
উইলকিন্সের কথা আগে বলেছি । ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন 
হেগ্রিংস গীতার এই ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকায় লিখেছেন £ 11) 0108 75 
& 106100110205 ০01 81991 01101191805) 01 2 50001110109 01 0010081)- 
000, 78880717716 20 01010]0 2110২ 10160109115. অর্থাৎ গীতার 
মৌলিকত্ব, ভাবের গভীবত। ও অভিনবত্ব, দার্শনিক তত্বের উচ্চতা, বলিষ্ঠ 
যুক্তিতর্ক ও ব্যাখ্যা-কৌশল অপূর্ব ও অসাধারণ । 
স্যাব এডুইন আরনলড কৃত গীতার ইংরাজীতে পগ্ান্থবাদ (5078 061951191 
81082৪৮0109) তাকে অমর ককেছে। স্যার এডুইনের অন্বাদের কয়েকটি 
লাইন উদ্ধাপযোগা £ 
“90 170%6 | 1920 [1715 ৮01706110] 
010 5101111-01)1111176 51)66011. 
13% 111911112 010 [211006 /৯11102, 11610 
01500971175100 6801) /101) ০901) : 
১০ 11865 ] ৮/1115 115 ৬/150017 1৩10 -- 
105 1110001) 1১121. 
1101 15108121740 (1 11101থ 1 
15 068. 16) 17709 25 9110.” 
মহাভাবতেব ভম্মপর্বের ২৫ থেকে ৪২ অধ্যায় হচ্ছে ভগবতগীতা। বিষাদ- 
গ্রস্ত অঞ্জনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করার উদ্দেশ আঠারোটি অধ্যায়ে অধাততত্ব সম্বন্ধে 
শ্রীকঞ্ণ যা বলেছেন, সেই 'ভগবতগী'তাই সার! পৃথিবীতে স্থুপরিচিত। তাই 
সীতা! বললেই আমর। শ্রমদ্ুগব তগীতা। বুঝি । আত্মঙ্জীবনে অধীত যুগযুগান্তর- 
ব্যাপী তপস্যায় অিত যে প্রকৃষ্ট জ্ঞান, তা শিষ্যগণকে উপদেশের ছলে বর্ণনার 
নাম হচ্ছে গীতা। হিন্দু শানে আব৪ অসংখ্য গীতা আছে। সে কথা 
অনেকেই অবগত নন, তাই সেই সব গীতার বিষয় কিছু বলার প্রয়োজন। 
জ্ঞানেন্মরমোহন দাস কৃত বাঙ্গাল: ভাষার অভিধানে আছে £ গীতা-গৈ 
(গান করা )1ত (8)+আপ (স্ত্রী) অর্থাৎ ভগবান ও ভক্ত বা গুরু-শিষ্বের 
প্রশ্োতরস্থলে আত্মবিষ্তা উপদেশ সম্বলিত গ্রস্থ। ভগবদূগীতা, রামগীতা শিবগীতা 
গুরুগীতা, ভীন্মগীতা প্রভৃতি বহুবিধ গীতা আছে। ( পৃঃ ৬৭৬) 


৪১ 


উপদেশ বিষয়ক কথ! যা গাওয়া হয়েছে অর্থাৎ কীতিতা, বণিতা, উচ্চারিতা 
তার নাম গীতা । আত্মজীবনে অধীত যুগধুগান্তরব্যাপী তপস্ঠায় অঙ্জিত যে 
জ্ঞান তা গান করার নাম গীতা । তাই শাস্থানুরাগী সৃধীজন ও সাধুসন্গ্যাসীগণ 
হিন্দুশাস্্বে যত গীতা আছে সবগুলি পাঠ করে ধন্য ও রুতার্থ হন। সতীশচন্তর 
মুখোপাধ্যায় লিখেছেন £ “জ্ঞান-গৌরধদীপ্ত আচার্য শঙ্কর তাহার মহিমাময় 
শারীরকভান্কের বহুস্থানে “গীতাঃ” এই বভব্চনান্ত শব্ধ উল্লেখ করিয়া! এই সকল 
গীতার প্রাচীনতা ও প্রামাণ্য পরিস্ফুট করিয়1 গিয়াছেন।” 

খধষি মহধষি দেবধি প্রভৃতির মুখনিঃস্চত যে সকল গীত। শিষ্যপণম্পরাস্ 
প্রচারিত হয়ে একদা! ভারতবাসীকে জ্ঞান গবিমার পণিত্র কবেছিল, সেই সব 
অমর উপদেশরাশি প্রচাবের অভাবে আজ পুধিগত হয়ে রয়েছ। এটাই 
পরি তাপের বি্ষয়। বশ্থমতী সাহিত্য মন্দির ১৩২৫ সালে গীতা গ্রন্থাবলীতে 
এই রকম পচিশটি গীতা প্রকাশ করে দেশবাসীর ধন্যবাধাহ হন। তারা ষে. 
২৫টি গীতা প্রকাশ করেছিলেন তাদের নাম নিষ়্ে উদ্ধত হলে।। 

জীবন্মুক্তি গীতা, অবধূত গীতা, যঙ্জ গীতা, হংস গীতা, মস্কি গীতা, রাস 
গীতা, পাগুব গীতা, শ্রীমদগীতাসার, পিতৃগীতা, পৃথিবী গীতা, শ্রদপ্তঙ্নোকা গীতা, 
পগাশর গীতা, উত্তপ গীতা, গীঞাসার, রাম গীতা, শান্তি গীতা, শিব গীতা, 
ভগবত গীতা, দেবী গীতা, বোধ্য গীত", তুলনা গীতা, গর গীতা, বৈষ্ঃব গীতা, 
যম গীত] ও হারাত গীতা । 

এই গীতাগুলির মধ্যে শিব গীত, তেরটি অধ্যায়ে অবধৃত 5 শাস্তি গীতা 
আটটি অধ্যায়ে পধাশব গীতা সাঙটি অধ্যায়ে, ভগবতী গীতা পাচ? অধ্যায়ে, 
দেবী গীতা দশটি অধ্যায়ে, উত্তব গীতা [তনটি শধ্যায়ে এবং বৈষ্ণব গীতা, 
যষ গীত1 ও হারীত গীতা যথাক্ত্রচে একটি করে অধ্যায়ে পরিগমাপ্ত হগেছে। 

সমস্ত গীতাগুলির আলোচনা করা সম্ভব শয। তাই ভগবতী গীতা 
ও বৈষ্জ7 গীতা সম্বন্ধে কিঞ্চিত 1 বদন করবে'। ভগবতী গীঠ মুমুক্ষ 
অর্থাৎ জিজ্ঞাস্ হিমাপয়কে, ত্রদ্থময়ী এগনতী দুর্গা শ্বর্লায়াসে কি প্রকারে 
ভববন্ধন ছিন্ন করে, কি করে পুনঃ পুনঃ মৃত্যু যন্ত্রণা থেকে মুক্ত পাওয়া যায় 
তাই স্ুম্পষ্টভাবে উপদেশ দিছে. । এই গীতাট পম্প্রঠ নবদ্বীপের পণ্ডিত 
মহোপাধ্যায় কৈলাসচন্তর স্বতিতীথ মূল সংস্কৃত শ্লোক ও তার স্থললিত পদ্যাচছবান্ব 
প্রকাশ কবে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জ্বাতীয় অধ্যাপক পুরস্কার দ্বার! সম্মানিত হয়্েছেন। 
সংস্কৃত ক্লোকের পরিবর্তে তার অনুবাদ এখানে দিলাম । দেবী বলছেন : 
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ংলার দুঃখ হইতে নিবুত্তি কামন]। 
যদি কর তাত! তবে মম আরাধন! ॥ 
কর ভক্তি লমাধুক্ত লমাহিত মনে । 
আমাকেই ব্রদ্ষবপা সন'তণী জেনে ॥ (৩ অঃ ৪৫ শ্োঃ) 
অতঃপর দেবী বলছেন £ 
মতিমান মন্ুষোর ৮গামই স্থমাত । 
পৃথিবীর পুণাগন্থ মামি গিবিপতি ॥ 
আমিই €লেব নস প্রভা চন্দ্রার । 
তপন্বীণ তপ আমি, তেজ ভাস্ক'্র ॥ 
যেই বলে, কাম ক্রোধ আদি কোষ শাই। 
বলবান নরের সে বল আমি হৃহ ॥ 
কর্মমধ্যে পুণ্যকর্ম আমি পিতৃদেব। 
ছন্দের মধো গায়ত্রী, বীজে" প্রণব ॥ 
সকল প্রাণীর মধো ধর্ম অবিবোধ! | 
কাম, আহম হই উহ বুঝিতে ন সুদী ॥ 
এভিন্ন এ সংসারে রমেছ্ে অবশেষে । 
পদর্ঘে সাত্বিক অর রাজস তামস ॥ 
সে নকলি মাম! হতে উৎপন্ন হয়েতে। 
গিবিবর মামারই সমাশ্রিত আছে ॥ 
ভন্তিষোগে যে আমার ভজনা করিবে। 
সে আমার এই মণ্যা হবিতে পরিবে ॥ 
জগ 5 স্থগ্ির জন্য আমি ইচ্ছ।মত। 
্বী পুরুষ ছুইরূপ হইয়াছি জিতঃ ॥ 
(অং ৬-১১ শ্োঃ) 
বৈষ্ণব গীতার রাজা অশ্ববীষ এ দেবা নারদের প্রশ্নোত্তর বিধুত আছে। 
দশটি ক্লোকে এই গীতা *মাপ্ত। প্রথম শ্লোকে প্াঙ্জা নারদকে জিজ্ঞাসা করলেন, 
হে মহাভাগ দ্েবর্ষে! যদ্দি আমার প্রতি অনুগ্রহ থাকে, তাহলে দদ্ব1 বরে 
কি উপায়ে ভববন্ধন থেকে মুক্তিলাভ হয়, তা আমায় নলুন। 
নারদ রাজার প্রশ্নের উত্তরে ঘা বলেন, সেইগুলি হচ্ছে অবশিষ্ট শ্জোকগুলি 
প্রতিপাস্ত বিষয় । তিনি বলেন £ 
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কৈবল্যদায়িনী গীত। শ্রীবৈষ্বগীতা৷ ভিধা । 
শৃণ্ষ পরয়া ভক্ত্য1 ভববন্ধ বিমুক্তয়ে ॥ 
অর্থাৎ বৈষ্বগীতা নামে যে গীতা আছে, তার প্রসাদেই কৈবল্য লাভ 
হয়ে থাকে। তুমি ভববন্ধ মোচনের জন্য পবমাভক্তি সহকারে তা শোন। 
তারপব নারদ বললেন, হে নুপসত্তম ! যেখানে বৈষ্ণবের! গমন করেন এবং 
যেখানে তাঁদের পাদম্পর্শ হয় সেখানে নিত্য সবতীর্থ অধিষ্ঠিত থাকে। “তত্র 
সর্বাগি তীর্থাণি তিষ্ঠন্থি | বৈষ্লদের সঙ্গে আলাপ করতে তাদের গাত্র স্পর্শ 
করতে এবং তার্দে পদবন্দনা কবতে সব তীথ ইচ্ছা করে । 
তারপর নারদ বললেশ£ হে খাজন! বিষ্ণুমন্ত্র উপাসকদের শুভপ্রদ 
পাদোদক পৃথিবা ও পৃথিবীস্থত যাবতীয় নিখিল তীর্থকে পবিত্র করে। রাজ! 
বললেন £ আমি দীর্ঘ সংসারমার্গে (বিচরণ করে প্রপীডভিত ও শ্রান্ত ; পুনরায় 
যাতে আর এ পথে গমন করতে না হয়, হে বৈষ্ণব রুপা করে তা বলুণ। 
আমি দীন, ভক্তিহীন, আধিব্যাধি প্রপীডিত, অনাথ, হে প্রভো রূপা করে 
আমায় পরিত্রাণ করুন । রাজা কথা শুনে নারণ শেষে বললেন £ 
গতিনান্তি গতিনান্তি সত্যং শ্রীবৈষবং বিনা । 
তৎপাদদবজসা পুতং ত্রেলকং সচরাচরম ॥ 
সামি সত্যই বলচি। বৈষ্ব ছানা সংসার থেকে পরিত্রাণের আর ওন্য 
গতি নাই ; বৈষ্ণব চরণধুলিতে সকল ত্রিভুবন পবিত্র হয়। আমি তোমাকে 
যে বৈষ্ণব গীত। বহম্ত কীতন করলাম তা “অভক্তায় ন দাতব্য” অভক্তকে 
কখনও বলবে না, যদি বলো তাহলে “দত্ত তু নারকী ভবেৎ” নরকবাস ঘটবে। 
গীতা, গঙ্গা, গায়ত্রী আর গোবিন্দ গকার যুক্ত এই চারটি কথা যীর 
স্বদয়ে অবস্থিত হন, তার “'পুনজন্ম ন বিছ্যতে”, আর অন্ম হয় না্মহাভারতের 
এই কথাটি ল্মরণ লাখলে আমাদের মঙ্গল £বে। 





গীতা শ্লোকের ছন্দ 


শ্রীমদভাগবত গীতা ও শ্রীশ্রাচণ্ডী এই ছু"খানি ধর্ম-গ্রস্থের আকুতি, প্রতি ও 
শ্লোক সংখ্যার সাদৃশ্ঠ নিয়ে ভাদ্র মাসের সংহতিতে (১৩৭৮) অধ্যাপক শ্রীজিতেন্্রনাথ 
শান্মী যে মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিখেছেন, তা পড়ে বিশেষ আনন্দিত হয়েছি । কিপ্ত 
তিনি “উভয় গ্রস্থই সরল সংস্কৃত ভাষ্য অনুপ ছন্দে রচিত, উভয় গ্রস্থেই 
মাঝে মাঝে কিছু কিছু ১১ অক্ষর বিশিষ্ট উপজাতি" ছন্দের সংস্কৃত পদ্চও 
আছে”' বলে যা লিখেছেন, সে সম্বন্ধে আমার মনে হয় কিছু ক্রটি আছে ! 

উভয় গ্রন্থের শ্লোক সংখ্যা সাতশে। দলে এ ছুটি গ্রন্থই 'সগ্তুশতী” বলে 
খ্যাত। কিন্তু শ্রামদ্ভাগবতগীত। অন্নষ্টুপ ছাড1 কেবল উপজাতি নয়, ইন্্রবা, 
উপেন্দ্রবজ্রা ও বিপরীতপূর্বা ছন্দে রচিত হযছে। লেখক বিস্ত সে কথার 
উল্লেখ করেন নি। গীতার সাতশো শ্লোকের মধ্যে ৬৪৫টি গ্লোক অন্রটুপ 
ছন্দে রচিত এবং অবশিষ্ট ৫৫টি গ্লোক যে যে ছন্দে রচিত হয়েছে এখানে 
ত' উল্লিখিত হলে! । যথা £ 

ইব্দ্রবজ্জা ?__দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৭, ২৯ ক্লক, অষ্টম অধ্যায়ের ২৮ শ্লোক 
নবম অধ্যায়ের ২* শ্লোক, একাদশ অধ্যায়ের ২০, ২২, ৭, ৩০ শ্লোক 
এবং পঞ্চদশ অধ্যায়ের ১৫ শ্লোক। 

উপেন্দ্রবর্জা £__একাদশ অধ্যায়ের ১৮, ২৮, ২৯, ৪৫ গ্লোক। 

উপজাতি : দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৫, ৬১ ৮, ২০) ২৭ ৭* শ্লোক, অষ্টুম 
অধ্যায়ের ২১ শ্লোক, একাদশ অধ্যায়ের ১৫, ১৬, ১৭, ১৯১ ২১১ ২৩, ২৪) ২৫, ২৬, 
৩১, ৩২) ৩৩, ৩৪, ৩৬, ১৮১ 8০, ৪১, ৪২১ 8৩, ৪৬) 6৭9 ৪৮, ৪৯১৫ শ্লোক। 

বিপরীতপুর্বা £_ একাদশ অধাযাছুর ৩৫, ৩৭, ৩৯, ৪8 শ্লোক। 

অনুষ্ঠুপ ছন্দের প্রত চরণে অক্ষরের সংখা হচ্ছে ৮ এবং এর প্রত্যেক 
চরণের বর্ণ লঘু ও ৬ষ্ঠবর্ণ গুরু এবং ২য় ও ৪র্থ চরণের ৭ম বর্ণ লঘু হয়ে থাকে । 

ইন্্রবজী, উপেন্দ্রবজ', উপজাতি ও বিপরীতপূর্ব ছন্দের প্রত্যেক চরণে 
১১টি ক'রে অক্ষর থাকে। অনুুপ ছন্দের সঙ্গে ইন্দ্রবজ্াদি অপর চারটি ছন্দের 
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এই হচ্ছে পার্থক্য অর্থাৎ অক্ষরের সংখ্যা এই ছন্দগুলিতে ৮ এন পরিবর্ডে 
হয়েছে ১১। ইন্রবজ্জা ছন্দে ৩য়, ষ্ঠ, “ম ও ৯ম বর্ণ লু হয় এবং এর 
প্রতি চবণের প্রথম বর্ণটি হ্ুম্ব হলে তাকে উপেন্ত্রবজা বলে। 

ইন্্বজ্জা ও উপেক্জরবার মিলনে প্রধানতঃ উপজাতি ছন্দ রচিত হয় অর্থাৎ 
চারটি চারণের একটি, ছু”টি বা তিনটি ইন্দ্রবন্ত্রা ও অবশিষ্ট উপেন্্রবন্ত্রা হলে 
অথবা একটি, দুটি বা তিনটি উপেন্দ্রবস্রা ও অবশিষ্ট ইন্ত্রজ্া হলে এই 
মিশ্রিত ছন্দটিকে উপক্গাতি ছন্দ বলে অভিহিত করা হয়। এই উপজাতি 
'ছন্দটির কথাই কেবল লেখক উল্লেখ কবেছেন। 

এ ছাড়া চার চরণের প্রথম চরণটি ইন্্রব্জা এবং অপর তিনটি চরণ উপেন্্বন্্া 
হলে উহা বিপরীতপূর্বা চন্দ শামে কথিত হয়ে থাকে । অন্দদ্ধিৎহুক পাঠক 
এই সব প্রসিদ্ধ সংস্কৃত ছুন্দের বিববণ পণ্ডিত ভূবনমোহন কিছ্যারত্তবের "ছন্দো- 
বোধিকা” গ্রন্থে পাবেন। 

এই সপ্তশতী গ্রস্থদ্ব' পাঠ করলে যেম” যজ্ঞ সমূহের মধে) অশ্বমেধ যজ্ঞ 
শ্রেষ্ঠ, দেবগণের মধ্যে শ্রীহরি শ্রেষ্ঠ, ঠিক সেই রকম স্ব সমূহের মধ্যে সচশতী 
স্্লোক শ্রেষ্ঠ বলে জানা যায়। 
| যথাশ্বমেধ: ক্রতুষু দেবানঞ্চ যথা হরিঃ। 

শুবাঁনামপি সর্বেষাং তথা সপ্তশতীস্তবঃ | 

তাই আবহমানকাল থেকে এই ছু"টি মহাগ্রন্থ আমাদের দেশে ভক্তিমান 
ব্যক্তিগণ বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে পাঠ ক'রে থাকেন এবং দৈব ও পৈত্র্য উভয়বিধ 
কাধে সপ্তশতী স্তব পাঠ না করলে তা শুদ্ধ হয় লা । 





শ্রীহরির বাস্ময়ী সৃতি 


পৃথিবীর অন্ততম শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ পশ্রীমদ্ভাগবত" কে বল! হয় শ্রীহরি? 
বাঘী মৃতি। প্রায় পাচ £হাজার বছর আগে শ্রীরুঞ্চের অন্তর্ধানে বা কলিঘু? 
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আরম্ভ হবার ভ্রিশ বছর পরে শ্রীস্তকদেব গোম্বামী ভাদ্র মাসের শুক্লা নবমী 
থেকে পৃণিমা পর্যস্ত এই সাতদিন ব্রদ্ধশাপ্রন্ত ভারতসম্রাট মহারাজ পরীক্ষিংকে 
যে ভাগবতী কথা! শোনান তাই ্রীমদ্ভাগবত বলে খ্যাত। ভাগবত 
বৈষ্ঞবগণের প্রধান ধর্মগ্রন্থ বলে কথিত হলেও) এই গ্রন্থে যে সব বিশ্বজনীন 
উদার ধর্মভাব নিহিত আছে, তা পাঠ করলে কেবল বৈষ্ণবধর্মীবলম্বী নন, 
পৃথিবীর যে কোন সম্প্রদায়ের যোগী, জ্ঞানা, পণ্ডিত, ভক্ত, গৃহী, কমী সকলেই 
নিল আনন্দ অনুভব করবেন। ব্যাসদেব-রচিত দ্বাদশটি স্বদ্ধে বিস্তৃত এই 
মহাগ্রস্থের যে সংস্করণ অধুনা পাওয়া যায় তার শ্লোেকসংখ্যা ১৪ হাজার ১ 
শত ৩ টি। সাধারণতঃ বলা হয়, শ্লোঝ-সংখ্যা ১৮ চাজার | 

ভাগলতের ছ্বাদশটি স্কদ্ষের মধ্যে প্রধানত: বণিত আছে সচ্ছিদা নন্দবি গ্রহ 
শ্রকুষের জন্ম ও তার মাঁনবলীলার কথ।। রর মা*বশিশুদপে মথুরায় 
জন্মগ্রহণ করলেন। গোকুলে + বুন্দাবনে বালাকাল অতিবাহিত করে মথুরা় 
গিয়ে কংদকে দিধন করলেন। দ্বারকার রাঙ্্যস্থাপন করে প্রঙ্গাপালন করলেন, 
পরিশেষে মানবলীণা সম্বরণ করে ্তিশি তিরোধান করলেন, এই হচ্ছে মোট+- 
মুটি ভাগবতের মূল কথা। কৃষ্ণলীলারসে আধ্ুত ভক্তিপ্রধান এই গ্রন্থ বৈষঃবদের 
কাছে তাই শ্রীকষের “বিগ্রহন্ষপে পূজিত হন। ভক্তবুন্দ শ্রীরুষের বিগ্রহের 
মত শ্রীমদ্ভাগবতকেও পুদ্ধা করেন কারণ শ্রীভাগবতগ্রন্থ যদি কুপা করেন 
তবেই ভক্তিলাভ করা সম্ভব হয়। “তেনয়ং বাছায়ী মৃত্তি”*, কারণ ভগবান্‌ 
শরীক, তার নিজের তেজ ভাগবতসমূদ্রে বেখে অস্তথিত হন, এ কথা৷ পদ্মপৃবাণে 
লেখা আছে। 

শ্রীরষ্ণবিগ্রহ্রম্বরূপ শ্রীমদভাগবতপাঠ ও শ্রবণকে ফলপ্রস্থ করতে হলে 
বক্তা ও শ্রোতা-উভয়ের একাস্তিক সহযোগিতা! বিশেষ প্রয়োজন। টৈতন্যচরিতামতে 
তাই আছেঃ শ্যাও ভাগবত পড বৈষ্ণবের স্থানে। একান্ত আশ্রয় কর 
চৈতন্য-চরণে ॥* অর্থ ও ষশের আশায় ধারা ভাগবত পাঠ করেন, তীদের 
মুখে ভাগবতশ্রবণ কখনও ফলপ্রস্থ হয় না। শ্রীশ্রকদেব গোস্বামী মহারাজ 
পরীক্ষিংকে বলেছিলেন__যেমন শ্রক্রষ্চপাদোত্তুতা গজ স্বর্গ মর্ত্য ও পাতাল 
এই ব্রিতৃবনকে পবিত্র করে থাকেন, সেই রকম ভাগবত-কথা-সন্বন্ধীয় প্রশ্ন 
_-প্রশ্বকর্তা, বক্তা, ও শ্রোতা এই তিন জাতীয় ব্যক্তিকে সমভাবে ধন্ত ও পবিত্র 
করে থাকে। 

প্রকৃত বৈধব বা শুদ্ধান্ুরাগী। বক্তা ছাডা, ধারা ভাগবতপাঠকে একটি 
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অর্থকরী পেশ! হিসাবে গ্রহণ করেছেন, তারা ছলধর্মের আশ্রয় নিয়েছেন, বলা 
যায়। শ্রীমদ্‌ ভক্কিবিনোদ ঠাকুরের ভাষায় £ 

পৃথিবীতে যত কথ! ধর্ম নামে চলে। 

ভাগবত কহে সব পরিপূর্ণ ছলে ॥ 

ছলধর্ষ ছাড়ি” কর সত্যধর্মে মতি। 

চতুর্ধর্গ ত্যজি' ধর নিত্য প্রেমগতি | ( জৈবধর্ম) 

শ্রীগৌরগোবিন্দ ভাগবতদ্বামী শুদ্ধান্ারগী বস্তা সম্বন্ধে লিখেছেন £ শ্রীভাগবতের 
প্রতি আন্তরিক প্রীতিবশতঃ উহার আলোচনায়, উহার কীর্তনে, উহার 
আম্বাদনেই মার প্রবল আসক্তি, অন্ত কোন বস্ততে চিত্ত আরু্ট নহে, তাঁকেই 
শুদ্ধান্থরাগী বক্তা বলা যেতে পারে। এই জাতীয় বক্তা! শ্তরীভাগবতকীর্ডন 
করতে পারলেই আপনাকে রুতার্থ বোধ করেন। শুদ্ধ শ্রোতাদের প্রতি কৃতজ্ঞ 
নিষ্বিঞ্চন ভাগবত পাঠকের উক্তি--“এই সমস্ত সাধু শ্রোতা আমার প্রতি 
স্েহপরব্শ হয়ে কত বাধা, ক্ষতি স্বীকার করেও ক্লেশপূর্বক বসে শ্রীভাগবতীয় 
কথা শ্রবণ করছেন। এ'রা অন্থগ্রহপূর্বক শ্রবণ করছেন বলেই তো৷ আমি 
শ্রীভাগবতকথ উচ্চারণ করবার সৌভাগ্য পেলাম। আমার রসনা পরম পবিত্র 
শ্রীভাগবতীয় ধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমাকে চরিতার্থ করছে। ই্হারাই 
দয়! করে আমাকে কৃতার্থ করছেন।* এই জাতীয় বক্তা কোনরূপ অর্থ বাঁ 
দ্রবালাভ কিংবা! যশ ইত্যার্দির আকাঙ্কায় শ্রীভাগবত পাঠ করেন না। 
শ্রীব্যাসদেব মহাভারত ও ভাগবত-এর প্রতি অধ্যায়ের বিষয়বস্ত বর্ণনার 

আগে নারায়ণ, নরোতম নর ও দেবী ভারতীকে নমস্কার করে “জয়” উচ্চারণ 
করেছেন। তৎপর লিখেছেন বিষয়বস্ত। সমস্ত ধর্মগ্রন্থ পাঠ করবার আগে 
এই ্সোকটী উচ্চারণ করার রীতি তাই ধর্মসমাজে প্রচলিত। হ্লোকটি হচ্ছে £ 


নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চেব নরোত্তমম | 
দেনীং সরগ্বতীং ব্যাসং ততো! জয়মুদীরঘ়েধ | 


অর্থাৎ নারায়ণ, নরোত্তম, নর-নামক খাবি, দেবী সরদ্বতীকে ও ব্যাসাসনে 
উপকিষ্ট শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করে জয় উচ্চারণ করনে । 'জয়” শব্দের অর্থ--এই 
গ্রন্থের ( মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতির ) দ্বার সংসার জয় হয় এতদ্ধ্যততীত জয়- 
শবের অর্থ_-নমস্কার অথবা সর্বোৎকর্ধের সহিত বিগ্ভমান। 

ভাগবতের অসংখ্য টীকার মধ্যে শ্রীধরম্বামিকৃত “ভাবার্থ দীপিকা” ভ্রীজীব 
গোস্বামিরুত, “ক্রমসন্দর্ড' ও শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবতিরুত “সারার্থ-দশিনী”. বাউলাদেশে 
পত্ডিত সমাজে স্থপরিচিত। এই তিন মহাপত্তিত তাদের সম্পাদিত গ্রন্থের 
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প্রাস্তে যে মঙ্গলাচরণ করেন, তার বঙ্গানুবাদ কিছু এখানে পাঠকব্গের 
আস্বাদনের জন্য উল্লেখ করছি। গ্রন্থরচনার পূর্বে আপন ইট্রদেব ও গুরুবর্গের 
বন্দনাদির নামকে বল হয় মঙ্গলাচরণ। 
শ্রীধরস্ব মিকৃত মঙ্গলাচরণ 

শ্রীহীসিংহায় নমঃ | শ্রীনুসিংহদেবকে নমস্কাব করি। বিশ্বস্থগ্রি-বিস্ছষ্্যাদি 
নব-লক্ষণ দ্বারা! সঞ্চিত শ্রীরষ্ণনাম--জগতের আশ্রয়-_-সেই বিগ্রহকে প্রণাম 
করি। এই নবলক্ষণের বিবৃতির জন্য এই গ্রন্থের দ্বিতীয় স্বন্ধের একটি শ্লোক 
উদ্ধত হলো। যথা £ 

অত্র স্ব্গো বিসর্গশচ স্থান: পোষণমুতয়: | 
মন্বন্তরেপানু কথা নিরোধো মুক্তিরা শ্রয়ঃ ॥ 

ইহাতে সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, উতি, মন্বন্তর, ঈশকথা, নিবোধ, 
মুক্তি এবং আশ্রয় আছে। সর্গ থেকেমুক্তি পর্যন্ত নংটি লক্ষণ দ্বারা লক্ষিত 
সেই আশ্রয়-পার্থ ্ীরুষ্কে প্রণ।ম করি। দশম স্বদ্ধে যিনি আশ্রয়-বিগ্রহরূপে 
গৃহীত হয়েছেন এবং যিনি যছৃকুলবপ বারিধিতে ক্রীডাকারী পরাদন্দ বলে 
কথিত হন। তাতেই সেই দশম পদার্থ আশ্রয় লক্ষিত হচ্ছে। 

দশম স্বদ্ধে শ্রীষেন সৎক"তি বিশ্তারের জন্ত দুষ্ট নৃপতিগণ কর্তৃক ধর্ষের 
গ্লানি হওয়ায় তাদের বিনাশ বণিত হয়েছে। পূর্ব স্বন্ধাদিতে প্রসঙ্গীবপ স্থগি- 
সংহারাদি নিরূপণ ছার! প্রাকৃতার্দি চারি প্রকার প্রলয় বণিত হয়েছে। দশম 
স্কন্ধে নবতি অধ্যায়ে শ্রাঞ্চকীতি বর্ণনেব মধ্যে--প্রথম চার অধ্যায়ের দ্বার] 
্রদ্ধার প্রার্থনায় পৃথিবীর ভার হরণ করার প্রসঙ্গক্রমে শরীফের জন্ম নিরূপিত 
আছে। শ্রীরঞলীলা, ক্রমে গোকুল, মথুরা ও দ্বারকাভেদে তিন প্রকার । 
গোকুলবানী শ্রীরুষের মহাবন ও বুন্নাবনাদিতে দেবছুর্লভ লীল। বণিত হয়েছে । 
পরে এক অধ্যায়ে যমুনাজলে অক্র,র কত শুব, একাদশ অধ্যায় দ্বার! মথুরালীলা 
এবং অবশিষ্ট অধ্যায় সমূহে ছবারকা! নির্মাণ।দি দ্বারাবতীলীল] বধিত হয়েছে। 

জীবশোত্বামিকত মঙ্গলাচরণ 

বৃন্দাবন-পুরন্বর শ্রীমদনগোপাল ও দীনান্গুগ্রহকারী শ্ীগোবিন্দকে আমি বন্দনা 
করি। প্রেমভক্তি বিস্তার করার জন্য যিনি গৌডদেশে অবতীর্ণ হয়েছেন-_দেই 
শ্ীকৃষ্চৈতন্থকে বন্দনা করি। যিনি জগতে কৃষ্ণভক্তিরূপ কল্পতরুকে অঙ্করিত 
করেছেন--সেই শিশ্তগণের সঙ্গে সন্গ্যাসীরা্গ শ্রীনাধবেন্ত্র পুরীকে আমি নমস্কার 
করি। যিনি এই ভাগবতনিধি প্রাপ্তির জন্ত টাক: প্রণয়ূম করে বৃঝিয়েছেন-্প 


দেব-ক্েবী-্”৪ ৪১ 


সেই ভক্তির একমাত্র রক্ষক শ্রীধরঘ্যামপাদকে বন্দনা করি। বাহ্থদেব সার্বভৌম 
ভট্টাচার্য, গুরু মধুস্থদন বিস্তাবাচম্পতি ও গোঁড়দেশভূষণ বিষ্যাভৃষণ, রসের আলয় 
প্ীপরমানন্? ভট্টাচার্য, রামচন্দ্র এবং উপণেষ্ট। বাণীবিলাস প্রভৃতি যহোদয়গণকে 
আমি বন্দনা করি। শ্রীমদৈ ভাচার্ধ, শ্রীবাসপণ্ডিত, শ্রীনিত্যানন্দাবধূত ও শ্রীগদাধর 
পণ্ডিতকে প্রণাম করি। ধাঁহাদিগের চরণরজঃ স্পর্শমাত্রে অধম ব্যক্তিও উত্তম 
হয়--সেই 'সকল ঠৈতন্যপার্ষদ শ্রীদামোদব স্ববপার্দিকে, শ্রীবাহুদেব দত্ব, শ্ীগোবিন্দ, 
শীমূরারী গুপ্ত ও অন্ব ঠৈতন্মসেবকধিগকে এবং বুন্দাবনপ্রিয়গণকে বন্দনা] করি। 
শ্রীগোবিন্দপদাশ্রিত শ্রামৎ কাশীশ্বর, শ্রীলোকনাথ ও শ্রীকুষ্দাসকে আমি বন্দন' 
করি। 
বদের উৎসাহে আমি অত্যন্ত সাহসে প্রবৃত্ত হয়েছি, সেই দীনান্ুগ্রহন্যগ্র 
বৈষ্ণবগণ আমার একমাত্র আশ্রয় । রাধাপ্রিয় শ্রীরুষ্ের প্রেমবিশেষে পুষ্ট প্রেমময় 
শ্রীগোপাল ভট্ট ও শ্রীবঘুনাথ দাস--এই ছুই যার স্থহদ ও সহাঘ-_-তার 
আবার কোন অর্থ পিদ্ধ না হয়? 'এই বৈষ্বতোধিণী টিগ্লনী, ধার আদেশে 
আমি লিখছি, সেই অখিল-গুণনিধি শ্ীমৎ ঠৈতন্ত মহাপ্রভুর মনোহ শীষ্-সংস্থাপক 
শ্রীল রূপ গোস্বামীর প্রীতির বিষয় হোক । এর কিছু আমি শ্বয়ং লিখেছি, কিছু 
যোগ্য বক্তিগণ লিখেছেন। এতে যা ছিদ্র (ক্রটি বা ভ্রম) আছে, তা 
বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ দয়া! করে শোধন করবেন। শ্রীচৈতন্তরুপাদ্বার| ব্যাপ্ত যে শ্রীকুষ্ণ- 
প্রেম, সেই প্রেমের জন্য যে জনগণ ইচ্ছুক, অর্থাৎ নিরতিশয় লালায়িত, তাদের 
এই বৈষ্লতোধিণী উত্তম আম্বাদনের যোগ্য । 
শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবন্তিকৃত মঙ্গলাচরণ 
শ্রীমৎ নিত্যানন্দ, শ্রীকষ্টৈতন্যচন্্র ও শ্রীঅদ্বৈত পৃথিবীতে প্রেমসিন্ধু বর্ধন 
করে, উত্বপূ স্তস্তবিশেষে আমার ন্যায় অজ্ঞান জডকে শীতল করতে করতে 
চেতন করে নিজ কৃপাকিরণঘ্বার সুখী করুন। হে শ্রীমদ গদাধর, শ্রীনরহ্রি, 
শ্ীরামরায়, শ্রীন্ঘপ, শ্বাহ্থগ শ্রীরূপ ও শ্রীমৎ সনাতন ! তোমাদের সকলকে পুনঃ পুন: 
প্রণাম করি। শ্রীমব্ভাগবতের দিব্য দশম স্বন্ধরূপ অমৃত্তসমুদ্রে যিনি খেলা করতে 
করতে নিজ করোদ্ধত রসকণাদ্বাবা তটস্থিত সকল ব্যঞ্চিকে আর্দ্র করেছেন__ 
যার মাহাত্স-মিলিত উৎসব শ্রীর্প সর্ধজনকর্তৃক প্রশংসিত নাটকবরে আশ্চর্য 
ঘটন প্রকাশ করেছে, এবং পরমহংস-পথ বলবার জন্যে যারা এই জগতে 
প্রকাশ হয়েছিলেন, সেই সিদ্ধ সনকাি' চতুঃ নেব মধ্যে যিশি তৃতীয়, অর্থাৎ 
-_ সনান্তনক্্পে পূর্বে. ছিলেন, তিনি সম্প্রতি ভক্তগনের মধ্যে অন্দের অর্থাৎ সাধন- 


ভক্তির সঙ্গে গোপ্য ভক্তিরসকে সঞ্চার করবার জন্ত অবতীর্ণ হয়েছেন, সেই 
শুদ্ধ বিশ্বগুরু শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে আমি প্রণাম করি। যশার ছারা 
বৈষ্ণবতোবিণী ব্যাখ্যা প্রকাশিত হয়েছে, যে বৈষ্বতোষিণীর রস চমৎকারব্রপে 
আন্বারদিত করিয়ে সন্বদয় ব্যক্তিদের আনন্দিত করে শোভ। পাচ্ছে, সেই সনাতনের 
মুগ হতে নিঃম্যত ভক্তিরসের হু-তিন কণা সঞ্চয়পূর্বক আম্বাদান করে আমি 
শিজজনকে কতার্থ করবো. এই আশ! আমার স্বদয়ে অতিশয়বপে বর্তমান রয়েছে। 
যাদের করুণা-গঙ্গায় সাত হয়ে পাপরাশি নষ্ট করে আমি বাঞ্িত বস্ত প্রা্ধ 
হতে সমর্থ হবো, সেই শ্রীগোপাল ভট্ট, ও শ্রীরঘুনাথের পদরেধু আমার মধ্যকের 
ভূষণ। আমি শ্রীলোকনাখচরণ ও শ্রীন্গীবপাদকে বন্দন! করি । 

অঙ্ছান অন্ধকারাচ্ছন্ন নষ্ট দৃষ্টি আমাদের জনা যিনি ভাবার্থ-দীপিক! প্রণয়ন 
করেছেন, সেই কৃপালু শ্রীধরস্বামী আমার এই বিষয়ে একমাত্র গতি। তার 
যায! ভক্ত চিন্তানন্দদায়িশী ব্যাখ্যা, গোন্বামিপ্রভুদের এরূপ ব্যাখ্যা এবং শ্রীমদ 
গুকরুপায় প্রকাশিত ব্যাখ্যাই লিখবো। জগচ্চক্ষু লোকনাথ শ্রীরু্ম্ববপ করুণা- 
সাগর শ্রীগুরুদেবকে পুর্নবার প্রণাম কবে শ্রীশ্তকদেবকে আশ্রয় করছি। অতি 
প্রভাবশীল গোপাঙ্গনা-প্রিয়কে তার প্রিয় দাস্তের জন্য আমি আমার সমস্ত প্রদান 
করি |৬ 

শ্রীচৈতন্তঘঠ ও শ্রীগৌডীয়মঠলমূহ্র প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমদ্‌ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরদ্বতী 
ঠাকুর ১৩৪২ বঙ্গাব্ধে (১৪ আগস্ট, ১১৩৫ থেকে ১* সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫ পর্যন্ত) 
ভগবত সন্থপ্ধে োলটি পাণ্ডত্যপূর্ণ ভাষণ দেন। তার সেই ভাষণগুলি 
ব্রিদত্ডিষ্বামী শ্রীভক্তিকুহ্ম শ্রমণ মহারাজ, সরস্বতী ঠাকুরের জন্ম শতবাধিকীতে 
“্রীমতাগবত-ব্যাখ্যা” নামে প্রকাশ করেন। ভাগবতের এত স্থন্দর, সরল ও 
হৃরয়গ্রাহী ব্যাখ্যা বল্গভাষায় বিরল। নিয়ে সরম্বতী ঠাকুরের কয়েকটি লাইন 
উদ্ধার করে আমি এই শিবন্ধের উপসংহার করছ্ি। তিনি লিখেছেন £ 

বেদে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-_এই তিনটি তত্ব বণিত হয়েছে । সম্বন্ধ 
বিচারে আমর] জানত্দে পারি যে, সম্বদ্ধজ্ান অর্থাৎ বু ব/ক্তির সহিত কোন 
এক ব্যক্তির সন্বন্ধ। সম্বন্ধ নির্ণীত হবার পর অভিধেয়-বিচার অর্থাৎ তাদের 
মধ্যে যে ক্রিয়া এবং সেই ক্রিয়ার ফল প্রযোজন। এই তিনটি তত্বই ভগবান্‌কে 


জভীযরস্থাযী, শ্রীন্দীব গোশ্বামী ও শ্রীবিশ্বদাথ চক্ষবতখর মঙ্গলাচরণের বঙ্গানুবাদ 
শ্রীভগবদ্দাসানুদাস শীতল্প্রসাদ কর্তৃক সম্পার্দিত ১৩১৮ সালে প্রকাশিতশ্রীম্তাগবত 
(১০য) থেকে গৃহীত । 


€১ 


আশ্রয় করে আছে। 


বেদশাস্ত্রসার শ্রীমস্ভাগবত বেদপ্রতিপা্ছ এই ত্রিত্রত্বের বিষয়েই বিশেষভাবে 
বর্ণনা করেছেন। শ্রীমন্তাগবত সম্বন্ধবিচারে সেই অদ্বিতীয় বস্তবিষয়ের আলোচন। 
এবং অভিধেয়বিচারে তার প্রতি নিষ্ঠার কথা ও প্রয়োজনবিচারে প্রেমভক্তির 
প্রাষ্থিকে বিচার করেছেন । বেদাস্তের সার হচ্ছেন ভাগবত-ম্থ। তাতে কি 
আছে? নী ব্রক্ষত্সৈত্ব লক্ষণং- ব্রদ্ষ, পরমাত্ম' ও ভগবাঁন্‌ একই বস্ত, ভাগবত 
সেই ভগবদভিন্নবিগ্রহ । 
এই গ্রন্থ যেই ক্ষণে পুণ/বান্‌ জন । 
মহাভাগ্যে করিবেন শ্রবণ কীর্তন ॥ 
সেই ক্ষণে স্থখঘন মৃবতি শ্রৃহরি। 
অবরুদ্ধ হদে হবেন গোলকবিহারী ॥ 
তখন “ৰাচান বাচি, মারেন মবি--বল ভাই ধন্থ হরি* এই হবে মূল মন্্। 
“ধন্য হরি ভবের নাটে, ধন্ত হরি রাজ্য পাটে, 
ধন্য হরি শ্শানঘাটে, ধন্য হরি ধন্য হরি। 
স্থধা দিয়ে মাতান যখন ধন্য হরি, ধন্য হরি, 
ব্যথ! দিয়ে কাদান যখন ধন্য হরি, ধন্য হরি। 
আত্মজনের কোলে বুকে, ধন্য হরি হাসি মুখে, 
ছাই দিয়ে সব ঘরের স্তবথে) ধন্ট হরি ধন্য হবি । 
আপনি কাছে আসেন হেসে, ধন্য হি ধন্য হরি, 
রিয়ে বেডান দেশে দেশে, ধন্য হবি ধন্য হরি। 
ধন্য হরি স্থলে জলে, ধন্য হরি ফুলে ফলে, 
ধন্য সদয় পদ্মদলে চরণ আলোয় ধন্য করি ।* 





শিব মহিমাস্থত 


শিবের মত জনপ্রিয দেবতা ভারতে দ্বিতীয় আর কেউ নেই। আমাদের 
পশ্চিমবঙ্গে শিবহীন কোন গ্রাম বড একট] দেখা যায় না, কারণ বাঙালীর 
তিনি পরমপিতা, গৃহদ্বেবতা ও গ্রামাদেবতা। তাঁর এই প্রভাব প্রতিপত্তি 
প্রতিষ্ঠা কত যুগের কত কালের তা৷ জানা যায় না। শ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে শিবপৃজা 
সম্তব ত পশ্চিম এশিয়। থেকে ভারতবর্ষে প্রবতিত হলেও ওদেশের মত ইহা! কামণ্চার 
সঙ্গে কখনও যুক্ত ছিল না, ভারতে শিবলিঙ্গের পৃজজা ছিল সম্পূর্ণব্রদ্ষবাদী অদ্বৈতত্ত্ব। 
তন্ত্রবচনে দেখা যায় যে, আগে শিবপৃজ্জা করবে, তারপর করবে শক্তিপৃজা 
আদৌ শিবং পৃজয়িত্বা শক্তিপুক্গা ততঃ পরং। এবং শ্রামস্তাগবতে ( ১২১৩1১৬) 
“বৈষ্ঃযানাং যথা! শস্তুঃ বলে তাকে বল! হয়েছে পরমট্ষব।  শৈবধর্মের 
প্রভাব আমাদের দেশে ন্থদূর অতীতকাল থেকে কীভাবে এখনও অটুট রয়েছে 
তা ভাবলে খিশ্যিত হতে হয়। 
শিবকে বাঙালী তার্দের মনের মানুষ করে নিয়েছিল বলে প্রবচনের মতন 
প্রচ'লত হয়েছিল 'ধান ভানতে শিবের গীত” । সুজল! সুফল! শন্ণ্তা মল বাঙলায় 
রধষি হিল একমাত্র বাঙলার সম্পদ, তাই বাঙলাকে বলা হতো সোনার 
বাঙলা”। রুধি ও কৃষক ছিল এই সম্পর্দের উৎ্স। মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে 
সেই জন্য কবির চোখে শিব হমেছিলেন রুষকক | শৃণ্যপুরাপের রামাই পণ্ডিত 
থেকে শ্বরু করে শিবায়ণের রাষেশ্বর পর্যন্ত শিবের চাষ করার কথা তাদের 
কাব্যে পিপিবদ্ধ করে গেছেন। পরে কবিকষ্কণ মৃকুন্দরাম চক্রবতী শিংপুজা 
করলে কী ফল হয়ু, তাও চণ্তীমঙ্গল কাব্যে সুন্দরভাবে লিখেছেন । যথ! : 
যেই জন চন্দনে করয়ে শিবপৃজ1। 
কত জন্ম অবনীমগ্ডলে হয় রান্বা ॥ 
শিবের মন্দিরে যেবা করে শঙ্ঘখধবনি। 
অভিপ্রান্থ বুঝি তার শিব হয় খণী 


€৩ 


পাশ্চাত্য পণ্ডিত শ্তার উইলিয়াম হাণ্টার বলেছেন: শিব তার ছু-রকম 
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য উচ্চ ও নীচ এই উভয় শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে কেবল 
পরমেশ্বর রূপে পবিগশিত হন। তিনি হচ্ছে" আধুনিক হিন্ু সমাঙ্জের মহাদেব 
অর্থাৎ মহা ঈশ্বর বা মহেশ্বর। আর তার সহধমিণী হচ্ছেন বস্তুতঃ সকলের 
উপর থাকে তাই বল। হয় দেবী, এককথার পরমাপ্রক্কতি। শিব আধ ব' ব্রাহ্মণ ধর্ম 
প্রকাশের জন্য গভীর চিন্তামগ্র গৌরবর্ণ এক পুরুষকপে উপবিষ্ট, মাথায় গঙ্গার 
উর্বংতা দ্বীপ সঙ্কেত এবং তার হাতের কাছে আছে একটি ধাড, আর্ধর 
যাকে উৎপাধনের তুল্য প্রতীকরপে মনে ধরেন। বশ্যভাবে অনাধ চতিতের 
প্রকাশ হয়েছে তার গলায় হারের মত মুণ্ডমালা, সর্প দিয়ে ক্বেষ্টিতা, পরিধানে 
ব্যান্রচর্ম এবং তার হাতে আছে একটি মানুষের মাথা । শিবের মৃতি চুহু 
ও তার পঞ্চমুখ ।% 

প্রাচ্যদেণীয় শিল্পে শিবমৃতি (১ 81151 00756019 06 ]11018) কেবল লিঙ্গাকারে 
দেখানে! হয়নি, তাকে ভৈরব, তাগুব, বিকপাক্ষ ইত্যাদি নান|রূপে দেখাণো হয়েছে । 
এ ছাড1 একমাত্র হুগলীতে তাকে যে কত নামে বিরাজ করতে দেখেছি, তার 
কয়েকটি নাম উল্লেখ্য | যখ] £ ঈশানেশ্বর, ত্রযস্বকেশ্বর, ব্রজেশ্বর, শীতলেশ্বর, গঙ্গাধর, 
দামোদর মঞ্লেশ্বর, অগ্থিকেশ্বর, রামেশ্বর, ঘণ্টেপ্বর, মানিকেশ্বর, থানেশ্বর, বদ্রেশ্বর, 
শৈলেশ্বর ভূতনাথ, হরনগরেশ্বর, বণেশ্ব৫, রাঘবেশ্বর, ভদ্রেশ্বর, পঞ্ানন্দ, পঞ্চানন, 
তারকনাথ, লোকনাথ, গোপেশ্বর, কল্যাণেশ্বর, বানেশ্বর, গঙ্গানাথ, রামেশ্বর, 
টাটেশ্বর, জলেশ্বর, ফুলেশ্বর, সীতারাম, রামনাথ, জটেশ্বর, তারকেশ্বর, জটিলেশ্বর, 
গোঁড়েশ্বর, নকুলেশ্বর, স্বয়ভূদেব, অধিলেশ্বর, গোরাশঙ্কর, চন্্রশেখর, ভুবনেশ্বর, 
মহেশ্বর, সর্বেশ্বর, হংসেশ্বর, পাতালেশ্বর, নেপালেশ্বর, শশী'শেখর, বিশ্বেশ্বর, রামেশ্বর, 
যোগেশ্বর, চণ্তীশ্বর ইত্যাধি। 

ঠ.কুর শ্রীরামকুফ। শিবপৃজা! সম্বন্ধে সোজ1 কথায় বলতেন £ শিব পুজার 
ভাব কি জান? শিবলিঙ্গে পৃজা মাতৃস্থানের ও পিতৃস্থানের পৃজা। ভক্ত 
এই বলে পুজা! করে, ঠাকুর দেখো যেন আর জন্ম নাহন্ব। শোনিত শুক্রের 
মধো দিয়া মাতৃস্থান দিয়া আএ যেন আপতে না হয়| ' 

মহাদেবের মুতি দুরকম-_-এক মৃতি অতি ভীষণ ও অপর মূতি মঙ্গলময়। 
পৌরাণিক যুগে শিব-দেবতা৷ প্রধানত: সংহারকণ্ড। বলে পুজিত হলেও তীর 





* হুগলী জেলার দেব দেউল, পৃষ্ঠা ১৬৭ দ্রষ্টব্য । 
** শ্রীরামকুষ্ণ কথামত, ২য় ভাগ, ১৯শ খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ । 


৫৪ 


উপাসকদের কাছে তিনি অতীতকাল থেকে অগংশ্রষ্টা ও সকলের পিতা জগং- 
পিতা বলে আজও পরিগণিত ও পুজিত হচ্ছেন। মহাকবি কালিদানের 
অভিজ্ঞান শকুন্তলে শিবের অষ্টমৃতি ও তাঁর বিশেষ সংজ্ঞা সবিস্তারে বর্ণনা করে 
বলা হয়েছে যে, “জল, অগ্নি, যজমান, স্থ্য, চন্দ্র, আকাশ, পৃথিবী এবং বাস 
এই প্রত্যক্ষ অষ্টমুতি বিশিষ্ট মহাদেব প্রসন্ন হয়ে তোমাদের রক্ষা করুন।”। 
পৌরাণিক ধর্মের স্থব্রপাতেই ভারতবর্ষে শিব উপাননা আরস্ত হয়েছিল। 
রবীন্দ্রনাথ শিবের বিষয় অপূর্ব রামায়ণে বলেছেন £ “আমাদের শিব 
শুশানবাসী-_-আমাদের সর্বোচ্চ মঙ্গলের আদর্শ মৃত্যুশ্কেতনে 1” (পঞ্চভূত) 





শিবরাত্রি 


সারা ভারতবর্ষে শিবরাত্রি একটি উল্লেখযোগ্য পধ। শিবরাত্রি ব্রত-র মূলে 
যে কাহিনী প্রচলিত আছে তা থেকে জানা যায় যে, শিব চতুর্দীর ঘোর অন্ধকার 
রাত্রে চার প্রহরে চারবার শিবপুজ্জী করলে ভক্তের মনোবাঞ1 পুর্ণ হয়। 
প্রাথিত বরলাভ হয়। সকল বয়সের নারী পুরুষই এই শিবরাত্রি ব্রত পালন 
করে থাকেন। শিবরাত্রির লোককথা হল, এক ব্যাধ চললে! তীর ধনুক নিয়ে 
গভীর অরণ্যের মাঝে। জীবনে সে ব্যাধ অনেক পস্ত পাখি বধ করেছে। 
আজও সে যথারীতি জন্ত জানোয়ার বধ করে আপন ঝোলার় ভরতি করে 
কাধে ঝুলিয়ে বাডি ফিরছিল। কিন্ত গভীর অরণ্যের মাঝে পথ হারাল সে। 
এ-দ্রিকে রাত্রির অদ্ধকার নেমে এল ধারে ধীরে। শ্বাপদ সঙ্কুল জঙ্গলের মাঝে 
অতি কাছের জিনিসও দেখতে পেল ন| ব্যাধ, এমন কি অধ্ধকারের মাঝে, 
দিশেহারা হরে সামনে হান্ভড়ে যে গাছটি পেল, তাতেই উঠে বসল শেষ 


পর্যস্ত হিংশ্ব জন্ত জানোয়ারদের হাত থেকে বক্ষ! পাবার জন্ত। মৃত অন্ত 
জানোয়ারে ভরতি কাধের থলেটা ঝুলিয়ে রাখল গাছের ভালে । বাডিতে 
অনাহারী স্ত্রী পুত্র কন্তার শুকনে| মুখগুলির কথ! মনে পড়ল তার। সারা দিন 
রাত অনাহারে তার! আছে। ন1 জানি কত কষ্ট হচ্ছে ওদের এখন ক্ষুধার 
যন্ত্রণায়! এই ভেবে মনের দুঃখে ব্যাধের ছু-চোখ ভরে জল এসে গড়িয়ে 
পড়ল ছু'গাল বেয়ে। সেই সঙ্গে ছুটে শুকনো পাতাও ঝরে পডল তলায়। 
সে ব্যাধ জানতো! না যে সেদিন ছিল শিব চতুর্দশীর রান্ত্রি। যেগাছে সে 
আশ্রয় নিয়েছিল, সেট! ছিল বেলগাছ। আর তার ওলায় ছিল একটা শিবমৃতি। 
তার মাথায় পডল মহাপাপী ব্যাধের চোখের জলে ভেজা ছুটো বেলপাতা । 
ব্যাস, ব্যাধের অজ্ঞাতেই হয়ে গেল শিবন্রাত্রি ব্রত পালন। অনাহ:রে অনিদ্রায় 
অশ্রপিক্ত বিশ্বপত্রদ্বয় দিয়েছে সে শিবেব মাথায় । তুষ্ট হয়েছেন মহাদেব | অগ্গিমে 
তাই শিবলোকে বাদ হবে এই ব্যাধের | 

ব্যাধের অস্থিমকালে যথারীতি যমদুতেরা এল ব্যাথকে যঘালয়ে নিয়ে যাবার 
জন্যে। মহাপাপী ব্যাধের জন্য সেখানে প্রস্তত রয়েছে জীবহত্যার কঠোর শাস্তির 
ব্যবস্থা । এপিকে যথাগীতি শিবদূতেরাও এসে উপস্থিত হল। ব্যাধের জন্ম 
সেখানে প্রস্তত রয়েছে নানারকম সুখের সব ব্যবস্থা । ব্যাধকে নিয়ে যাবার 
অধিকার নিয়ে শিবদূতদের সঙ্গে যমদূতের বাধল তর্ক-বিতর্ক, পরে হাতাহাতি 
অবশেষে রীতিমত লডাই। কেউ কমযায় না। ছু'দলেরই এক কথা। ব্যাধকে 
নিয়ে যাবার অধিকার থেকে কেউ নডতে চায় না। অবশেষে শিব ও যম 
এলেন সেখানে | যম দিলেন ব্যাধেব সব পাপের ফিরিস্তি । শিব দিলেন সে পাপ 
মোচনের সংবাদ। শিব বললেন £ অনাহারে অনিদ্রায় শিবরাত্রি ব্রত পালন 
করেছে এই ব্যাধ, সে জন্য কল পাপকে আমি ক্ষমা করেছি। 

সব শুনে যমরাছ নত মত্ঘকে ফিরে গেলেন যমপুীতে, পিছে পিছে ফিরে 
গেল সব যমদুতেরাও। আশ্রতোষ শিব কিন্তু নিয়ে গেলেন ব্যাধকে শিবলোকে। ' 
সেই থেকেই ত্রিস্থবনে প্রচারিত হল শিবরাত্রির পুণ্য কথা । 

পূর্বভারতের প্রধান শৈবত্ঘ পশ্চিমবঙ্গে হুগলী জেলায় তারকেশ্বরে বাবা 
তারকনাথের খ্যাতি এই প্রপন্গে উল্লেখনীয়। শিবগত্রি উপলক্ষ্যে লক্ষ লক্ষ 
লৌকের উপস্থিতিতে মেলা ও গাঙ্জন উৎসব এ স্থানের দর্শনীয় বস্ভ। এখানকার 
প্রবাদ ঃ “বাবা মন্কায় মক্ধেশ্বর, কাশীতে বিশ্বেশ্বর, কলিযুগে জীব তরাতে নাম 
তারকেন্ুর |” 
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অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় ১৮৭* সালে ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদারে 
লিখেছেন £ শৈবধর্ম প্রচারের যেরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়| যায়, তাহাতে বোধ 
হয়। যে শিবের উপাদন বিষুুর উপাসনার অপেক্ষায় কোন মতেই অপ্রাচীন 
হইবার বিষয় নয়। পৌরানিক ধর্মের শৃত্রপাতেই শিব উপাসনার আরম্ত হয়। 
বেদ ও বৈদিক-ধর্মমাত্র প্রতিপাদক শাস্থ ব্যাতিরেকে রামায়ণ মহাভারতাদি 
অপরাপর সমুদায় শান্ত্রেই শিব-প্রসঙ্গ এবং শিব ও শক্তির মাহাআুয বর্ণণা আছে। 
শৃদ্রকের কৃত যুচ্ছক্টিক এনং কবি কলিদাসের কুত অভিজ্ঞান শকুম্থল গ্র্থ 
প্রায় প্রচলিত অন্য অন্য সমুদায় সাহিত্যের অপেক্ষা প্রাচীন। এ সকল গ্রান্থের 
মধ্যে তাহাদের সময়ে খৈব-ধর্ম প্রচার থাকিবার বহুতর নিদর্শন লক্ষিত হইয়া 
থাকে। এমন কি, প্রথমেই শিব-সংক্রান্ত্ত বিয়য়ের প্রসঙ্গ সহকারে এ সকল 
নাটকের আস্ত হয় এবং এ সমুদয়ের কোন কোন গ্রন্থে শিবের অষ্টমুতি ও 
তাহার বিশেষ বিশেষ সংঙ্ঞ! প্রভৃতি অনেক বিষয়ের সবিস্তার বর্ণনা আছে। কালিদাস 
প্রণীত কুমারসম্ভব কেবল শিব-ছুর্গারই লীল! কথন ও গুণকীর্ভন মাত্র। 


তারকেশ্বর বাংলাদেশে একমাত্র শৈবতীর্ঘ বলে বিশেষ প্রপিদ্ধ। দশনামা 
বৈ সম্প্রদায়ের প্রধান মঠ তারকেশ্বর। এই দশনামী শৈব-নঠ বাঙলাদেশের 
নিজন্থ ধর্ম প্রতিষ্ঠান নয়। ইহা! অবাঙালীদের আরোপিত ধর্ম প্রতিষ্ঠান 
হলেও বাঙালীদের ধর্মের অন্যতম অঙ্গ হিনাবে ইহা এখন বাঙাম্পীর ধর্শের সঙ্গে 
সুন্দরভাবে যুক্ত হয়ে গেছে। 

শস্করাচার্ধ ভারতে উপনিষদসমূহ যস্থন করে দত্বাত্রেয়। অষ্টাবক্র, দুর্বাসা 
প্রভৃতি মুনিদের অনুগত সিদ্ধান্ত নিয়ে জীবকে সঙ্ডিদাদন্দ পরক্রদ্ষের সন্ধান 
দেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম লু্ধ করে ভারতে সপ্তম শতকে হিন্দু ধর্ম পুনঃসংস্থাপন 


তারকেখর 
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করেন। কিভাবে তিনি ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম আবার প্রতিষ্টা করেন তার 
কিঞিৎ বিবরণ শ্রীভকিবিনোদ ঠাকুরের “শশ্রীকৃঞ্চদংহিতা” নামক গ্রন্থ থেকে, 
নিয়ে উদ্ধার করছি। তিনি লিখেছেন "শঙ্করাচার্য ব্রাগ্ষণ দলবল লইয়! অধিক 
কুতার্থ না হইতে পারায় গিরি, পুরী, ভারতী প্রভৃতি দশবিধ লল্গ্যাপীর পথ 
স্থঙ্ জন করিয়া এ সকল সন্ন্যাসীদিগকে বাহুবলে ও বিচার বলে কর্মপ্রিয় 
ব্রহ্মণদগকে আত্মপাৎ করিয়া বৌদ্ধ বিনাশে প্রবৃত্ত হইলেন। যেখানে 
বৌদ্ধধিগকে শ্বলহুক্ত করিতে না পারিলেন সে স্থলে নাগা সঙ্গ্যাসীদল নিযুক্ত 
পূর্বক খডগাদি অস্বের সাহায্য গ্রহণ কঠিলেন-.*."'বৌদ্ধনাম দুণীভূত কবিয়া 
শঙ্করাচাধ ভারতের কিয়ৎ পরিমাণে উপকার করিয়াছেন ; যেহেতু পুবাতন আধ 
সমাঙ ক্রমশঃ হাস হইতেছিল, তাহ! শিবৃন্ত হইল।” 

শঙ্করাচাধ কেবলাদ্বৈত মত প্রচার করেন। তাঁর মত জীব ও ব্রঙ্ধ 
এক। ভেদজ্ঞন মিথ্যা, কেবল মায়িক প্রতীতি মাত্র । পরবর্তীকালে শ্রীচৈতগ্রদেব 
শঙক্করাচাব মায়াবাদ খগুন করে প্রেমভক্তি আশ্রয় করাই সারগ্রাহী জনগনের 
কর্তব্য বলে সত্র প্রচার করেন। 

তারকেশ্বরে মঠ প্রতিষ্ঠা হয় ১৭১৯ গ্রীষ্টাবে। তারপর হুগলী হাওড! 
জেলায় দশনামী অবাঙালী সন্গ্যাপীগণ বৈদবাটী, গুঝ্রিপান্ডা, ভোটাগান, 
প্রভৃতি স্থানে কয়েকটি মঠ স্থাপন করেন বলে অনেকে কালিঘাটে নকুলেশ্বরের 
মতন তারকণাথও আধুনক বলে মত প্রকাশ করেছেন। এই দীন লেখক 
কিন্ত তাদের সঙ্গে এক মত নন। রাট়ে শৈব ধর্মের প্রাধান্ত বহু প্রাচীন 
কাল থেকেই ছিল, তার প্রমাণ মহালিঙ্গ।্ন গ্রন্থের "বীরভূমৌ সিদ্ধিনাথো বাড়ে চ 
তারকেশ্বর”-__-এই উক্তিটি । 

পশ্চিমবঙ্গে নাথধর্ম নান! প্রতিকূলতার মধ্যে আজ বৌদ্ধধর্মের মত অব- 
লুপ্ত হলেও তারকনাথ নামটিতে *শাখ* থাকায় ইহা যে শিবের সাধারণ 
নাম নয়, ত। সহলেই বোঝা যায়। তারকনাথের পাশে আছেন লোকনাথ । 
অদূরে মহানাদ্দে আছেন জটেশ্বরনাথ। স্থতরাং নাথ যুক্ত দ্বেবতাগণ যে মুলতঃ 
নাথদের, না জৈনদের, না! বৌদ্ধদের দেখতার অবশেষ এ বিষে কেউ আজও 
গবেষণা করেন নি। তাই প্ররুত সত্য আজও অন্ধকারে আবুত হয়ে রয়েছে। 
এত কথ বলার এখানে প্রয়োজন কেবল এই কথাটি বোঝাবধার জন্য, যে 
“তারকনাথ” কখনও আধুনিক দেবতা নন। বাংলার বাইরেও কাশীতে 
বিশ্বেশ্বর “বিশ্বনাথ ও দক্ষিণ ভারতে রামেশ্বর যেমন 'রামনাথ, আধুনিক 
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নয়; তারকেস্বরের ধামেশ্বরও সেই রকম কখনও আধুনিক হতে পারে না। উহ 
অতি প্রাচীন। 

দশনামী সন্ন্যালীগণ পলাশী যুদ্ধের আগে যখন বাঙলা দেশে আপেন 
তখন বাঙলায় চলছে রাষ্ট্র বিপ্লব। সেই সুযোগে মহারাষ্ট্র থেকে আগত বর্গীর মত 
এইসব অভিযাত্রী সন্ধ্যাসীরা এদেশে আগমন ও অভিযান করেন। চুচুডা, 
হুগলী ও চন্দননগরে যখন বাঙলাদেশের ভাগ্য বিপধয় ঘটেছিল, ঠিক সেই 
সময় এইসব দশনামী সন্গ্যাপীর দল তারকেশ্বরে এসে মঠ প্রতিষ্টা করেন। 
এই মন্গ্যাসীরাও নবাবী আমল শেষ হলে বাঙশা দেশে লুঠন আভিযান শুরু 
করেন বলে ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পাণীকে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ও বর্গী দমন করতে বাধা 
হতে হয়। র্‌ 

ভারতবর্ষে প্রা্থৈদিক যুগ থেকে শিবপুজা প্রচলিত। বেদে রুদ্রের যে 
রূপ কল্পনার মধ্যে এই আদিম দেবতার পরিচয় পাওয়া! যায়, সেই বৈদিক 
ও ঙবৈদিক দেবতার সংমিশ্রনে যে দেবতা “শিব রূপে বিকশিত হন, উহাই 
শৈব ধর্মের প্রতীক দেবতা । মহাদেবের মৃতি দুরকম। এক মুঠি অতি 
ভীষণ ও অপর মৃত্তি শান্ত মঙ্গলময়। শৌরাণিক যুগে শিব দেবতারূপে প্রধানত 
ংহারকত্তা বলে পৃজিত হলেও তার উপাদক্জের কাছে তিশি জগবশষ্টা 
ও জগতৎপিতা বলে পরিগণিত হতেন। তারকেশ্বরে প্রচলিত একটি গানের 
প্রথম ছু*লাইনে তাই দেখি ) 

একবার বাবার নাম করে যেই জন। 
সর্বপাপ মুক্ত হয় ব্যাসের বচন ॥ 

আমাদের দেশে পূর্বে শিবলিঙ্গ পুঁজ উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে বিশেষ আদ্ৃত 
হয়নি । পরে যখন শিবলিঙ্গের বাস্তবধমিতা বিলুপ্‌ হয় তখন থেকে ধীরে 
ধীরে উহা উচ্চবর্ণে প্রসার লাভ করে। তারকেশ্বর শিবলিঙ্গেম উৎপত্তি 
সন্বন্ধে যে কংবদত্তি প্রচলিত আছে, তার সঙ্গেও গোপ জাতি ও গাভী সংশ্লিষ্ট 
থাকায়, দেশের তথাকথিত নিয়শ্রেণীর মধ্যেই যে শিবপৃজ1 তৎকালে প্রচলিত 
ছিল তার্‌ ইঙ্গিত পাওয়া বায়। 

তারকেশ্বরে গিরি সম্প্রদায় মঠ স্থাপনের পূর্বেও যে এখানে তারকনাথ 
বিরাজ করতেন, সে সম্বন্ধে কোন দ্বিমত নেই, কারণ ইহ! কোন ব্যক্তি বিশেষের 
দ্বার! প্রতিষ্িত নয়। ইনি হচ্ছেন অনাদি শিব ্বয়ভুলিঙ্গ। এই শিব আবিষ্কৃত 
হবার পর এই অঞ্চলের রাজ! ভারামল্প যখন তার রাজধানী রামনগরে এই 
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শিবকে তুলে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন, তখন তিনি স্বপ্রারিষ্ট হন 
যে “আমাকে তোলার বৃথা চেষ্টা করো না বরং এখানেই আমার মন্দির 
করে ধাও”। ধর্মমলে সহদেব গো্বামীও এ বিষয়ে লিখেছেন £ 

তারকেশ্বর শিব আমি কাননে বদতি। 

অবনী-ভেিয়! বাছ। আমার উৎপত্তি ॥ 

অকারণ ছঃগ করো মোরে কেন খোড। 

গয়! গঙ্গা! বারানসী-আদি মোর জোড ॥ 

এখানে শিবরাত্রি ও গাজন উপলক্ষে লু লোকের সমাগম হয়। বাঙলাদেশের 
সর্বাপেক্ষা বড় উৎসব তাবকেশ্বরের গাজন উৎসব। এই মহোৎ্সবে তার্কেশ্বরের 
গোপের কাহিনী ও বিবিধ লৌকিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে বাঙউার শ্জিদ্ব সংস্কৃতির 
অনিচ্ছেন্ত সম্পর্ক আছে। ইহ! কিন্তু দশনামী শৈবদের দান ময় বা মোহন্থদেণ 
আঢারতুক্ত৪ নয়। রাট়ের প্রাণিন লৌকিক অনুষ্ঠান ধর্মের-গাজন এখানে শিবের 
গাজনের সঙ্গে একীভূত হয়ে বাবা তাবকনাথের ধর্মানুষ্ঠ'নের প্রধান অঙ্গ হিসাবে 
এখন পরিগণিত হয়েছে। 
বাবা তারকনাথের চরণে সেবার জন্য সার! চৈত্র মাপ ব্রক্ষগর্য পালন 

পূর্বক তৈরিক ধারণ উচ্চনর্ণের হিন্দুরা বড একটা কেউ করেন না। তবে 
রোগমুক্তির জন্য এখানে ধর্ণা সকলেই দেন। এখানে পুন্তালোভাতুর নরনারী 
প্রত্যহ ক্রিয়াকর্মাদির মাধ্যমে 'ভাধের ব্রত উদযাপন করেন। এই যে বিশ্বাস 
ও ধ্যান ধারণা, ইহার মূলে ১বজ্ঞানিক সত্যতা কতটুকু আছে তা নিয়ে 
হয়তো মতভেদ থাকতে পারে । তবে অপ্রিকাংশ ধর্মপ্রাণ হিন্দুর মতে “তারকশাথ' 
কলির জাগ্রত দেবতা । এবং আমার মতে বাবা তারকনাথ জাগ্রত তো 
বটেই, তিনি নবীণ নন, বনু প্রাচীন এবং তা মনে প্রাণে বিশ্বামও করি। 
তাই বলি £ 

তারকনাথ চরুণে গার মতি ন! জন্মিল। 

নিশ্চয় জানিবে তার ন্ধি বাম হইল ॥ 
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গ্ব৮১১৪৯৩৮৯ 


শিবের প্রীতিকামনায় সন্্যাস গ্রহণ করে শিব-সম্ষন্ধীয় গীতগানকে বলা হয় 
গাজন। ইহা চডক পৃজার সময় পশ্চিমবঙ্গে চৈত্র মাসের একটি প্রধান ধর্মোৎসব। 
প্রাচীন ছড়ায় আছে £ 
মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমী ছেলের হাতে খড়। 
ফাল্গুন মাসে দোল পৃ, ফাগ ছডাছড়ি ॥ 
চোত্তির মাসে চডক পূজো, সঙ্গ্যেসীর মেলা । 
বোশেখ মাসে ভগনতী পৃজো, গরুর গলায় মালা ॥ 
অতীত কালে বৌদ্ধযুগে মহাযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণ শিব পৃজা করতেন। 
এই শিবের স্থান ছিল বুদ্ধের নীচে। বৌদ্ধযুগের শিব ছিলেন কৃষকদের দেবতা। 
শিবের যে প্রশান্ত সমাধিত্ত ধ্যান মৃতি আজ আমাদের মানস চক্ষে উদ্ভাসিত 
হয়ে ওঠে, সে যুগের শিবে তার কিছুই দেখা যায় না। তিনি কুষিকার্থ 
এবং গৃহে শিবানীর সঙ্গে নিয়শ্রেণীর লোকেদের মত ঝগডা করে দিনাতিপাত 
করেন। এই রুষক শিবের গান বাংল৷ দেশে সেকালে এত প্রচনিত ছিল যে, 
পরবর্তীকালে হিন্দু ক্বিগণ শিব চরিত্রের এই ভাগ একবাবে ব্গন করতে 
পারেন নি। রামেশ্বর, ভারতচন্্র বায়গুণাকর প্রন্ৃতি প্রাচীন কৰবিগণ শিপ্রে যে 
রুষিকার্য ও শিব-ছূর্গর কলহের আভাবষ দিয়েছেন তা' পূর্ববর্তী যুগে কবিগণের 
গীতি অবলম্বন করে রচিত এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। 
বৌন্ধদের বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ব এই তিন দেবভার মধ্যে ধর্ম ছিল ডোমেদের 
দেবত|। খ্রীষ্্া় অষ্টঘ শতকে হিন্দু ধর্ম পুনকখানের পর হিন্দুগণ বৌদ্ধদের 
ধর্মঠাকুরকে শিবঠাকুর বশে পুক্ধা করতে শুরু করেন। শিবের গাঙ্জন বা 
শিবের উৎসব সেই থেকে আমাদের দেশে হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত হয়েছে। 
ডঃ দীনেশচন্দ্র দেন “বঙ্গসাহিত্যে পণিচয়ঃ গ্রন্থে লিখেছেন £ 
1105 11161981079 ঠ0 10008 01 005 0090. 101091752 ৮85 01181098119 
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ধর্মঠাকুরের গুকার শব্ধ যতদূর পর্যন্ত ধ্বনিত হয়, ততদূর পর্ধস্ত গৃহস্থের 

পাপ বুঝি সব দূর হয়ে যায়, শুন্তপুরাণের এই গানটি তারই নিদর্শন। 

যতদূর ধর্মের তুক্কার যান। 

গারস্থের মহাপাপ দুরত পলান ॥ 

সাম যজু খক অথর্ব বে, 

গুকার লইয়া ধর্মের পঞ্চম বেদ । 

শুন শুন পণ্ডিত আগমর ভেদ ৪ 

শিবের উপবাঁসক্রি্ট নগ্ন দেহ এবং ভিক্ষাবৃত্তির কথা স্মরণ করে শিবভক্ত 

তাঁকে ধান রোপণ করতে এবং নগ্নতা শিবারণের জন্য কাপাস তুলা বুনতে 
উপদেশ দিচ্ছেন এরূপ একটি গান এখানে উদ্ধৃত হলো । সাধারণতঃ ভক্ত উপাস্য 
দেবতার কাছে নিজের অভাব অভিযোগের কথা নিবেদন করেন। কিন্তু এখানে 
উপাপক নিজেকে সম্পূর্ণকপে তুলে শিয়ে দেবতার দুঃখে ব্যথিত হয়ে, তাঁকে 
যে উপদেশ দিচ্ছেন, তা জনৈক ইংরেজ মহিলার মতে “ভক্তির অপূর্ব পরাকাষ্টা ও 
কবিত্বের শ্রেষ্ঠতম উপাদান ।” গানটি হচ্ছে £ 

আক্ষার (১) বচনে গোনাঞ্ি তুক্ষি (২) চষ চাষ । 

কথন অন্ন ছত্র গোসাঞ্িত কখন উপবাস ॥ 

পুখরী কাদাএ (৩) লইব ভূমখানি। 

আরস! (৪) হইলে যেন ছিচএ (৫) দিব পানি ॥ 

আর সব কিসান কাদিব মাথে হাত দিয়! | 

পরম ইচ্ছায় ধান্ঠ আনিব দাইআ ॥ (৬) 

ঘরে ধান্য থাকিলে পরভূ সুথে অস্ত্র খাব। 

অশ্্রর বিহনে পর কত ছূঃখ পাব ॥ 

-- কাপাস চসহু পরভূ পরিব কাপড় । 


৬২ 


কত ন1 পরিব গোসাগ্িঃ কেওদ1 (৭) বাঘের চড় ॥ (৮) 
সকল চাষ চষ প্রভু আর রোইও কলা। 
সকল দব্ব পাই যেন ধর্ম পূজার বেলা ॥ 

পশ্চিমবাংলার একমাত্র শৈবতীর্ঘ তারকেশ্বরে প্রতি বৎসর গাজন উৎসব 
বাঙলা দেশেন্র সর্বাপেক্ষা! বড গাজন উৎসব । গাজন দশনাষী সন্াশীদের 
আচান্তৃক্ত ন। হলেও প্রাচীন বাঙলার এই নিজন্ব সংস্কৃতি বাব তারকনাখের 
অনুষ্ঠানের মধ্যে কালক্রমে অস্তভূক্তি হয়ে গেছে। কিভাবে এটা হলো তা 
ডঃ দীনেশচক্দ সেনের নিয়োক্ত বর্ণনা থেকে বোঝ যায়। 
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চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে তারকেশ্বরে পাচদিন ব্যাপি মূল অনুষ্ঠান হলেও 
সার চৈত্রমান ধবে যশর। সঙ্গ্যাস গ্রহণ করেন, তীর নারী পুরুষ নিধিশে'ষ 
গেরুয়া কাপড পরিধান করেন ও ফলমূল আহার বা হবিষ্ান্ন করেন এবং 
প্রতাহ গঙ্গন্ান করেন। ত্রত ধারণের ও শিয়ন পালনের কোন ধব] বাধা প্রীতি 
প্রচলিত না থাকলেও কেহ একমাস বা কেহ অল্পদিনের জন্যও কৃচ্ছসাধনের 
ব্রত গ্রহণ করেন। ব্রতী সন্ত্রাসী বা সম্ধ্যাসিনী তখন “আত্ম গোত্রং পরিত্যজং 
শিব গোত্রে প্রবিশতু” এই মন্ত্রে গৈরিক বস্থ ধারণ করেন। তখন সব সঙন্গ্যাসী 
ও সন্গ্যাস্ণীগণ হয়ে যান একগোত্র । তারপর তারা “বাবা তাবকনাখের চরণে 
সেবা লাগে মহাদেব”_-এই গান করতে করতে ঢাক ঢোল কাঁদি বাজিয়ে 
ভিক্ষায় বেরিয়ে পড়েন। _ওম্যালী শাহেব ও মনোমোহন চক্রবততী! 'হুগলী ডিছ্রিক 
গেছেটিরারে কেবল নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুগণ সম্গ্যাস গ্রহণ করেন মুসলমানদের 


১) আক্ষার--আমার, ২) তুক্ষি-_তুমি, ৩) কাদাএ__ভিজ1 মাটিতে, ৪) আরসা_ 
রস বিহীন, £) ছি5এ -সেঁচিয়ে, ৬) দাইআ- কাটিয়া, ৭) কেওদা কেঁদে বাঘ, 
৮) চড়--চামড়]। 


রমজানের যতন, একমাস দিনের বেল তার! উপবাস করে রাত্রে আহারাদি করেন 
বলে লিখেছেন । 
চৈত্র মাসের শেষে সাধারণতঃ চৈত্র সংক্রান্তির পাচদিন আগে আরম্ভ হয় 
নীলপুঙ্গা এবং সংক্রান্তির সঙ্গে সঙ্গে এই পুজার অবসান হয়। উৎলবকারী 
সম্গযাসী গায়কগণ ঢাকের বাজনার তালে তালে নাচতে নাচতে শিবের নান! 
রকমের গান গেয়ে থাকেন। নীলপুজা শিবপুজারই নামান্তর । চৈত্র মাস 
শিবের জন্মমাস বলে আমাদের দেশে চৈত্র মাসেই এই গাঙ্জনোৎসব অনুষ্ঠিত 
হয়। শিবের গাজনের ছুটি গান এখানে উদ্ধত হলো ঃ 
বরণ 
চৈত্রমাস মধুমাস শিবের জন্যমাস। 
সাধু সন্ধ্যাসী লইয়! বাল চলেন শিবের বাস ॥ 
শিব শিব বলিয়া ডাকে ঘনে ঘন। 
চৈতন্ত হইয়! প্রভু দিলেন দরশন ॥ 
বিবাহ আসরে শিব 
শিব চইলাছেন বিয়ার বেশে নারদ বাঁজায় বীণ] । 
পাড়া পডশী দেখতে এলো বিয়ার কথা শুইন] ॥ 
টিপ. টিপ ভন্বুর1 বাজে শিক্গায় গুণ গুণ করে। 
খৈশ্তা পড়লে! অ্রগোচর্ম শিব ল্যাঙ্গট। হইয়। নাচে ॥ 
মেনকা সুন্দরী এল জামাই দেখিবারে | 
পাগলা জামাই দেখ্যা সবে আউয়] ছয়! করে ॥ 
কিবা আকৃতি জামাইর কিব! জামাইর রূপ। 
ছুইট! চক্ষু ফুইজা1 বইছে পঞ্চখানি মুখ ॥ 
না দিব গোঁরীরে বিয়া কাণ্ন বা বাপেন্র ভর ! 
ডঙ্কা মাইর্যা পাগল জামাই বাড়ির বাইর কর ॥ 
বৌদ্ধ ধর্মস্থানগুলি কিভাবে শঙ্করাচার্য ও তাঁর অন্ুরাশীবৃন্দ হিন্দুতীর্ঘে 
বপান্তরিত করেন, তার একটি সুন্দর বর্ণন৷ শ্রীমণ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর “রী 
সংহিতা” নামক পুত্তকে দিয়েছেন। নিয়ে তার অংশ বিশেষ উদ্ধত হলে!। 
“' আর্ধদ্িগের যে তীর্থ ছিল এ সকল স্থান বৌদ্ধপ্রায় হইয়া গেল। এমন 
কি ব্রদ্মশদিগের ধর্মের প্রায় সকল চিহুই লুপ্ত হইতে লাগিল। যখন এই 
প্রকার উপপ্র অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়িল, তখন শ্রীষ্টের সগয শতাব্দীতে 
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বরাঙ্থাপের৷ অত্যন্ত ক্ুদ্ধ হইয়। ক্রমশঃ দলবদ্ধ রূপে বৌদ্ধ বিনাশের বত্ব পাইতে 
লাগিলেন। তৎকালে ঘটনাক্রমে কৃতবিস্ত ও মহাবুদ্ধিশালী শ্রীমচ্ছষ্করাচাধ 
কাশীনগরে ্রাক্ষণিগের সেনাপতি হইয়া উঠিলেন। ইহার কার্য আলোচনা 
করিলে ইহাকে পরশুরামের অবতার বলিয়া বোধ হয়। জন্ম সম্বন্ধে উহার 
অনেক গোলযোগ ছিল, এ বিধায় তাহাকে মহাদেবের পুত্র বলিয়া! তাহার 
অনুগত ব্রাহ্মণের! শ্বীকার করেন-'."*শঙ্করাচার্য ব্রাক্ষণ দলবল লইয়া অধিক 
কতার্থ না হইতে পারার গিরি, পুরী, ভারতী প্রভৃতি দশবিধ সন্ন্যাসীর পথ 
স্থজন করিয়া এ সকল সন্ন্যাদীদিগের বাহুবলে ও বিচার বলে বর্মপ্রিয় বাচ্ষাণ- 
দিগকে আত্মসাৎ করিয়া বৌদ্ধবিনাশে প্রবৃত্ত হইলেন। যেখানে বৌদ্ধদিগকে 
্বদলতৃক্ত করিতে না পারিলেন, সে"স্থলে নাগ! সন্ন্যাসীদল নিযুক্ত করিয়া খড়গা্দি 
অস্ত্র সাহায্য গ্রহণ করিলেন” 
তারকেশ্বরে চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে গাজন মেলার অনুষ্ঠান হয় পাঁচদিন 
সে সময় এখানে শিবত্রতধারী সন্ন্যাসী সন্্যাসিনীদের এক অভূতপূর্ব সমাবেশ 
দর্শককে মৃক্ধ করে। ঢাক ঢোল সহযোগে তারা যে গান করেন, তার একটি 
এখানে উদ্ধত হলো £ 
বাব! শ্মশানে থাকে গায়ে ভম্ম যে মাখে। 
দিবানিশি নয়ন মুদে রাম বলে ডাকে ॥ 
ভক্তের জন্ত কৈলাস শুন্ত করে থাকেন সর্বক্ষণ। 
তারকক্রক্ধ তারকণাথে ডাকলে আমার মন ॥ 
বাবা তারকনাথের গাজন মেলা শুরু হয় ২* চৈত্র। স্থানীর লোকেরা 
এর নাম দিয়েছে “ঘখনে মেলা”। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত 
হাজার হাজার কচ্ছব্রতধারী ভক্তের দল গৈরিক ধারণ করে বৈস্যবাঁটী থেকে 
বাকে করে গঙ্জাজল নিয়ে তীর্ধধামে উপস্থিত হয়ে বাবার পুজা দেন ও 
শিবলিঙ্গের মাথায় ঢেলে দেন গঙ্গার পবিত্র জল। চেত্র মান ৩* দিনে হলে, 
মেল! শ্রক্ষ হয় ২১ চেত্র। 
তাবপর ২৭ চৈত্র হয় ফল উৎসব! এই দিন ফল ছোড়া ও কাটা 
ঝাপের অনুষ্ঠান। ২৮ চৈত্র নীল উপলক্ষে শিবের বিবাহ-বাধিকী বিশেষ 
আড়স্বরের সঙ্গে প্রতিপালিত হয়। নীলাবতীর বিবাহপলক্ষে সঙ্ন্যানীদের এক 
বিরাট শোভাযাত্রা সেদিন নগর প্রদক্ষিণ করে। ২৯ চৈত্র চড়ক উৎসবের 
জন্ত বাপ খেল! হয়। এই দিন শিবের উদ্দেষ্টে কাট! ঝাপ একটি দর্শনীয় অনুষ্ঠান ! 
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ব্রত শেষ হয় ৩* চৈত্র) সে দিন সন্্াপী ও সঙ্যাসিনীগণ ঠৈরিক 
বন্্ ত্যাগ করে ব্রত শেষ করেন। ব্রত উদযাপনের পর শিবগোত্র পরিত্যাগ 
করে ভক্তবৃন্দ আবার ন্বীর় গোত্রে তখন প্রত্যাবর্তন করেন। 
হাজার হাজার নরনারী শিবক্ষেত্র তারকনাথে মিলিত হয়ে পৃজা, অর্চনা, 
মন্দির প্রদক্ষিণ দণ্তী করা ও বাবার মাথায় গলাজল বর্ষণ প্রভৃতি বিভিন্ন 
ধর্মীয় ক্রিয়! কর্মাদির ঘা ব্রত উদ্যাপন করেন । ভক্তদের বিশ্বাস বাব! তারকনাথ 
সর্বন্র বিরাজিত, তিনি কেবল তারকেস্বরেই সীমাবদ্ধ নন। তার! বলেন £ 
বাব! মক্কায় মকেশ্বর, কাশীতে বিশ্বেশ্বর | 
কলিযুগে জীব তরাতে নাম তারকেস্বর 
আর বাবা বলেন তিনি আশুতোষ । তার মাথায় যিনিই জল ও বিষপত্র 
দেবেন, তিনিই তারকনাথের শ্রীচরণে স্থান পাবেন। 
ভক্তিভাবে ধিবে মোরে এক বিশ্বল। 
অস্তিমকালে চরণ-কমলে পাইবে স্থল ॥ 
বাবা তারকনাথ সম্বন্ধে বহু গান এখনও রচিত হয়। নিম্নে পণ্ডিত দীঘাপতি 
ভট্টাচার্য রচিত প্রভাতকালীন একটি গান উলেখ্য। গাজন সম্বন্ধে বিস্তারিত 
বিবরণ “ছগলী জেলার ইতিহান ও বঙ্গ সমাজ” গ্রন্থের ১ম ও ১য় খণ্ডে 
আছে, অন্ুুসন্ধিতন্ব পাঠক তা থেকে অনেক তথ্য জানতে পারবেব। 
প্রভাতকালীন গান 
ধন্য হবে মানব জীবন, 
গাওরে শিবের নাম। 
নামের বর্ণে বর্ণে সুধা ঝরে 
পিওরে ভাই অবিরাম ॥ 
নাম কর ধ্যান, নাম কর জ্ঞান, 
নামেই হবে পরিজ্রাণ। 
নামের প্রভাবে দেখতে পাবে, 
হদয় মাঝে হ্গধাম ॥ 
জীব তরাতে এসেছে নাম, 
পাপী তাপীর প্রাণারাম। 
দেবতার বাঞ্ছিত এ নাম, 
নাম্েবাসনার বিরাম ॥ 
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দীঘাপতি বলে সদ! কর, 
পশুপতির নাম। 
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষের 
পাবি রে সন্ধান ॥ 
পশ্চিমবঙ্গে শিবের মন্দির সর্বাধিক এবং সর্বত্রই গাজন উৎসব মহাসযারোহে 
অচুঠিত হয়। কলকাতায় নকুলেশ্বর মন্দিরে, চুণ্চুড়ায় যণডেশ্বরের মন্দিরে, 
খানাকুলে ঘণ্টেশ্বরের মন্দিরে, বর্ধমান কুড়মন1 ঈশানেশ্বরের মন্দিরের গাজন 
তন্মধ্যে উল্লেখ্য । স্থান কাল পাত্র ভেদে এই উৎসবের সঙ্গে কোথাও কোথাও 
নরমূণ্ড নিয়ে সন্গ্যাসীদের নৃত্য শৈবতান্ত্রিক মিলন বলে মনে হয়। এই সব 
দৃশ্য বীভৎস ও ভয়াবহ হলেও শিবের গাজন নিয়ে গবেষণা করলে সেকালের 
বঙ্গসমাজের অনেক অলৌকিক তথ্য উদযাটিত হতে পারে। 
শিবের সন্ন্যাসী বেশে গৌরীকে ছলনার একটি গানের অংশ নিয়ে উদ্ধৃত 
হলো £ 
আজাম্থ লম্বিত জট! কপালে রুধির ফোটা 
রুধিরের অর্ধচন্ত্র ভালে। 
খুলে ফেলে বাঘাম্বর পরিলেন রক্তান্বর 
রুদ্রাক্ষের মাল! পরে গলে ॥ 
কপট সন্ন্যাসী গৌরীকে শিবপুজা। করতে দেখে শিব নিন্দা করতে শুরু করলেন : 
্রন্ষচারী বলে ছি ছি কি কথা কহিলে। 
শিব পুজিবারে তোরে কে শিখাই এ দিলে ॥ 
কি ফল পাইবে তুমি শিবপুজা করে। 
কেন ছুঃখ পায় চলে যাও নিজ ঘরে ॥ 
গৌরী কিন্তু শিব ছাড়া কাউকে বিবাহ করবেন না, শিবনিন্দা সত্বেও তিনি 
সাধুকে বললেন £ 
আমার মনের আশ অন্ততে নাঞ্জি পিয়াস 
ত্রিতৃবনে আছে যত জন ॥ 
অনুগ্রহ করি মোরে শিব যদি বিভা করে 
তবে বিভা করিব এখন ॥ 
সে প্ মনে ভাবিএ শিবলিঙ্গ নির্মাই এ 
সদা করি শিবের সাধন । 
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শিব বিনে অন্ত জনে ন1 দেখি না জানি মনে 
কালী নাম করি এ বচন ॥ 

হগলী জেলার সদর শহর চুচুড়া। এখানে ভাগীরথী তীরে বখেশবর জীউর 
মন্দির। ঠৈআ্রের গাজন পর্ব এখানে তিনশে! বছর ধরে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। 
২১শে চৈত্র (৩১ দিনে মাস হলে ২২শে ) থেকে ১ল। বৈশাখ পর্ধস্ত এর বিস্তৃতি । 
অতি দীর্ঘ এই গাজন সন্ন্যাসীদের সন্যাসব্রত পালন। বহু আচার অনুষ্ঠানে 
উৎসবটি বৈচিত্রপুর্ণ, যেমন-_-খাটা-খাটুনি অর্থাৎ দেবতার সম্মুখে নাচ গান। 
যণ্ডেশ্বর জীউর অভিষেক 7 যণ্ডশ্বর, কামাখ্যাদেবী, কালভৈরব আর সিদ্ধেশ্বরী 
কালীর গাজন পৃজ1) মাত্র তিনটি চালের ভাত রেধে একটি হাতে, একটি 
পাতে আর একটি দাতে কেটে সন্গ্যাসীদের শুরু হয় মহাহবিষ্ত পালন এবং ১লা 
বৈশাখ মধ্য রাত্রিতে হয় ছাগ বলি। 

গ্রাজনোৎসব উপলক্ষ্যে মন্দির প্রাঙ্গণে যে মেলা বসে তার নাম কিন্তু 
বৈশাখী মেলা । হাজার দশেক নরনারীর সমাগমে প্রাঙ্গন তখন অন্য রূপ ধারণ 
করে। নবনিমিত মন্দির ও যণ্ডেশ্বরের নানা কথ! পরে নিবেদিত হলো । 





পরতো] 
. ঘণ্টেশ্বর 


তারকেস্বর পূর্বভারতের প্রধান শৈবতীর্ঘপাপে বঙেলাদেশে পরিচিত হবার 
অনেক আগে ঘ্ষপ্টেশ্বর ও চুচুডার বণ্ডেশ্বর ছিল সর্বজনবিদিত। পথঘাটের 
স্থব্যবস্থা না থাকলেও দেশদেশাস্তর থেকে জলপথে তখন ছুরারোগ্য ব্যাধি 
থেকে মুক্ত হবার জন্ত আসতো অসংখ্য নরনারী। সেকালে “একবার বাবার 
নাম করে যেই জন--সর্ব পাপে মুক্ত হয় ব্যাসের বচন” এই ছিল প্রবাদ । 
কিন্ত সে বিশ্বীস এখন আর নেই বলে পূর্বের খ্যাতি লুগুপ্রায় হলেও রত্বাকর নদের 
তীরে ঘণ্টেশ্বরদেবের প্রাচীন মন্দির স্থানটিকে এখনও সৌন্দর্যমপ্ডিত করে রেখেছে । 
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আরামবাগে খানাকুল থানার উবিদপুর গ্রামে ঘণ্টেশ্বর মন্দির-এর গঠন 
পরিকল্পন। একটু বিচিত্র রকমের । রেখ দ্বেউলের সঙ্গে চারচাল! শৈলীর সংযোগ 
হুগলীতে পাতুগ্রামে গোত্বামীদের মন্দির ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না। 
অবশ্য ঘণ্টেশ্বর মন্দিরের অনুরূপ রেখের প্রভাবযুক্ত চারচালা' আচ্ছাদনযুক্ত 
মন্দির মেদিনীপুর জেলায় ভগবানপুর, মাউরিমির্জাপুর, বিশ্বনাথপুর প্রভৃতি অনেক 
গ্রামে দেখেছি, তবে তমলুকের বর্গভীমা দেবীর মন্দির এ প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে 
উল্লেখ্য । পাণুগ্রামে গোত্বামীদের দেউল মন্দিরে জগমোহন রূপে আছে কিন্তু 
আটচাল! মন্দির। আর ঘণ্টশ্বরে আছে সামনে জগমোহন হিসাবে বাঙলার 
ঘরোয়া স্থাপত্যের প্রতীকরূপে একটি চৌচাল মন্দির। ১৯৬১ সালে হুগলী 
জেলার হ্যাগুবৃকে ঘণ্টেশ্বর শিব মন্দিরকে এ অঞ্চলের প্রখ্যাত মন্দির ধলে 
উল্লেখ কর। হয়েছে। 

ঘণ্টেশ্বর মহাদেব অনাদি হ্বয়ভূ--এই বিরাট শিবলিঙ্গ কোন ব্যক্তি বিশেষের 
বারা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। শ্বয়ভু ঘণ্টেম্বরের কথা “মহালিঙ্গানতন্ত্রে” লেখা আছে । 
যথা: “ঘণেশ্বর্চ দেবেশী রত্বাকর নদীতটে । আগে রত্বাকর নদ যখন খুব 
বেগবান ছিল তখন এখানে অর্থাৎ উবিদপুর ছিল বন্দর এবং এই অঞ্চলের 
যাবতীয় পণাত্রব্য যাতায়াত করতো! এই জলপথে। কথিত আছে, পঞ্চদশ শতকে 
কষ্ণনগরে গোপীনাথজীউর মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীঘদ অভিরাম গোস্বামী মহা 
রাজের কৌগীন ভেসে যাওয়ায় তার অভিশাপে রত্বাকরের বেগ কমে যান্ব 
এই প্রবাদ ও তখন থেকেই এই নদ কানা-রত্বাকর বলে খ্যাত হয়। মন্দিরের 
উত্তর-পশ্চিম দিক বলয়াকারে রত্বাকর ঝেষ্ঠন করে রেখেছে বলে এই দেবস্থানের 
প্রাকৃতিক শোভা ছিল একদ1 অপরূপ । 

পাচীন কীতিমালায় স্থশোভিত ঘন্টেশ্বর মন্দিরে বিশালাম্ী, অন্নপূর্ণা, 
শ্মশানকালী, বঠীঠাকুরাণী, ধর্মঠাকুর, ক্ষুদদিরায় এবং নিতাই-গোৌর প্রভৃতি দেবদেবীর 
ভিন্ন ভিন্ন মন্দিরে অবস্থান স্থানটিকে করেছে ভক্তদের কাছে মনোরম। এই 
রমণীয় স্থানকে তাই বল! হতো গুপ্তকাশী ও ঘণেম্বরদদেকে বলা হোত 
গুপ্তকাশীর পতি, তাই তাকেই কেপ ভঙ্গনা করো “প্তকাশীধামপতিং ভঙ্গ 
ঘণ্টেশ্বরমূ*, এই ছিল ন্থপ্রাচীন রীতি। 

ঘণ্টেশ্বরের গাজন এ অঞ্চলের একটি প্রধান উৎসব। মন্দির শ্রীমদ বটুক 
বাবাক্দীর নির্দেশে উবিদপুরের মটুক কারক মন্দির প্রথমে নির্মান করতে 
করেন, কিন্তু শেষ করেন উবিদপুরের কানাইলাল দে। অষ্টাদশ শতকে শুরু 
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সম্ভবতঃ গ্রীষ্টপর ১৭৩৫ সালের কাছাকাছি কোন সময়ে আলোচ্য মন্দির 
তৈরি হয়েছিল। সামনের চৌচাল জগমোহন পতনোম্ুখ হলে ১১৪৫ লালে 
তার আকার ও গঠন বজায় রেখে তা পুনঃ নির্মান করা হয়। এই 
স্থপ্রাচীন মন্দির সম্পর্কে হুগলী জেলার গেজেটিয়ারে (১৯৭২) বা লেখা 
আছে তা উল্লেখ্য ঃ 
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পাচ শতক আগে মাঘ মাসের এক অকাল বন্তায় রত্বাকর নদ থেকে 
প্রাপ্ত হল কালভৈরব বলে কথিত সপ্াশ্ববাহিত রথারুঢ একটি পাথরের হূর্যমূতি, 
তৎকালীন সেবায়েৎ স্বপ্রা্দিষ্ট হয়ে তিনি যেটি প্রতিষ্ঠা করেন এবং ভৈরব 
বলে তিনি আজও. পৃজিত হচ্ছেন। মাঘ মাসে দশমীর পরদিন ভৈমী 
একাদশীতে ভৈরবের আবির্ভাবের দিন বলে ও শিবরাত্রিতে অনুষ্টিত ছুটি 
এখানকার মেলা চলে আসছে প্রায় পাচশো বছর ধরে। এবং কথিত আছে 
এখানে সিদ্ধি লাভ করেছেন বহু সাধক। 

মন্দিরের পাশে নদী তীরে শ্বশান অবস্থিত। দাহকার্ধের জন্য ছুটি শ্মশান 
এখানকার বৈশিষ্ট্য । একটি শ্মশান ব্রাদ্ধনদের, আর একটি অব্ব্রাঙ্ষণদের । 
ঘণ্টেশ্বর মন্দিরের ডান দিকের শ্বাশানের নাম ত্রন্ধাশ্মশান ও বা দিকেরটি হচ্ছে 
সাধারণ শ্মশান। শ্াশানে জাতিভেদের এ ধরণের ব্যবস্থা হুগলী জেলায় আমি 
সহল্রাধিক গ্রাম পরিভ্রমণ করে আর কোথাও দেখিনি। 

উদ্ভ্রান্ত প্রেমের লেখক চন্ত্রশেখর মুখোপাধ্যায়, “এইখানে ( শ্বশানে ) 
আপিলে সকলেই সমান হয়* বলেছেন। তিনি লিখেছেন: “পণ্ডিত, মুর্খ 
ধনী, দরিদ্র, কুৎসিৎ, মহৎ ক্ষুদ্র, ব্রাহ্মণ, শুত্র, ইংরেজ, বাঙালী সকলেই 
সমান।” কিন্তু তিনি এই শ্রাশানের কথ! জানলে হয়ত এ কথা লিখতেন 
না। আর রবীন্দ্রনাথ শ্মশানে জাতিভেদের কথ! জানলে কী প্মৃত্যুমাবে 
হবে তবে চিতাভম্ম সবার সমান” একথ] গীতাঞ্জলিতে লিখতেন? হয় তে! 
লিখতেন, কারণ তার মতে £ 
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“ইতিহাস বুড়ো, বেড়াজলে তার পাতা, 
সঙ্গে রয়েছে হিসাবের মোটা খাতা 
ধর! যাহা পড়ে ফর্দে সকলি আছে। 
হয় আর নয়, খোজ রাখে শুধু এই, 
ভালে! মন্দর দরদ কিছুই নেই। 
মূল্যের ভেদ তুল্য তাহার কাছে।” (নবশতক ) 
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শিব নেই বা! শিবমন্দির নেই এমন গ্রাম ভারতে বিরল। ভারতের গ্রাম্য 
সমাজে শিব আরিি পিতা ও উমা বাঁ অশ্বিকা আদি মাতা বলে তন্ত্রচনে 
লেখা আছে। “আদৌ শিবং পৃজরিত্বা আগে করবে শিবপৃজা 'শক্তিপৃজা 
ততঃপরং তারপর করবে শক্তি পুজা । এই শান্ত্র-বাক্য বলে সুদুর অতীত 
কাল থেকে আমাদের দেশে শিবপুজ! প্রচলিত হয়েছে। 

প্রাক্‌ বৈদিক যুগ থেকে শিবপৃজা হচ্ছে বলে এই পুজার প্রাচীনত্ব 
আমাদের দেশে সমধিক। বেদে রুদ্রের কল্পনার মধ্যে এই আদিম দেবতার 
পরিচয় পাওয়া যায়। সেই বৈদিক ও অবৈদিক দেবতার সংমিশ্রণে যে দেবতা 
শিবরপে বিকশিত হন, তিনিই হচ্ছেন শৈবধর্মের প্রতীক দেবতা শ্রিব। 
পাশ্চাত্য পণ্ডিত স্যার উইলিয়ম হাণ্টার বলেছেন যে, শিব তার ছুরকম 
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য উচ্চ ও শীচ এই উভড় শ্রেণীর হিন্দুর কাছে মহ 
ঈশ্বর বলে পরিগণিত॥ চুঁচুডার বণ্ডশ্বর এইরূপ ঈশ্বরযুক্ক একটি প্রাচীন 
দেবতা। যাঁর আবির্ভাব হয়েছিল ষোড়শ শতকে চু'চুড়ায়--সঘাট আকবারের 
রাজত্বকালে । 

চু'চুড়ার বতেশ্বর ছাড়! হুগলি জেলার ইতিহাস রচনার জন্ত যখন গ্রাম 
থেকে গ্রামাস্তরে পরিভ্রমণ আমায় করতে হয়েছিল, তখন তিনশোর মত 
ঈশ্বরযুক্ত শিবলিঙ্গ দেখার দুর্লভ সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। কয়েকটির নাষ 





॥ জু 
সা জাই, 
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এখানে উল্লেখ করছি। - উবিদপুরের ঘণ্টেশ্বর, পোলের মানিকের, কেটদলের 
সীতলেশ্বর, সাহানপুরের সানেশ্বর, রাজহাটার ব্রেশ্বর, ভাগারহাটির শৈলেশ্বর, 
হারপুরের হারনগরেশ্বর, দিগপুরের হটেশ্বর, বৈস্তবাটীর রাঘবেশ্বর, গুড়োপের 
গোপেশ্বর, কোল্নগরের কল্যাণেশ্বর, উত্তরপাড়ার থানেশ্বর ও রাষেশ্বর, পাউনানের 
টাটেশ্বর, ঝ্বাটপুরের ডালেশ্বর, শিমলার জটিলেশ্বরঃ মহানাদের অখিলেশ্বর, 
সুগন্ধ্যার মহেশ্বর, দীঘানেশ্বরের সর্বেশ্বর, বংশবাটার হংসেশ্বয়, ত্রিবেণীর রামেশ্বর 
ইত্যাদি। 

পশ্চিমবঙ্গে তাঁরকেশ্বর একমাত্র শৈবতীর্ঘ বলে এখানকার গাজন উৎসব 
বৃহততম। কিন্তু চু'চুড়ার বণ্ডেশ্বর বা আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত উবিদপুরের 
ঘণ্টেশ্বর শিবের গাজন ও বৃহৎ বললে অত্যুক্তি হয় নাঁ। শিবের প্রীতি কামনায় 
সন্ন্যাস গ্রহণ করা বিধি, তাই শিব সন্বন্ধীয় গানকে বল! হয় গাজন। এটি চৈত্র 
মাসে চড়ক পৃজার সময় অনুষ্ঠিত একটি প্রধান ধর্মোৎসব। চুঁচুডায় যণ্ডেশ্বর 
জীউর গাজন উৎসব আরম্ভ হয় ২২ চৈত্র এবং শেষ হয় ১ বৈশাখ। এই 
উৎসব চলে এগারো দিন। স্ত্রী-পুরুষ নিবিশেষে যে কোন বর্ণের হিন্দু বণ্ডে্বর 
জীউর প্রীতি কামনায় সন্গ্যাসব্রত গ্রহণ করেন। কোন স্্ীলোক ফাঁদ সন্ন্যাস 
নেন, তাকে বল! হয় ভট্রাসিনী। গাজন উত্সবে থাকেন একজন মূল সন্যাসী 
এবং তিনিই অন্তান্য সন্ন্যাসীদ্রের পরিচালনা করেন। 

যণ্ডেশ্বরের গাজনে মূল সন্ন্যাসী হন গাচুগোপল ঘোষ। এ'রা পুরুযাম্থুক্রমে 
যণ্ডেশ্বরের গাজণে মূল সন্্যাসীর ব্রত পালন করে আসছেন। মুল সন্ন্যাসীকে 
সারা! চৈত্র মাস, সংযম পালনপূর্বকক একবেল৷ হবিষান্ন করতে হয়। তিনি 
প্রতি বৎসর ২২ ত্র থেকে সন্ন্যাস গ্রহনেচ্ছু ব্যক্তিদের শিবমস্ত্রে গোত্রাস্তরিত 
করে সন্যাম দেন। সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণকারীর! তখন নতুন গ্রেকুয়া বস্ত্র ও 
উত্তরীয় ধারণ করেন। 

চু"চূড়ার দেবতা বপ্ডেশ্বরের আবির্ভাব সম্বন্ধে যে অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত 
আছে ত থেকে জানা যায় যে প্রায় পাচশে! বছর আগে রথযাত্রার পরের 
দিন স্বপ্রাদেশ পেয়ে চুচুড়ার দিগম্বর হালদার নামে জনৈক যাত্রিক জেলেদের 
জালে অবস্থিত বণ্ডশ্বর শিবকে গঞ্জ! থেকে উদ্ধার করে গঙ্গার ধারে শ্শানে 
তাকে প্রতিষ্ঠা করেন। যণ্ডেশ্বরের সঙ্গে সেই জালে উঠেছিল সাতটি ভৈরব, 
ছুটি ব্রিশূল, একটি করে বান ও একটি লিখিত তাত্রফলক। এই তাত্রফলকে 
উৎকার্ণ ছিল বগ্েশ্বরের সিদ্ধিমনত্ যে মন্ত্রে আজও তার পুজানুষ্ঠান সথসম্পঙগ 
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হচ্ছে। দিগম্ঘরের হ্বপ্ন বৃতাত্ত থেকে জানা যায় যে, বণডেশ্বর আগে ছিলেন 
মগধের পিপুলীয়--রাজবংশের গৃহদেবতা। রাজবংশের পতনের পর তার 
আবির্ভাব হয় চু'চুড়ায়। সেখানে যণ্ডেশ্বর জীউর ভক্ত ছিলেন সাতজন, তাদের 
প্রতিনিধি মনে করে আজও গাজনের অনুষ্ঠান শুরু হয়। এ বিষয়ে দিগন্বর 
হালদারের অন্ততম বংশধর ফণীতৃষণ হালদার লিখেছেন : এখনও দিশস্বর 
হালদারের বংশীয়েরা তাত্রফলকের লিখিত নিয়ম অস্কুসারে গাজন পৃজা করিয়া! 
থাকেন। তাত্রফলকে লিখিত মন্ত্র অতি গোপনীয় । ইহা! বৈদ্ধিক বা তাঙ্জ্রিক মন্ত্র 
নহে। ইহা! »যণেশ্বরের নিজ্ব সিদ্ধ-মন্ত্। এই মন্ত্র বিধি অনুসারে পুরোহিতকেও 
দেওয়া যায় না। এ কারণে হালদার বংশীয় বয়োজ্যেষ্ঠ বংশাহ্ুক্রমে ব্রতী 
থাকিয়া গাজন পুজা সামাধা করেন।” যগ্ডেশ্বরের গাজন শুরু হয় ২২ চৈত্র 
সকাল নাতটায়। প্রথমে হয় অভিষেক তৎসহ যণ্ডেশ্বরের মন্দিরের প্রাঙ্গনে 
অবস্থিত অনসিতা্গাদি সপ্ত-ভৈরবের পুজা ও মন্দিরের মধ্যে শিবলিঙ্গের পশ্চাতে 
প্রোথিত ত্রিশূলের কাছে ঘটে হয় কামদাত্রী কামাখ্যাদ্দেবীর পুজা । দুপুর 
বেল যণ্ডেশ্বর, কামাখ্যদেবী, কালভৈরব ও দিদ্ধেশ্বরী কালীর গাজন পৃজার 
শেষে সন্ন্যাসীর! মন্দির প্রাঙ্গনে ঢাকের বাছ্যের সঙ্গে সঙ্গে তালে তালে করেন 
নানারূপ নৃত্যগীত। তারপর হোম পৃজ্জা ও পায়স ভোগ নিবেদন করে তা 
সর্বসাধারণের মধ্যে বিতারিত হয়। সন্ধ্যায় হয় ঘণ্টেশ্বরের আরতি । এইভাবে 
চলে এগার দিন গাজন উৎসব। বলা বাহুল্য- একমাত্র গাজন পৃজা ছাড়া 
অন্ত কোন সময়ে পায়স ভোগ ষণ্ডেশ্বরের হয় না। স্বপ্রািষ্ট দিগম্বর হালদারের 
কাছে তিনি বলেছিলেন : “একমাত্র গাজনের সময় পায়স ভোগ দিবে, অন্য সময় 
গায়ম হইবে না। কারণ আমি ভোগী হইয়া! এখানে থাকিতে ইচ্ছা করি ন1। 

বণ্ডেশ্বরের গাজন দেখতে আজও বহু জনসমাগম হয়। বণডশ্বর খুব জাগ্রত 
দেবতা বলে কথিত। ওলন্দাজ গভর্নর এযানটনি ওম্ডারবেকের মনস্কামন। সিদ্ধ 
হয় বলে তিনি ছুটি পিতলের ঢাক যণ্ডেশ্বরকে দেন। গাজন উৎসবের প্রধান 
বাস্চ হিসাবে সেই ঢাক ছুটি প্রতি বৎসর বাজান হয়। চড়ক পৃজা এখানে 
এক অভিনব প্রথায় সম্পন্ন হয়। একটি কাঠের ওপর বিদ্ধ করে বাখ! হয় 
লোহার একটি খুব ধারাল ফলা। এবং মঞ্চ থেকে সন্গ্যানীরা সেই ফলার উপর 
মহাদেবের নাম প্র করে ঝীপ দেন, এবং বলা বাহুল্য তার! অক্ষত থাকেন। 
একে বল! হয় পাটভাঙ। । 

১ বৈশাখ জব্্যাসীরা ক্ষৌরকর্ম করে, গেরুয়া কাপড় ছেড়ে সাদা কাপড় 
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পরেন। এদিন রাত্রে সপ্ত ভৈরবের হয় বিশেষ পূজ৷। এ বিষয়ে সেবারেতরা 
লিখেছেন, ভৈরবের বিশেষ পৃজা অস্তে দুইটি ছাগ বলি দিবে ছাগলের রক | 
স্বান করান হয় ভৈরবদের। পরে সাত হাড়ি ভাত, সাত মালসা মুস্থর ডাল, 
ছাগলের সাতটি পা ও সাতটি শোলমাছ পুড়িয়ে ভোগ দেওয়! হয় ভৈরবদের 
এবং ভৈরবদের পুজার পর গঙ্গায় কামাখ্যার ঘটটি বিসর্জন দেওয়া হয়। বলা 
বাহুল্য এই বিশেষ পুজা ঘণ্টেশ্বরের তাত্রফলক অস্থসারে দিগম্বর হালদারের 
বংশধরগণ স্থসম্পন্ন করেন। কাশীর বিশ্বেশ্বরের মত চুঁচুডায় যণ্ডেশ্বরের অবস্থান 
গঙ্গার পশ্চিম কূলে বলে গঙ্গার পশ্চিম কুল বারাশসী সমতল” বলে প্রসিদ্ধ প্রবাদটি 
প্রচলন হয়েছে। গঙ্গার ধারে পূর্বে বণ্ডেশ্বর একটি মাটির কু'ডে ঘরে ছিলেন। পরে 
সিদ্ধেশ্বর রায়চৌধুরী দেখানে একটি সমতল ছাদবিশিষ্ট পাকা ঘর করে দেন। 
সেই ঘর ভগ্ন হলে স্থানীয় জমিদার গোৌরীকাস্ত রায় করে দেন আর একটি মন্দির | | 
তারপর কাল প্রবাহে প্রাচীন সব মন্দিরের মত যণ্ডেশ্বরের মন্দিরও পতনোম্মুখ 
অবস্থায় উপনীত হলে স্থানীয় ব্যক্তিগণ এগিয়ে এলেন প্রাচীন এই এঁতিহ- 
মণ্ডিত গ্রাম্য দেবতার মন্দিরটি সংরক্ষণ করতে এবং প্রতিষ্ঠা করলেন বণ্ডেশ্বরজীউ 
মন্দির সংস্কার সমিতি। 

চু"চুডার অধিবালীগণ ডাঃ মুরারীমোহন মুখোপাধ্যায়কে সভাপতি, অমরনাথ 
পাল ও অধ্যাপঙ্ক চন্দ্রকুমার দে যুখালম্পাদক, যোগীন্দ্রনাথ দাস ও অরুণকুমার 
মণ্ডল সহকারী সম্পাদক এবং গোপীনাথ পালকে কোষাধ্যক্ষ করে একটি 
শক্তিশালী পরিচালকমণ্ডলী করে দেন এবং তীর স্থপতি উপেন্দ্রনাথ ঘোষ 
দস্তিধারের পরামর্শ মত বর্তমান মন্দিরের ওপরে আর একটি নবপরিকল্পিত 
সাতাশী ফুট উচ্চ ত্রিতল সাদ মার্বেল পাথরের মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন 
করলে কুড়ি বৈশাখ ১৩৮১ সালে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন তারকেশ্বর 
মঠের মোহাত্ত মহারাজ হৃধীকে" আশ্রম এবং সভাপতিত্ব করেন প্রধান 
বিচারপতি শঙ্বরপ্রসাদ মিত্র। মন্দিবের পুননির্মাণ কার্ধ শুরু হয় ছাব্বিশ 
অগ্রহায়ণ ১৩৮২ এবং শেষ হয় ২০ অগ্রহায়ণ ১৩৮৫ সালে। 

ণ্ডেশ্বরজীউ মন্দির সংস্কার সমাধির কর্ণধার ডাঃ মুরারীমোহন মুখোপাধ্যার 
মন্দির নির্মাণের জন্য পাঁচ লক্ষ দশ হাজার টাকা সংগ্রহ করেন এবং 
সর্বসাধারণের দানে আধুনিক স্থাপত্য শিল্পকলায় স্থসমৃদ্ধ শ্বেত পাথরের ষ্বে 
নয়নাভিরাম মনোহর মন্দির ১ বৈশাখ ১৩৮৬ সালে নিমিত হয়েছে যা দেখলে 
মুগ্ধ হতে হয়। মন্দির সংস্কার সমিতি পশ্চিম বঙ্গের এই প্রাচীন দেবস্থানটি 
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রক্ষা করে এ যুগে যে তৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন তা সকলের অস্ুকরণযোগ্য।' 
মন্দির উদ্বোধন করেন ীতারামদাস ওক্কারনাথ এবং প্রধান অতিথি, সভাপতি: 
ও বিশেষ অতিথি ছিলেন শঙ্কর প্রসাদ মিত্র, শু ঘোষ এবং স্থ্ধীর কুমার মিত্র। 
বেদব্যাল বলেছেন £ 

্রম্বমূরারী সমচ্চিত লিঙ্গং 

নির্মল ভাসিত শোভিত লিঙ্গ 

জন্মজ দুঃখ বিনাশন লিঙ্গং 

তং প্রণামামি শদ1 শিবলিঙ্গম। 

অর্থাৎ ব্রশ্ধা ও বিষুঃ যার অর্চন! করেন যিনি বিশুদ্ধ উজ্জল ও শোভিত 

এবং জীবেন জন্মনিত দুঃখ নাশকারি সেই শিবলিঙ্গকে আমি সর্বদ1 প্রণাম 
করি। বেদব্যাসের সঙ্গে স্থর মিলিয়ে যণ্ডেশ্বর জীউর উদ্দেশে আমরাও বলি 
প্রণামামি সদা যণ্ডেশ্বরম্‌।* 





দেব সেনাপতি কাতিক 


রী্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে পানিনি তার মহাভায্যে [1৩1৯১] “শিবঃ স্বন্দ বিনাশ 
ইতি” অর্থাৎ শিব ও কাতিক প্রতিমূৃতির প্রসঙ্গ থাকায়, বাইশশো৷ বছর আগেও 
শিব ও কাতিকের উপাসন! ভারতবর্ষে যে প্রচলিত ছিল তা প্রমাণিত হয়েছে। 
কাতিক অপৰপ দর্শন দেবতা । রূপ ও সৌন্দর্যের প্রতীক তিনি। আর তার 
বাহন মুর | 

সুদূর অতীতে আমাদের এই ভারতবর্ষে বীরসস্ততিরূপ সমৃদ্ধ লাভের 
জন্ত “বীরাপত্যাবিভূতয়ে” দেব সেনাপতি কাতিকেয় দেবের বন্দনা প্রচলিত, 


লেখকের “চুণ্চুড়ার বগেশ্বর” সংহতি, আবাঢ় ১৩৮৫ ও “হুগলী জেলাক্ক 
দেব দেউলে” অন্তান্ত কাহিনী ভ্রষ্টব্য। 
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'ছিল। স্বত্বপুরাণে দেবধি নারদের নির্ণেশে বহথদেব ও দেবকী কাতিকব্রত 
ক'রে মহাবীর্যবান পুত্র ভগবান শরীরকে লাভ করেছিলেন বলে বণিত আছে। 
তাই বীর্ধশালী ও ভারতের মুক্তিসাধক বীর পুত্রের জন্ত ( ভবস্ত বীরপুত্রাশ্চ 
ভারত মোক্ষসাধকাঃ ) কাতিকেয় পুজা প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে 
আমাদের দেশে । পঞ্চম শতকে ক্বদ্ধগুপ্ডের সময়েও কাতিক পৃজার উল্লেখ 
দেখা যায়। প্রাচীনকালে মান্য যে জন্তকে পোষ মানাতে পেরেছে তারই 
পিঠে চড়ে বসেছে। এ ভাবেই সেকেলে তার যাওয়া আদার সমাধান হয়েছে। 
মাচষের কল্পনার তীদের আরাধ্য দেবদেবীরাও চলাফেরা করেন তাদের নিজস্থ 
বাহনে। কাতিকের বাহন ময়ূর | 

শাস্ত্রে থাকলেও দুর্গা-কালী-জগদ্ধাত্রীর মতো! প্রতিমা নির্মাণ ক'রে কাতিক পুজা 
বাঙলাদেশে খুব বেশীদিন থেকে প্রচলিত হয়নি। প্রথম ছুর্গাপৃূজ! মতি ক'রে 
অনুষ্ঠিত হয় তাহেরপুরে রাজা কংসনারায়ণ রায়ের বাড়ি। তার আগে প্রতিমা 
নির্মাণ ক'রে কালী পুজা করেন নবদ্বীপের তগ্ত্রাচার্য কষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। 
জগদ্ধাত্রী পূজায় মতি ক'রে পুজা! করেন প্রথমে নদীয়াধীপতি মহারাজ কৃষচন্্র 
রায়। আর কাতিকের প্রতিম! প্রথম নির্মাণ ক'রে পৃজা করেন চু'চুড়ার সোম 
বংশের বলভদ্র সোম ১৭৮* দালে। তারপর কয়েকটি প্রাচীন পরিবারে বিশেষ 
ক'রে জমিদার বংশ থেকে এই পুজা বাঙলাদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে । 

চন্নননগরের দেওয়ান ইন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রবতিত জগগ্ধাত্রী পুজার মতো 
চু*চুডা-হুগলী-বাঁশবেডিয়া। অঞ্চলে কাতিক পুজা! যে রকম সাডম্বরে অন্ুঠিত হয় 
এই রকম কাতিক পুজা! আর কোথাও হয় না। চু"চুড়ার ওলন্দ।জ শাসনকর্তা 
এই বীর-পুঙ্গার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলে কাতিক পুজ! তাদের শাসনাধীন এই 
অঞ্চলে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। আগে ছিল এই পুজা ব্যক্তিগত ব! 
পারিবারিক, অপুত্রকগণ পুত্র লাভের জন্য মহাধুমধামের সঙ্গে করতেন কাতিক 
পুজা, এখন তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আলোকমালায় স্থসজ্দিত মণ্ডপ, বিভিন্ন 
প্রকারের বৈচিত্রময় বেশ কিছু সার্বজনীন পুজা। এমন কি চুঁচুড়ায তোলা- 
ফটকের কাছে সম্পূর্ণ মহিলাদের উদ্োগে পরিচালিত ছুটি সার্বজনীন কাতিক 
পুজাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখনীয়। এইসব ঠাকুরের উচচত। হয় ২* থেকে ৩৭ - 
ফুটের মধ্যে। আগে আরও উ“চু হতো, বর্তমানে বৈহ্যুতিক তারে ঠাকুরের 
-যাথা ঠেকে যায় বলে উচ্চতা কিছু কমান হয়েছে। 

দ্বেবসেন! কাতিকের আবির্ভাব আর দশজনের মতো! হর নি। মহাভারতের 
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কথায় “লোকহিত হেতু মহাদেব অঙ্জি হৈলা--উমা ধরি স্থাহা! মৃতি তোমা 
উৎপারদিল1।” তিনি আবিরতি হলেন অনিন্দ্যকাস্তি বড়াননরূপে। ছ'টি মাথ! 
বার হাত, বার কান, একটি জঠর দেখে খাধিগণ তীর ম্তব করতে লাগলেন। 
ব্যাসদেব লিখেছেন £ 
তেজোময় স্বন্ধ রেতে জন্মিল নন্দন । 
স্বন্দ নামে খ্যাত পূজা করে খাষিগণ | 
. ছয় শির, ছাদশাক্ষি বাদশটি কর ॥ 
বার কর্ণ এক গ্রীব। একটি জঠর ॥ 
তিনি জন্মগ্রহণ করা মাত্রই “পৃথিবী স্পন্দিত হইতে লাগিল ভীষণ-_ 
ভয়ঙ্কর উৎপাত হইল আরম্ভন।* দেধতারা তখন এই শিশুকে বিনাশ করার 
জন্য ইন্দ্রের কাছে গিয়ে বললেন £ ““যস্তপি বিনাশ নাহি করহ তাহারে-_ 
ইন্ত্ত্ব লইবে সে জিনিয়! তোমারে |» ইন্দ্র বললেন: এই শিশুক্্িকর্তা 
ত্দ্ষাকে পর্যস্ত বিনাশ করতে পারে, আমি তে! কোন ছার, তাকে কি ক'রে 
আমি বিনাশ করবো? তখন দেবতগণ লোকমাতাগণকে তাকে বিনাশ করার 
জন্ত পাঠাতে বলায় ইন্দ্র তাই করলেন। ছয় কৃত্তিকাহ্থন্দরী গঙ্গায় শরবনে 
ভাসমান নবজাতককে দেখে তাঁর অনিন্দ্স্থদ্দর রূপে “তনয়বাৎসল্যে মোবা 
হয়েছি কাতর” বলে, তাকে বিনাশ করার পরিবর্তে নিজ নিজ স্তন্তধানে তাকে 
সঞ্ীবীত করেছিলেন । 
সেই শিশুই একদিন হয়েছিলেন ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা, মহাবীর্ধবান অপরূপদর্শন 
সমরকুশলী কাতিকেয়। ইন্দ্র তাকে ভ্রিলোক শাসন করার জন্য ইন্্রত্ব পর্যস্ত 
দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তা নেননি। তিনি বলেছিলেন, “কিস্কর হইয়া 
আমি রহিব তোমার--ইন্ত্রত্ব বাঞ্ছিত কতু না হয় আমার ।” অতঃপর কাতিকেয় 
দেবসেনাপতিত্ব গ্রহণ করে অস্ত্রের আশ্চর্য বিক্ষেপণে অন্থ্রশ্রে্ঠ তারকাকে 
নিহত ক'রে তিনি উডভীন করেছিলেন যৌবন শক্তির বিজয় পতাকা । দেবতা 
গণের কাতর প্রার্থনায়, দেশের সেই ঘোর ছুরিনে চুদৈবনির্দেশে হয়েছিলেন 
অযোনিসম্ভব কাতিকের জন্ম। অস্থ্রকুল ধ্বংস হবার পর দেবতার! মিলে তার 
যে স্ব করেন, সেটির অংশবিশেষ এখানে উল্লেখ্য £ 
দেবসেনাগণের তুমিই অধিনেত1। 
তুমিই প্রচণ্ড প্রত শক্রগণজেতা! ॥ 
গঙ্গ। শ্বাহ! মহা আর কৃত্তিক নিচয়। 
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হে দেব তোমার মতে! এরা সব হয়॥ 

হে দেব কুুট তব হয় ক্রীড়ানক। 

ইচ্ছামতে রূপ তুমি ধর অসংখ্যক ॥ 

তুমি দক্ষ তুমি সোম তুমি সমীরণ। 

তুমি ধর্ম গিরীশ্বর সহশ্রলোচন ॥ 

কপা কর যড়ানন তৃমি অন্তর্যামী & 

তব সুস্্গতি কিছু নাহি জানি আমি ॥৯ 

প্রজাপতি কন্যা দেবসেনা হচ্ছেন কাতিকের সহধমিণী, আর তাদের পুত্রের 
-নাম বিশাখা । দেবী ভাগবতের মতে এই দেবসেনাই হিন্দুগৃহজননীদের পুজিতা 
মা যঠী। দেবসেনা বীরাঙ্গনা বলে কাতিকের সঙ্গে তীর মিলন হয়েছিল। 
কাতিক মাসের শেষ দিন সায়ংকালে হৃর্ধ বৃশ্চিক রাশিগত হলে বীর পুত্র লাভের 
জন্য দেবসেনাপতি কাতিকেয় দেবের পৃজা চু'চুডা, বাশবেড়িয়া পৌর এলকায় 
বিশেষ আড়ম্বরের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। এই অঞ্চলে প্রায় পঞ্চাশটি পুক্ধা হয়।২ 
তার মধ্যে চুঁচুড়ার কামারপাভায় ও বাশবেড়িয়ার দক্ষিণাঞ্চল খামারপাডার 
বড়ানন কাতিক পৃজ! বিশেষ ভাবে উল্লেখ করার মতো! । যে বড়াননের কথা 
আগে বলেছি, এ হচ্ছে সেই মুতি। এই ধরনের কোনো মৃতি অন্যত্র পুঁজিত 
হাতে দেখা যায় না। ফড়ানন কান্তিকের পায়ের কাছে থাকে ময়ুব, তিনি 
ডান পা উপ্চু ক'রে, হাতে তীর ধনুক নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করতে যাবেন-_-এই 
ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান । হাত কিন্তু তার চারটি নম, হাত হচ্ছে মাত্র ছুটি। 
মহাভারতের বর্ণনা থেকে এইটুকু মাত্র তফাৎ। তবে বীরত্থ্যব্যঞ্জক এই মৃতি 
দর্শককে মুগ্ধ করে। 
চু'চুড়া-ছুগলী ও বাঁশবেড়িয়ায় কাতিকের বহু রকমের মৃতি দেখা যায়। 

তার মধ্যে রাজা কাতিক, বাবু কাতিক, লড়ায়ে কাতিক, অন্ভ্নে কাতিক 
প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । কোথাও কোথাও আবার পুজ। হয় জোড়! কাতিকের। 
আবার কোথাও বা কাতিকের সঙ্গে বিরাটারুতি দেবাদিদেব মহাদেব ও সিদ্ধিদাতা 
গণেশের পুজা হয়। তবে বাবু কাতিক, রাজা কাতিক ও লড়ায়ে কাতিকের 
সংখ্যাই সর্বাধিক । বাবু কাতিক বসে থাকেন বাবুর মতে! তার বাহন মন্তুরের 
উপর আর তাঁর পরণে থাকে ফরাসভাঙার কালোপাড় ধুতি ও.কীধে থাকে দ্বামী 


১। রাজ বায় কর্তৃক মহাভারতের পন্ভে বাংল! থেকে অনুবাদ হতে গৃহীত। 
২। চুচুড়ায় তোলাফটক, রায়ের বেড় ও মল্লিক কশেম হাটে এই পুজা হুয়। 


শউ 


ক 


একটি কাশ্মীরী শাল। রাজ! কাতিক বলে থাকেন ছুটি ময্ুরের ওপর বাবু 
হয়ে, পরণে কৌচান ধুতি, আর গায়ে জরির জমকালে! জাম। ও মাথায় 
জরির সামল1। তার ছু'পাশে দীড়িয়ে থাকেন ছু'জন অন্সরা। কেউ কেউ 
বলেন, এরা ছুজন হচ্ছেন লক্ষ্মী ও সরন্থতী। লাহাগঞ্জ নূতন পোস্ট অফিসের 
কাছে রাজ! কাতিকের মতি খুবই হ্বন্র। লড়ায়ে কাতিক থাকেন দাড়িয়ে, 
ভঙ্গিমাটি খুবই বীরত্বর্যঙ্জক, ময়ূর থাকে পাশে ও তার ছু'হাতে থাকে তীর 
ও ধন্থুক। দ্নেবসেনাপতি কাতিকের এই সব বিভিন্ন ধরণের মনোমৃধকর মৃতি 
যে শিল্পের দিক থেকে কিরূপ স্যমামগ্ডিত তা না দেখলে বোঝা যাবে ন1। 

কাতিক পুজার দিন কাতিক ছাড়া আরও বনু দেবদেবীর পুজা চু'চুড়া- 
বাশবেড়িয়! অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয়। « দেশের দারুণ দুদিনে তেত্রিশ কোটি 
দেবদেবীর কাতর প্রার্থনায় দেবসেনাপতি কাতিকেয় কাতিক মাসের সংক্রান্তিতে 
অন্থর নিধন ক'রে শাস্তি এনেছিলেন বলে এই শুভ দিনটিতে যে কোনো 
দেবদেবীর পুজ! বুঝি শান্তরসম্মত। তাই এখানকার অধিবাসীরা! অন্য দেবদেবীর 
পৃূজাও সমারোহের সঙ্গে করে থাকেশ। এন্নুপ আর কোথাও হয় বলে আমার 
জানা নেই। এই ধরনের আমার দেখ! কয়েকটি পূজ্জার কথা এখানে উল্লেখ করছি। 

রায়গলি নেতাজী সঙ্ঘ কতৃি পূজিত নটরাজ পুজা! সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে। সতীর ওপর নৃত্যরত নটরাজ মৃতি অদ্ভুত বললে অতুযুক্তি হয় না। 
এর শিল্পী শ্রাভজহরি সাহাঁ। আর একটি বাশবেডিয়1! জুনিয়ার বয়েজ ক্লাবের 
নারায়ণ পৃজা। শঙ্ধ-চক্র-গদা-পক্সধারী নারায়ণের বিরাট মৃতি যে কত স্থন্দর 
হতে পারে, তা না দেখলে বিশ্বীদ হবে না। এছাড! দেবী কমলার পৃজাও 
উল্লেখ্য। বরাভয়দাত্রী দেবী কমল! পদ্মের উপর বসে আছেন আর তার 
ছু'পাশে ছুপায়ে শুড় ওপরে তুলে সামনের ছু-প1 উপরে ধাড়িয়ে আছে ছুটি 
শ্বেত হস্তি। এই অপূর্ব মৃতি দর্শককে বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করে। এ সবই 
হচ্ছে সার্বজনীন পূজা । এখন ব্যক্তিগতভাবে অপুত্রক বন্ধ্যা নারীগণ কেবল পুত্র- 
লাভের আশায় কাতিক পূজা! ক'রে থাকেন। তবে সংখ্যায় তা নগণ্য । 

প্রখ্যাত অধ্যাপক সিলুভান লেভী বলেন ষে, গ্রীকদের অনুপ্রেরণায় ভারতে 
কাতিক পুছা শুরু হয়। এই পৃজার আছে ছুটি দিক। একটি হচ্ছে, কাতিক 
হচ্ছেন সাহসের প্রতীক, তাকে আরাধনা! করলে লোকে হয় সহসী। আর 
একাটি মতবাদ হচ্ছে, ফারটিলিটি ব প্রজননের জন্ত কাতিক পুজ! করা হয়। 
ওলন্দাজর প্রজাবৃদ্ধির জন্ত তাই চুণ্চুড়ায় কাতিক পুজার ছিলেন প্রধান 
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পৃষ্ঠপোষক এবং তাদের জন্তই এ পুজা চুণ্চড়ায় প্রসার লাভ করে। 
ৃতপ্রদ কাতিক, যীরা তার পুজা! করেন, তিনি তাদের সেই পুতই 
দেবেন, যে পুত্র কেবল তণপ্তকাঞ্চনবর্ণ নয়, সে পুত্র হবে দেশমাতৃকার সেবার 
উৎসর্গারুত সৌনদর্ষে বীর্যে গরীয়ান। কাতিক পৃজার মন্ত্রে তাই দেখতে পাই ঃ 
মযুর ধার বাহন,--তগুসোনার মতো! যার গায়ের রঙ, হাতে যার শক্তি-অন্তর, 
সেই বরদাত৷ মহাভাগ কাতিকেয় দেবকে, দ্বিতুজ শক্রনাশকারী, নানা অলঙ্কারে 
শোভিত, প্রসঙ্ন বদন, পুত্রদায়ক দেবকুমারকে, দেবগণের সেনাপতি শঙ্কর ও 
পার্ধতীর আত্মজকে বীর সম্ততিরূপে স্মাদ্ধলাভের জন্য সংযতচিত্তে বন্দন। করি। 
পতগ্রলি পানিনি ভাষ়্ের মধ্যে শিব ও কাতিক প্রসঙ্গের উল্লেখ করেছেন 
[পানিনি সুত্র €।৩।১৯ ] বলে অক্ষয়কুমার দত্ত ভারতাঁয় উপাসক সম্প্রদায় 
(২র খণ্ড) নামক গ্রন্থে লিখেছেন। পত্জলি গরীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে তার মহাভাব্য 
প্রস্তত করেন। ন্থতরাং বাইশশো! বছর আগেও শিব ও কাতিকের উপাসনা 
যে আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল তা এই উক্তি থেকে প্রমাণিত হয়েছে । 
কবি মনোমোহন বন্থ কাতিক সম্বন্ধে তার আগমনী কবিতায় যে সুন্দর 
বণনা রেখে গেছেন, তার চারলাইন এখানে উদ্ধৃত হলো ঃ 
আর ম্থুত ষডানন স্থতরুণ সুদর্শন, 
স্থবসন,নুভৃষণ, দেহে শোভন 
সৌন্দর্য্য, মাধুধ্য, শোর, একত্রে মিলন ; 
কোমল করে ভীধণ খর শর শরাসন, সবাহন-- 


ময়ুরে বিহরে। 
! পেপসি, 
্ এ 
সর্বসিদ্ধিদ্াত। গণেশ 


আকারে বিরাট বীরত্ব্ঞক অপূর্ব লৌন্দ্ধমপ্ডিত ও মাধুর্ধের প্রতীকরপী 
ঘশগ্রহরণধারিনী দুর্গমে দুর্গতিহারিণী জগজ্জননী দেবী দুর্গার সঙ্গে মহাপুজায় 


৮ 


পরটিজিত অর্ধচন্দ্রাকৃতি একটি চালচিত্রের অন্তরূ্তি লক্ষ্মী-সরদ্বতী-কাতিক-গণেশের 
মধ্যে একমাত্র দেবতা চতুতূর্জ গণেশজীউর হস্তিমুখ বলে তিনিই সকলের 
আগে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন । 

গণদেবতাদের অধিপতি কামনাপুরক গণেশজীউ সর্বসিদ্ধিদাতা বলে তার 
পূজা হয় সর্বাগ্রে এবং এই পুঙ্জা চলে আসছে আমাদের এই ভারতবর্ষে দীর্ঘ 
দিন ধরে। তাঁকে স্মরণ মনন ও পুজা করলে, তিনি তাদের মনস্কামন পূর্ণ 
করেন এবং তার কৃপায় ভক্ত পিদ্ধিলাভ করেন। শরৎকালে বাঙলা দেশে 
তিন দিন ধরে শারদীয়! পুঙ্জার মত মহারাষ্ট্রে বার দিন ধরে বিশেষ সমা- 
রোহের সঙ্গে যে গণেশ পুত্বা হয় এবং বিসর্জনের সময় তার গীতবাগ্থ সহকারে 
ভক্রবুনদর শোভাযাত্রায় সকলের একত্র গমন প্ররুতই এক দর্শনীয় ব্যাপার। 

দেবগশের মধ্যে গণেশ ন্ুর্ধ অগ্নি বিধু শিব ও ছূর্গা এই ছ'জন প্রধান 
হলেও গণেশের নাম কিন্ত আছে সর্বাগ্রে । শাস্ত্রে বিচক্ষণ ব্যক্তিদের এই ছ'জন 
প্রধান দেবতাকে পুরা ও প্রণাম করা অবগ্ঠ কর্তব্য বলে বল! হয়েছে।৬ 
শাস্ত্রের ক্লোকটি এই 3 

“গণেশ দিনেশঞচ বহ্িং বিষুং শিব শিবাম। 
দের ষটকঞ্চ সংপুজ্য নমস্কৃত্য বিচক্ষণ ॥", 

তারপর লেখা আছে যে দেবতার প্রীতির জন্য যদি জপ পুজাদিতে তৎপর 
হয়ে মনুষ্য বিষু। রুদ্র গণেশ ও স্ুযের নিত্য পুজা করেন, তারা কখনও 
অবনন্ন হন না ( স! ক্দাচিন্ন সীদতি )। 

আমাদের দেশে বাবদাবাণিক্জ্য ধারা করেন, তারা রোদ সকাল বেলা 
ও সন্ধ্যার সময় অজ্ঞানের জ্ঞানগুরু গণেশকে সর্বসিদ্ধির জন্ত ধূপ ধূনা দিয়ে 
"মণ করেন। এ ছাডা পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয় ও সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক বলেও 
তার খ্যাতি ও পরিচিতি । তাই লেখকবৃন্দ তাদের রচনা! যাতে রসোতী 
হয় ৭স্থাপ্িত্ব লাভ করে তাই তারাও স্মরণ করেন সকলের আগে গণ- 
দেবতাদের অধীশ্বর গণেশজীউকে । কথিত আছে ব্রহ্মার উপদেশে ব্যাপদেব 
গণেশকে প্রসন্ন করে মহাভারত ও শ্রীমন্তাগবতের লেখক হয়েছিলেন। গৌরী 
পার্বভীর দুই কন্তা লক্ষ্মী স/ন্বতী-ও ছুই পুত্র কাতিক গণেশ দুর্গা পুক্গার সময় চার 


জনেই মায়ের সঙ্গে অবস্থান করলেও গণেশই পুজা! গ্রহণ করেন সকলের 
আগে। 


৮ শালি? 


» হুগলী জেলার দেবদেউল-_স্থবীরকুমার মিত্রণ পৃষ্ঠা ২৬ দ্রষ্টব্য | 
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দেব-দেবী---৬ 


আশ্বিন মাসে শ্ুক্লাষীর দিন গণেশের জন্ম হয়। তাঁর অবশ্মাৎ আবির্ভাব 
সম্বন্ধে পুরাণে যে কাহিনী আছে তা থেকে জান! বায় যে, অতীতে একবার 
শুর্লাষষ্টার দিন জগৎ জনণী মা দুরগাকে শুয়ে থাকতে দেখে মহাদেব তাকে 
€ডেকে সাড়া না! পেয়ে, তিনি তার কাছে গেলে তিনি অভিমান স্থরে বল্লেন 
ঘরে আমার ছেলে নেই, তাই মন খারাপ বলে শুয়ে আছি। কাতিককে ' তুষি 
এখুনি নিয়ে এসো। ছৃর্গীর কথা মত মহাদেব কাতিককে আনতে চলে গেলেন। 

দুর্গার স্নানের সময় তাঁর ছুই সহচরী জয়া ও বিজয়া তখন এলেন 
তাকে স্থগন্ধী তেল হলুদ মাখাতে । তেল মাখাতে মাখাতে মাহ্র্গার অঙ্গ 
থেকে বেশ কিছু ময়ল1 পড়লো! এবং দেবী পেই ময়ল। দিয়ে খেলার ছলে 
তৈরি করলেন একটি ছোট পুতুল। _স্থন্দর পুতুলটি দেখে নারায়ণ তার 
মধ্যে প্রবেশ করে দেবীকে 'ম| মা” বলে ডাকতে লাগলো! । 

মহাদেব এদিকে কারিককে নিয়ে এসে হাজির হলেন। তিনি সব শুনে 
দেবতাদের সকলকে আমন্ত্রণ জানালেন এবং ছুর্গাও ছুই ছেলেকে নিয়ে তখন 
খুবই খুশি। দেবতারা সব মহাদেবের আহ্বানে তাঁর আলয়ে এসে উপস্থিত 
হলেন। চোখে চাপ! দিয়ে শনিও এলেন। শনিকে এই অবস্থায় দেখে মহাদেব 
খুবই অপত্ষ্ট। শনি তখন চোখের উপর থেকে হাত সরিয়ে চোখ খুলতেই 
নব জাতকের মুড খসে পডলো। 

দুর্গা বহু দিন আগে বর দিয়েছিলেন--শনি যার দিকে দি দেবে 'অমনি 
তার মম্তক খসে পডবে। হূর্গা তার ছেলের মু এভাবে খসে যাওয়ায় 
ক্রোধে তাকে কাটতে গেলেন। দেবতারা তখন দুর্গার শব করতে তিনি 
নিজের ভূল বুঝতে পেরে ক্রোধ সংবরণ করে শান্ত হলেন। অতঃপর 
দেবতাদের অনুরোধে মহাদেব নন্দীকে পাঠালেন একটি ছোট মুত্র খোজে 
এবং বলে দিলেন যে, উত্তরদিকে মাথ! করে যে শুয়ে থাকবে আনতে হবে 
তার মুও্ড। নন্দী সার! ব্রঙ্ধাণওড ঘুরে যহাদেবের নির্দেশ মত উত্তরমুখী কোন 
মন্তক দেখতে না পেয়ে একটি ছোট সাদ! হাতীর মূ দেখতে পেয়ে সেটিকেই 
নিয়ে এলেন। মহাদেব সেই হাতীর মুুটি ছেলের কাধে বসিয়ে দিতেই 
ছেলে 'ম৷ মা বলে ডাকতে লাগলো! । দুর্গা এই দৃশ্ত দেখে দুঃখ করতে 
লাগলেন । দেবতারা! বললেন দেবী ছুঃখ করবেন না, আজ থেকে এর নাম 
হবে গণপতি। আর এঁকে পুজা দেবার পরই আমরা সকলে পুজা গ্রহণ 
করবো। 
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কাতিক ও গণেশ এরা দুজনেই মহাবীর্ধশালী বোদ্ধা। দেবসেনাপতি 
কাতিক অযিতবল তারকাস্থরকে নিহত করে স্বর্গরাজ্য পুনরায় দেবতাদের 
ফিরিয়ে দেন। সিদ্ধিদাতা গণেশও বিষ্বান্রকে বধ করে দেবতাদের পুনঃ পুনঃ 
পীডণের হাত থেকে রক্ষা করেন। গণেশের ধীশক্ি ও মাতৃভক্কির কাহিনীও 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । একবার পার্বতী তার ছুই পুক্রকে বলেন যে, তোমাদের 
মধ্যে যে আগে সার! পৃথিবী ঘুরে আসতে পারবে, তাকে আমি একটা খুব 
ভাল জিনিষ উপহার দেবো। মায়ের কথা শোনা মাত্রই কারক পৃথিবী 
পরিক্রমায় বেরিয়ে গেলেন । গণেশ কিন্তু কোথাও গেলেন না, তিনি মায়ের কাছে 
বসে গল্প করতে লাগলেন।' খানিক পরে কাতিককে হস্থদস্ত ও পরিশ্রাস্ত 
হয়ে আসতে দেখেই, গণেশ তীর মায়ের চারদিকে কেবল একবার ঘুরে 'নয়ে 
বললেন--“মা৷ তোমাকে প্রদক্ষিণ করাই আমার কাছে হলো.পৃথিবী পরিক্রমা” । 
এই রকম ছিল বাল্যকাল থেকে গণেশের মাতৃভক্তি। গণেশ জননী স্ব 
হেসে গণেশকে সমর্থন জানালেন । 
গজমৃণ্ড সম্বন্ধে আগে বলেছি যে, একবার শনির কোপে গণেশের যস্তক 
ছিন্ন হলে, নন্দী তৎক্ষণাৎ একটি হস্তিমুণ্ড এনে তার কাধে জুড়ে দেন। 
পরে ছুটি গজদন্তের মধ্যে একটি আবার ভেঙে যাওয়ায় তিনি হয়ে যান 
একান্ত । দেবতাদের মধ্যে একমাত্র তারই মুখ হচ্ছে. “গজেন্্রবদনং' ও উদর 
হচ্ছে লগ্োদর্ং” | 
কবি মনোমোহন বস্থ গণেশ বিষয়ক একটি সুন্দর বর্ণনা তার আগমনী 
নামক কবিতায় দ্রিয়ছেন ! সেই কবিতার পাচটি লাইন এখানে উদ্ধারযোগ] £ 
“একপুত্র গজমুণ, কি প্রচণ্ড শ্বেতশুও, 
বন্মাণ্ড তায় লগ্ড ভণ্ড করিতে পারে ; 
লম্বোধর) কলেবর মন্জ্রিত সিন্দুরে ॥ * 
শঙ্খ চক্র গদাম চতুস্করে শোভ। করে। 
একদস্ত বস মুষা! পরে।” 
গণেশের এক্ত্ত হওয়া সম্বন্ধে কথিত আছে যে, শিবের বিশেষভাবে 
অনুগৃহীত পরশুরাম বনু ক্ষত্রিয়কে বধ করে বিশেষ গবিত ও অহংকৃত হন। 
ধরাকে তিনি সরার মত জ্ঞান করতেন, এমনি ছিল তার অহংকার । একবার 
তিনি শিবের সঙ্গে দেখ। করতে যান। শিব ও পার্বতী তখন ছিলেন নিদ্রিত। 
তাদের নিদ্রার যাতে কোন ব্যাঘাত না হয়, তাই পিতা মাতার প্রতি 
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বিশেষ শ্রদ্ধাশীল গণেশ তখন পুরছ্ারে অবস্থিত ছিলেন। গণেশ পরস্তুরামকে 
কিছুক্ষণ অপেক্ষা! করতে বললেন। পরশুরাম কিন্তু তার কথায় কণপাত 
করলেন না; গণেশও পিতামাতার নিদ্রার ব্যাঘাত হবে বলে দরজা ছাড়ছেন 
না দেখে পরশুরাম তখন ক্রোধভরে গণেশকে অনেক কটু কথা বলতে 
লাগলেন। অতঃপর তিনি চলে যাবার উপক্রম করলে, গণেশ তখন তাঁকে 
ছুহাতে শুনতে তুলে ধরে ত্রিতৃবনচক্র দেখিয়ে তারপর ছেড়ে দিলেন। পরশুয়াম 
এরকম অপমানিত ও লাঞ্ছিত তার জীবনে কখনও হুননি। তিনি ক্রোধে উন্মত্ত 
প্রা হয়ে গণেশের প্রতি নিক্ষেপ করলেন তখন তার অস্ব 'পরস্ত, তাতে 
গণেশের একটি দাত গেল ভেঙ্গে--তিনি সেই থেকেই হয়ে গেলেন “একাস্ত' | 
সমঘ্ত পুজায় সকলের আগে গণেশের ধ্যান কর হচ্ছে শাস্ীয় বিধি 
তার ধ্যান মন্ত্রে যে রূপ বর্ণনা আছে তার বঙ্গান্থবাদ হচ্ছে এপ £ প্যিপি 
খর্ব, স্মুলদেহ, হন্তিমুখবিশিষ্ট, লম্বোদর, হ্বন্দর, ক্ষরিতমদগন্ধেলুন্ধ ও মধু- 
মক্ষিকাগণের দ্বার] ব্যালোল হয়েছে ধার দস্তস্থল, দস্তাখাতে বিদরিত শক্রুর 
রক্ত যার অঙ্গে পি'ন্দুরের মতন শোভ1 পাচ্ছে সেই সিদ্ধিদাতা কামনাপূরক 
গগপদেবতাগণের অধিপতি পার্বতীপুন্ত শ্ীশ্রগণেশঙ্গীউকে বন্দনা করি ।” 
হুগলীর প্রাচীন কাঁব পীতান্বর মুখোপাধ্যায় প্রায় দেড়শে বছর আগে 
১২৫২ সালে ১৮ বৈশাখ “লাগজ্ঞানতত্ব* নামে একটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। 
নেই কাব্যে গণেশের ত্রিপধী ছন্দে স্থন্দর একটি শাস্থান্থবাদিত বন্দনা তিনি 
রচন। করেছিলেন । সংরক্ষণের জন্য ডহাও উল্লেখ্য £ 
গণেশ বন্দণ। 
নম দেব গঙ্জানন, সর্ব বিশ্ব বিনাশন, 
বাঞ্চাপিদ্ধি তোমার ম্মরণে। 
তুমি যাঞ্চাকল্পতরু, অজ্ঞনের জ্ঞান গুরু 
স্বত্ব রজতম তিন গুণে ॥ 
তরুণ অকুণ প্রায়, সিন্দুরে মগ্ডিত কায়। 
ইম্দুর বাহণে কর গতি। 
র্বঅঙ্গ লম্বোদদর, স্ুশোভন চারি কর, 
সকল অমরে কর স্তুতি ॥ 
আমি দীন ক্ষীণ অতি, নাজানি ভকতি স্ভতি, 
দীননাথ তুমি দীনবন্ধু 
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করিয়াছি অভিলাষ, পূর্ণ কর মম আশ, 
কপাময় তুমি কপাসিদ্ধু ॥ 

: পার্ধতীর প্রার্থনায় তুষ্ট হয়ে কল্পে কল্পে ভগবান শ্রীরুষণ তার পুত্র গণেশরূপে 
জন্মগ্রহণ করেন এ কথা ব্রহ্ষবৈর্বত পুরাণ গ্রন্থে গণেশখণ্ডে উক্ত হয়েছে। 
যুগ যুগ ধরে অন্তঃসলিল! ফল্তধারার মত অবিরাম এই কৃষ্ণলীলা ভারতে 
চলে আসছে । ইনি হন বন্থগণ। কুদ্রগণ, মরুদগণ প্রভৃতি সমস্ত গণদেবতাদের 
অধীশ্বর। ইনিও কাতিকের মত মহাবীর্যশালী বলে শানে কাথত ভারতের সর্বত্র 
তার মতন সর্বশ্রেণী ইতর-ভদ্র নিবিশেষে পৃঁজিত দেবতা দ্বিতীয় আর কেউ নেই। 

সেকালে সব দেবদেবীর মত গণেশ ঠাকুরকে উপলক্ষ্য করে অনেক ছেলে 
ভোলানে! ছাড়। প্রবাদের যতন আমাদের দেশে শিশুদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। 
উদ্দেন্ঠ ছিল বাল্যকাল থেকেই দিদ্ধিদাতা গণেশের নামটি তাদের মনের 
মধ্যে গেঁথে দেওয়া। আমরাও এক্লূপ অনেক ছড়া বাল্যে শিখেছিলাম। 
এখন আর সেই ঠাকুরের নামাঙ্কিত সমন্ত ছড়া বড একটা শোন যায় ন1। 
ছড়াগুলি হালকা ধরনের হলেও আমার বাল্যকালে মুখস্থ করা মাত্র ছুটি 
ছড়া! এখানে উদ্ধ' ত হলো । যথাঃ 
গণেশ দাদ। পেটটি নাদা, 
যিটি মিটি চায়, 
যা কিছু দাও হালি মুখে, 
চেটে পুটে খায়। 
| 
গণশা করে মনসা পূজো, 
কাতিক বাঙ্গায় ঢোল, 
আয় গণশ1 ভাত খাবি আয়, 
মাগুর মাছের ঝোল। 
পরিশেষে গণেশজীউর দ্রেবভাবায় যে মন্রটি শত শত মুনি খাষি সাধু 
সক্ন্যানী অবহ্মান কাল থেকে তীর প্রণাম মন্ত্র উচ্চারন করেছিলেন এবং 
আজও আমাদের ঘাবতীয় পূজায় সমস্ত ব্রাক্মণ সম্ভানগণ যে সর্ধসিদ্ধদাতার 
নাফ সর্বাগ্রে ন্বর্পগ করেন, সেই মন্ত্রটির বাংলা! অনুবাদ করে; শ্রদ্ধাঞ্জলি শ্বরূপ 
আমার কোট প্রণাষ নিবেদন করে এই নিবন্ধের উপসংহার করছি। নম 
পেশায় নমঃ ॥ 


৮৫ 


গণেশের প্রণাম মন্ত্র 
দেবেন্্রশিরে স্থশোভিত মন্দার পুষ্পের মধুকণার মত অরুণবর্ণ গপেশক্গীউর 
চরণকমলের রেণু সকল হরণ করুক আমাদের সব যাবতীয় বিশ্ব। একাত্ত- 
মহাজয়-লম্বোদর-হস্তিমুখ-বিশ্নণাশক-হেরম্বকে করি সশ্রদ্ধ প্রণাম। সিদ্ধিদাতা 
গণাধিপতি সর্ববিশ্বের শাস্তিকারক লেখক দেবগণের অগ্রে যিনি দেবভাগ প্রাধ 
হন, আমি নিজের হিতের নিমিত্ত করি তাঁকে আবার নমস্কার। তীর জন 


হোক & নম নম গণেশায় নমঃ ॥ 
গাণপত্য 


ভারতববীণ্ঘ উপাসক সপ্প্রদায়ের লেখক পণ্তিপ্রবর অক্ষরকুমার দত্ত 
'গাণপত্া* সম্পর্কে লিখেছেনঃ গণপতিষ অর্থাৎ গণেশের উপাপকদিগের নাষ 
গাণপত্য। শৈব-শক্তিদিগের ন্যায় ইহাদিগকে একটি পৃথক সম্প্রদার বলা যায় 
কিনা সন্দেছ। হিন্দুযাত্রেই গণেশকে সিদ্ধিদাতা জ্ঞান করিয়া বিক্ব-নিরাকরণ 
প্রার্থনায় তাহার উপাসনা করে। শিব-দুর্গাদি অন্য দেবতার পূজা করিতে 
হইলে, অগ্রে গণেশের অর্চনা করিতে হয়। কিন্ত কতকগুলি লোকে অন্ত 
দেবতা অপেক্ষায় তীহার বিশিষ্ট রূপ উপাসন। করিয়া থাকে। এইরূপ 
উপামকদিগকে গাণপত্য বলিলেও বলা যাইতে পারে। ইহারা বৈষ্বদিগের 
স্যায় অন্য দেবতার উপাপন! এক কালে পরিত্যাগ করেন না। 

গণেশ অণেক প্রকার। “লোকে তন্মধ্যে বিশেষ বিশেষ গণেশের পাম 
ধরিয়া পুজা করে। পশ্চিমোত্তর প্রদেশে বক্রতুণ্ড ও চুণচিরাজ এই ছুই 
গণেশ নাকি প্রসিদ্ধ এবং তাহাদেরই উপাসন। অধিক প্রচলিত। 





দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা 
শিল্পবিজ্ঞান-এর নৈপুণ্য বৃদ্ধির জন্য ভাদ্র মাসের সংক্রান্তিতে বিশ্বকর্মাদেবের 
পৃজ1 বন্ধদিন ধরে বাঙল। দেশে প্রচলিত আছে। পূর্বে পৃজা হতে! ঘটে। 


৮৩৬ 


এখন প্রতিমা তৈরী করে খুব ধূমধাযের সঙ্গে এই দেবশিল্লীর পৃজা সমস্ত 
কলকারখানায় অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বকর্মা হচ্ছেন পখিবীর যাবতীয় শিল্পকলার 
উদ্ভাবক এবং খথেদে বিশ্বরষ্া প্রজাপতি ব্রহ্মাকে বলা হয়েছে বিশ্বকর্মণ। 

বিশ্বকর্মা হচ্ছেন স্থষ্টিবাসনাধর, নির্াণনৈপুণ্যধর ও শাসনদগুধর | তাই 
তার পৃজায় হয় শিল্পবিজ্ঞানের শ্রীবৃদ্ধি; কারণ তিশিই হচ্ছেন সমস্ত শিল্পকলার 
উদ্ভাবক । তিনি নির্মাণ করেছেন পুম্পক নামে বিমান ও হাজার হাজার 
আকাশযান এবং অন্থ্রদের নিধনের জন্য তিনিই নির্মাণ করেছেন বজ্রপাশ 
ও শ্রতক্্রী নামক সব মারনান্বমূহ । তিনি দৃঢাঙ্গ, প্রতিভাবান ও মহাবীর্যশালী 
দেবতা । তাই শিল্পবিজ্ঞানে দক্ষতা ও প্ররুতির গুপ্ত রহস্য জানবার জন্তু 
( প্ররুতিরহস্তঙ্জানং শিল্পবিজ্ঞানদক্ষতাম্‌ ) বশ্বপর্মীর আরাধনা বিশ্বে প্রথম প্রচলিত 
ছয়। তীর বন্দনাতে আছে £ খিশ্বকর্াদেব দেবগণের মহান আশ্রয়, মহা” 
প্রভান্বিত, শিল্পীদের ইন্দ্র ্ববপ এবং সন্তানসস্ততিদের আশ্রয়স্থল । 

বিশ্বকর্মা পূজার একটি বিশেষত্ব হচ্ছে যে, বিশ্বকর্মাদেবের পূজার আগে 
গণেশ প্রভৃতি দেবতাদের পুজা না করলে তীর শ্রীতিলাভ করা যায় না। 
'গিণপত্যাদি নাগা দেবতা পৃজা! পূর্বক” বিশ্বকর্মা পৃর্ভা করা শাস্ত্রের বিধি। 
শ্রবিশ্বকর্মণে নমঃ তাঁর জপমন্ত্র এবং শিল্পাচর্যায় দেবায় নমন্তে বিশ্বকর্মণে হচ্ছে তার 
গায়ত্রী মন্ত্র। বিশ্বকর্মা হচ্ছেন ধর্মপাল, মহাবীর ও স্থচিত্রকর্মকারক এবং তিনি 
ছ্যলোক ও ভূলোক 'ন্প্টি করতে করতে বিরাজ করছেন। তীর চোখ, মৃখ 
হাত-প1 দিয়ে তার নিজ ৃষ্ট লোকসকলকে তিনি নিক্ষেপ করছেন অনস্তব্যোমে | 

বিশ্বকর্মদেবের প্রণামান্ত্র হচ্ছে £ 

দেবশিন্িন্‌ মহাভাগ জগতাং কর্মসাধক। 
বিশ্বকর্মণ নমস্ভভ্যাং সর্বাভীষ্টফলপ্রদ ॥ 

অর্থাৎ আমার সব অভিষ্ট ফললাভের জন্ত আমি দেবশিল্পী, মহাভাগ, 
জগতের শিল্পকর্মপাধক বিশ্বকর্মাদেবকে নমস্কার করি । 

যুবকবৃন্দের বিশ্বর্ম পৃজার দিন উনিশ শতকে ঘুড়ি ওড়ানো ছিল একটা 
গ্রধান অজ । দেকালের ধনী বাঙালী বাবুর দশ টাকার ও একশো! টাকার 
নোট খুড়িতে বেঁধে ঘুড়ি ওড়াতেন। সেই নোট বধ! ঘুভি ধরবার জন্য 
চলতো! ভীষণ প্রতিযোগিতা । এখনও সেই ঘুড়ি ওড়াবার দিন হিপাবে 
বিশ্বকর্মা পৃজার দিনটি ছেলেদের কাছে খুবই প্রিয়্। এই ঘুড়ি ওড়ানো 
চীন জাপান প্রভৃতি প্রাচ্যের অন্তান্থ দেশেও সমধিক প্রচলিত আছে দেখ! যায়। 


৮৭ 


আমাদের দেশে ঘু"ড়ির প্রকারভেদে ভোমরা, ঘয়লা, দ্য-ঘরলা, ঢাউস, 
চিলে, পতঙ্গ (খুব ছোট ঘুডি), তেলাঈ, বামন প্রতৃতি নান! নামাঙ্কিত 
ঘুডি এখনও বিশ্বকর্মা পুজার দিন আকাশে ওডে। 
কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর অন্নদামঙ্গল কাব্যে “নয়ন সি দেখ 
বিশ্বতাপ্রমেয়” বলে লিখেছেন কারণ “চারি পাড়ে বিশ্বকর্ম! নির্মায় উদ্ভান” 
আর কবিকস্কন মুকুন্দরাম চক্রবতী অনবদ্। ভাষায় “অট্টরাই লাটায়ে বিশ্ব 
করিল প্রণাম”” বলে যা লিখেছেন সাহিত্যে তা বিরল। বিশ্বকর্ণা শঝের 
উৎপত্তি আভিধানিক অর্থে বিশ্বকর্মন শব্ধ থেকে হয়েছে। বিশ্বের কর্ম যার 
অর্থাৎ শিল্পাদি কর্ম যার, তিনিই হচ্ছেন বিশ্বকর্মা--দেবশিল্পী। জ্ঞানেন্দ্রমোহন 
দাস তার অভিধানে লিখেছেন যে, পুরাণ মতে বিশ্বকর্মা অষ্টম বন্থ প্রভাসের 
ওঁরষে যোগ-সিদ্ধার গর্ভে জাত। বেদে ইনি “তৃষ্টা” নামে প্রসিদ্ধ। ইনি 
স্থাপত্য বেদবক্তা বলে তাই স্থপরিচিত। 
কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বিশ্বকর্মা প্রসঙ্গে যা বলেছেন তার কয়েকলাইন উল্লেখনীয় : 
বিশ্বকর্মা, বিশ্বকর্মা, কীতিকর কারু। 
যে চতুর চেতনের, চতুরালি চারু ॥ 
সকলেই মুগ্ধ আছে, অখিল সংসারে । 
করুণার কাধ তার, কে বুঝিতে পারে? ॥ 
যেরূপ কৌশল ইথে, কহিবার নয়। 
মানবের বুদ্ধিপথে প্রবেশ কি হয়? 
ক্বভাবত যিনি হন, শিবের আধার । 
শিবময় সমুদয় কার্য হয় তার ॥ 
অজ্ঞান যে সব জীব, মত্ত মোহ মদে। 
পদে পদে, পড়িতেছে, বিপদের পদে ॥ 
ইত্যানদি। 


৮৮ 





শনি ঠাকুর 


প্রাচীনকাল থেকে অমঙ্গল নাশ করার জন্য শনিগ্রহের ভোগ্য দিন, 
সপ্তাহের শেষ দিন শনিবার সায়ংকালে শনিপুজা বাঙলা দেশে প্রচলিত 
আছে। অশ্রভ নাশ করে গ্রহগণ শুভফল দান করেন বলে গ্রহপূ্ 
কর! আমাদের শান্্ীয় বিধান। গ্রহগণের মধ্যে বৃহস্পতি ও শনি হচ্ছে 
সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। বৃহস্পতি বারোশো পৃথবীর সমান এবং শনি গ্রহ সাতশে! 
পৃথিবীর সমান। ফলিত জ্যোতিষের মতে মানুষের জন্মরকালে এই ছুই মহাগ্রহের 
অবস্থানের উপরই তার জীবনের ফলাফল সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। তাই 
অস্ত্র নাশ করে শুভফল দান করবেন এই প্রার্থনা! করার জন্য শনিবার এই 
গ্রহের পুরা ঘরের বাইরে করা হয় এবং তার প্রসাদ ঘরে নিয়ে যাওয়া 
নিষিদ্ধ বলে প্রসাদ বাইরে থেকেই নিতে হয়। পূর্বে শনির কোন মৃতি 
হতো না, মানদপৃঙ্জা হতো। এখন রাস্তার ধারে অসংখ্য মৃতি তৈরী করে 
শনিঠাকুরের পৃজ। হয় দেখা যায়। 

্তভ বা অস্ত ফলদার়িনী যে ব্রহ্ধপক্তি তাই শনিগ্রহরূপে বিরাজিত 
এবং তার পৃজ্জাই হচ্ছে শনিপৃজা।। শনি আশ্রয় করলে লোক শ্রীব্রষ্ট, ধনে 
বঞ্চিত ও বিপন্ন হয়। পুরুষ বা নারী ধিনিই শনিত্রত করবেন, তিনিই 
সর্বপাপ থেকে মুক্ত হয়ে সর্ব অভিষ্ট লাভ করবেন। ব্রাঙ্ষণ সাঙগবেদ অধ্যয়নে 
সমর্থ হবেন, ক্ষত্রিয় রাজ্য প্রার্থ হবেন, বৈশ্য বিত্তলাভ করবেন এবং শুদ্ 
স্থখশান্তি লাভ করবেন এ কথা হচ্ছে স্ন্দপুরাণের । কিন্তু এখন যথাবিহিত 
রূপে এই পৃক্না বা ব্রত উদযাপন করা একপ্রকার ছুঃসাধ্য। তাই দেবতার 
প্রসন্নত] লাভের জন্ত শনিবার সন্ধ্যাবেল৷ ঘরের উঠানে ব রাস্তার ধারে তার 
অর্চনা করার নিয়ম প্রচলিত হয়েছে। 

শনি হচ্ছেন হ্ু্যের পুত্র। প্রজ্জাপতি ব্রদ্! হতে উৎপাত্ত হয়েছেন 
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মহধি মারীচি তার পুত্র কশ্তপ। কশ্পের পুত্র বিবন্বান হূর্ঘ। হৃর্যের 
পুত্র মন্থু, বম ও শনি। কথিত আছে, সুর্যের পত্বী সংজ্ঞা তার নিজের 
ছায়া পতির কাছে রেখে তিনি তাঁর পিতা বিশ্বকর্মার কাছে চলে যান। 
তখন ছায়ার গে জন্মগ্রহণ করেন শনি। তাই তীর প্রণাম মন্ত্রে আছে £ 
নীলকজ্জল রাশিসদৃশ, হূর্ষপুত্র ছামার গর্ভন্ভূত মহাগ্রহকে ভক্তির সঙ্গে বন্দনা 
করি। (ছায়ায়! গর্ভসস্ভৃতং বন্দে ভক্তা শনৈশ্চরম্‌ )। 

কূর্ধসনশ মুখ বিশিষ্ট, বৃহদকায়, কৃষ্কবর্ণ, রুষ্বব্্ধারী, চতুভূ্জ ুর্ধতনয়কে 
তদ্রুপ বানধারীকে শূল ও ধন্থ যে হাতে ধারণ করেন, যম যার আধিদেবতা 
এবং প্রন্গাপতি ধাঁর প্রত্যভিদ্দেবতা সেই শুভ মঙ্গলময় দেবই হচ্ছেন শনি। 
এই তার ধ্যান মন্ত্র। 

শনি সম্বন্ধে বহু কাহিনী প্রচলিত আছে। এখানে একটি মাত্র শাস্ত্রীয় 
উপাখ্যান দেওয়া হলো। রঘুবংশে সপ্তন্বীপাধিপতি মহাবলী' এক রাজা ছিলেন 
তার নাম দশরথ। তিনি স্থখে শাভিতে রাজ্য পরিচালনা! করেছেন। এমন 
সময় দৈবজ্ঞগণ রাজাকে একদিন জানালেন যে, শনিগ্রহ কুত্তিকা নক্ষত্রের 
অন্তভাগে গেছে, শীপ্রই রোহিনী নক্ষত্র ভেদ করে যাবে এবং যদি ভেদ 
করেঃ তাহলে বারে। বছর রাজ্যে হবে ভয়ঙ্কর দুভিক্ষ ও বহু লোক তখন 
মৃত্যুমুখে পতিত হবে । 

কাজা দৈবজ্ঞদের কথা শুনে এর প্রতিকার করার জন্য মন্ত্রীদের সঙ্গে 
পরামশ করতে লাগলেন। দেশের সব লোক তখন খুব ভয় পেয়ে গেল 
এবং বলাবলি করতে লাগলো সে যুগের পরিবর্তন হবে বলে সবলোকের 
ক্ষয়কাল বোধ হয় আসছে। ভাত সম্ত্স্থ প্রজাদের আকুলতা রাজাকে 
বিশেষভাবে ব্যথিত করলো। তিনি মুনিসত্তম বশিষ্টকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, 
এই দারুণ বিপদে প্রাণরক্ষার কোন উপায় আছে কি না? 

বশিষ্ট রাজাকে বললেন যে, রোহিনী নক্ষত্রে শনি সাচ্ছেন, এতে প্রজারক্ষা 
দুরের কথা, সবই ধ্বংস হয়ে যাবে এবং এই ভয়াবহ যোগের প্রতিকার 
রন্ধা ইন্জ প্রভৃতি দেবগণেরও অসাধ্য । 

রাজ! তখন গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলেন। শেষে দাহন অবলম্বন 
করে তিনি দিব্য আফুধযুক্ত দিব্য ধঙ্গু নিয়ে রথে চডে নক্ষত্রমগুলে গমন 
করলেন। এবং রোহিণী নক্ষত্রকে পশ্চাতে রেখে কৃত্তিকা নক্ষত্রের সামনে 
ইসবর্ণ অশ্বযুক্ত, মহাধবজ সমস্ধিত, মণিরত্ববিভূষিত দিব্য স্বর্ণ -খে কেমুর ও 
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মুকুটে শোভিত এবং মহারত্বে দীপ্যমান হয়ে মহাকাশে বিরাজ করতে লাগলেন ।' 
তারপর ধঙ্ুর জ্যা আকর্ষণ করে তাতে যোজনা করলেন সংহারাস্ত্। 

রুত্তিকার অস্তে অবস্থিত শনি রোহিণীতে যেমন প্রবেশ করবেন, ঠি+ 
সেই সময় সামনে রোষদীপ্ত ভ্রুকুটিমুখ রাজা দশবথকে এবং তার সেই স্থুরান্থর 
নিধনের ভয়ঙ্কর সংহারাম্্ দেখে ভীত হয়ে শনি রাজাকে বললেন £ হে 
রাজেন্দ্র! তোমার পৌরুষ অতীব শক্রভয়প্রদ ; আমার ছ্বার! দৃষ্ট হলে দেব 
অন্থর মানুষ সিদ্ধ বিষ্ভাধর নাগ প্রভৃতি সকলেই ভক্মীভূত হয়ে যায়, কিন্ত 
তোমার পৌরুষ দেখে আমি তুষ্ট হয়েছি তুমি বর প্রার্থা কর। আষি 
তোমাকে অভংষ্ট বর দান করবো । 

রাজা বললেন ঃ হে শনিদেব।' বতর্ধিন চন্দ্র ুর্য পৃথিবী নদ নদী সাগর 
পাহাড় বর্তমান থাকবে ততদিন তুমি রোহিণী ভেদ করে যেতে পারনে না, 
এই বর মাত্র আমি চাই, অন্ত বর ইচ্ছা করি ন। শশি বললেন £ তাই 
হোক। 

এই বর পেয়ে রাজা কৃতার্থ হলেন এবং বারো বছব ধরে ছুিক্ষ আর 
কথনও হবে না ও আমার এই কীতি ত্রিলোকে অনশ্বর হয়ে থাকবে। 
তারপর রাজ দশরথ পুলকিত হয়ে কৃতাঞ্জলিপৃ.ট শখিদেবের উপাসন1 করাতে' 
লাগলেশ। যথাঃ 

কুষ্ণীল শিতিকণঠসদুণ তোমাকে নমস্কার, ঘোরদর্শন রুদ্রভীষণ, করাল- 
দস্তবিশিষ্ট তোমাকে নমস্কার, সর্বভক্ষণকারী তোমাকে নমস্কার, হে বলীমুখ, 
হে ধীরগতি তোমাকে নমস্কার, হে রুষ্চবর্ণ তোমাকে শমস্কার তপশ্ঠাদ্ধার! 
দগ্ধদেহ এবং সতত যোগরত তোমাকে নমস্কার, হে জ্ঞাননেত্র তোমাকে নমস্কার 
কশ্যপপুত্রের পুত্রকে নমস্কার । 

তুমি তুষ্ট হলে রাজ্য দান কর, আর রুষ্ট হলে তৎক্ষণাৎ তা হরণ কর, 
দেব অস্থ্র মন্ধুস্ত শশ্তু পক্ষী মহানাগ প্রস্ভৃতি নকলেই তোমার দৃষ্ট হলে 
তখনই হয়ে যার শ্রীন্র্ই। ইন্দ্রাদি সকল দেবতা, মরীচি অত্র প্রভৃতি 
মহধিগণ ও সঞ্চতার২। তোমার দৃঁষ্টপথে পড়লে হয়ে যায় স্থানত্রষ্ট। দেশ 
নগর গ্রাম দ্বীপ ও মহাবুক্ষদকল তোমার দৃষ্টিতে বিনষ্ট হয় সমূলে । 

হে স্থ্ধপুত্র ! আমার প্রতি প্রসন্ন হও। বরলাভের জন্য তোমার শরণাপক্গ 
হয়েছি। “প্রদাদং কুরু মে সৌরে বরার্থং ত্বামুপাগত।” 

শনি দেবতার ক্রর বা প্রতিকুল দৃষ্টির ফলে পার্বতীপুত্র গণেশের মাথা; 
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উড়ে যাওয়ার কাহিনী পূর্বে লিখিত হয়েছে। ছূর্গা একটি সুন্দর পুতুল 
তৈরী করলেন, নারায়ণ সেই পুতুলের মধ্যে প্রবেশ করে "মা 'মা বলে 
ডাকতে লাগলেন। মহাদেব এই অপূর্ব দৃশ্য দেখে দেবতাদের সব আমন্ত্রণ 
করলেন। দেবতাদের সঙ্গে শনিও এলেন তাঁর চোখ চাপা দিয়ে। শনিকে 
এই অবস্থায় দেখে মহাদেব চটে উঠলেন। তখন শনি চোখেব ওপর থেকে 
হাত সরিরে চোখ খুলতেই ছেলেটির মুণ্ড উডে 'গল। বলা বাহুল্য ছুর্গাই 
একবার শনিকে বর দিয়েছিলেন_-শনি যার দিকে বৃষ্টি দেবে, অমনি 'তার 
মুণ্ড খসে পডবে। 

দুর্গা তখন শনিব্ উপব রেগে তাকে কাটতে গেলেন। দেবতার1 তখন 
দেবীর ত্যব করতে দেবী খন নিজের ভুল বুঝে শান্ত হলেন। মহাদেব 
শন্দীকে পাঠালেন মু্ডুর খেশছ্ধে ও তাকে বলে দিলেন উত্তর দিকে মাথা 
করে যে শুয়ে থাকবে, তার মাথা নিয়ে আসতে। নন্দী ত্রদ্ষাণ্ড ঘুরে আনলো 
একটি শবে তহস্তির মুণ্ড। সেই মুণ্ড ছেলের কাধে বসিয়ে দিতেই ছেলে “মা” 
“মা” বলতে লাগলো । ছেলের প্রাণ ফিরে আসায় ছুর্গা আনন্দিত, কিন্ত 
হত্তিমুখ বলে তাঁকে বিষন্ন দেখে দেবতারা বললেন £ দেবি; ইনি হবেন 
গণের (প্রমথ গণের ) অধিপতি--গণপতি বা গণনাথ এবং সব দেবতার আগে 
হবে এর পুজা) তখন হাসি ফুটে উঠলো তার মুখে। শ্শিবায়ণের কবি 


রামেশ্বর ভট্টাচাধের ভাষায় “গড করি গৌরীর নন্দন গণনাথে” | দেবতারা সকলে 
প্রস্থান করলেন। 


ধর্মশিক্ষা! ও ভজনস্থলি 


হুগলী জেলায় রুষণপুরে বৈষণবকুলতিলক রখুনাথ দাস গোস্থামীর শ্রীপাঠকে 
বলে কেষ্টপুরের আখড়া ও ২৪ পরগণার অন্তর্গত বরাহনগরে রঘুনাথ আচার্ধের 
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প্রীপাঠকে বলে পাঠবাড়ী। ত্যাগ ও বৈরাগ্যের এই ছুই প্রতিমূতি ছিলেন 
বাঙলার জাতীয় গৌরব। ছুই রঘুনাথই তদের অমর লেখনীর হ্থার' 
সংস্কৃত ও বঙ্গসাহিত্যকে স্থসমুদ্ধ করেছেন। 

রঘুনাথ দাস গোস্বামী ছিলেন সপ্তগ্রামের রাজপুত্র ও ষড়গোস্বামীর অন্যতম 
গোম্বামী। তাঁর পিতা পিতৃব্য গোধর্দন দাস ও হিরণ্য দাপের অর্থ সাহাযো 
সেকালের বাঙলা তথা নবদ্বীপের পত্তিতরা জীবিকা নিরাহ করতেন। চৈতন্ট 
চরিতকারের ভাষায় £ 

নদীয়াবাসী ব্রাহ্মণের উপজীব্য প্রায়। 
অর্থ ভূমি গ্রাম দিয়! কবেন সহায় ॥ 

সেই রাঈব'শেন রাধারু'র প্রাচীন মন্দির ধর্মছেষী আক্রমণকারীর ৬ভিযালে 
পঞ্চদশ শতণে ধ্ংদ্প্রাণ্ত হয়ে যায়। পরে সেই বিগ্রহ পুনঃপ্রতিম্টিত তয় 
কে্পুরের এই আখডায় যোডশ শতকে। 

রঘুনাথ গোস্বামী বুন্নাবনে রাধাকৃণ্ ও শ্যামবুও যা মুসলমান রান্জত্বুকালে 
কুষিক্ষেত্রে পব্ণিত হয়েছিল. তিনি তা [নদ ব্যযে ক্রয় করে শ্রীজীব গোস্বামীর 
নামে দানপত্রের দলিল করে দিয়ে উক্ত বৃণ্ড দুইটি পুনরুদ্ধারের জনা বৈষ্ণব 
জগতেব আশীর্বাদ লাভ করেন। 

শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের দিনটি ছিল * মাঘ। [তিনি সেই দিন 
স্বরণীয় কগার জন্য কুষ্ণপুরে একটি মেলার প্রবর্তন করেন যা আজও চলেছে । 
এটি হচ্ছে বাংলার প্রাচীনতম মেলা । 

রঘুনাথ আচার্য বর্ধমান থেকে শিভৃতে ভঙ্গন করার জন্য বরাহনগরে 
গঙ্গার ধাবে এসে বাস করেন এবং সেখানে রাধার বিগ্রহ প্রত্যহ পুজা 
করতেন। তাঁর সথললিত কণ্ঠে ভাগবত পাঠ শ্রনে শ্রচৈতন্তদেব তাকে 
ভাগবতাচাষ উপাধি দেন এবং বাংলাভাষায ভাগবতের অন্তবাধ করতে বলেন। 
ভিনি “শ্রীকুষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনা” নামে লাডে ধোল হাজার পয়ারে বাঙলায় প্রথম 
ভাগবতের কাব্যান্ুবাদ করেন। ছুই রথুদাখের 'ভঙ্গনস্থাণ ও বাঙলার ছুটি 
প্রচীন গ্রুত্বপূণ দেকস্থান হিসাবে ছুটির সংক্ষিপ্ত বিবন্ছণ এখানে দেওয়া হলো। বলা 
বাহুল্য এই ধরনের ধর্মশিক্ষা দেওয়ার জন্য শ্রীপাঠ বা প ঠলাড়ী বাঙল! দেশে 
তথন সর্বত্রই ছিল। 

কেছ্পুরের আখড়া 
আজ থেকে প্রায় তেত্রিশ বছর আগে হুগলি জেলার ইতিহাপ রচনার 


৪৩ 


তাগিদে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরতে ঘুরতে শরৎচন্দ্রের জন্মস্থান দেবানন্দপুর 
থেকে একদিন শীতের বিকেলে কেষ্টপুরের আখড! দেখতে গিয়েছিলাম । গ্রামের 
আসল নাম কৃষ্কপুর | অতীতে যে সাতটি গ্রামের সমন্বয়ে সপ্তগ্রামের সৃ্ি, 
এই কৃষ্ণপুর তারই একটি। কিন্তু লোকে এই গ্রামের নাম বলে কেপ্পুর। 
তাই দেবস্থানের নাম হয়েছে এখন কেপুরের আখড়া। মানিক গাঙ্গুলী 
ধর্মমঙগলে লিখেছেন £ 

অতঃপর আখড়ায় প্রবেশী শুভক্ষণে ॥ 

মন্পবিদ্া আরম্ত করিল ছুইজনে। 

এ কিন্তু সে মাথডা নয়। এ আখড়া হচ্ছে সাধু সন্গ্যাসীদের শিক্ষা ও সাধন 
ভজনের আলোচনা স্থান। ইংরেজীতে যাকে বলে “মনেসট্র'। প্রাচীনকালে 
এখানে ছিল প্রপিদ্ধ বন্দর ও বাজার প্রাসাদ। লঙ সাহেব বলেছেন প্রীনির 
সময় থেকে পোতুগিজদের আগমনকাল পর্যন্ত সপ্রগ্রাম ছিল রয়াল পোরট 
অর্থাৎ রাঞ্কীয় বন্দর। আর বিপ্রদাস লিখেছেন “অভিনব স্থরপুরী দেখি 
সব সারি সারি। প্রতি ঘরে কণকের ঝার1।৮ কালপ্রবাহে আক্রমণকারীর 
অভিযানে প্রাচীন সব কিছু শিদর্শন অবলুধ হলেও রাজবংশের বিগ্রহ 
মদনমোহন এখনও কেষ্টপুরের আখড়ায় বিরাজ করছেন বলে তাকে দেখতে 
সেখানে যাই। পুণ্যতোয়া সরন্বতী তীরে এই আখডায় আমার সঙ্গী 
বিষ্ণপদ করের সঙ্গে যখন উপস্থিত হই, তখন তিনটে বেজে গেছে। 
বিষুরবাবু রসিক ব্যক্তি। সম্পর্কে আমার ভায়রাভাই ও বদ্দস্থানীয়। গ্রাম 
দেখতে তিনি খুব ভালবাসেন ও আলোকচিত্র শিল্পে বিশেষ পারদর্শী বলে 
আমার পরিক্রমায় প্রায়ই তাঁকে সঙ্গে নিতাম । আজ তিনি ইহলোঁকে নেই। 

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র শ্রীকান্ত পর্থ পর্বে এই আখডাবাডিকে মুরারিপুর 
অখড়া বলেছেন এবং লিখেছেন পুরাঁকালে মহাপ্রভুর কোন এক ভক্ত শিল্ত 
এই . আখডার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি ঠিক কথাই লিখেছেন, কারণ 
সপ্তগ্রামের রাজকুমার রঘুনাথ দাসগোম্বামী ছিলেন মহাপ্রভুর একনিষ্ঠ ভক্ত ও 
প্রি্ষ শিষ্য এবং পাঠকীর্তনের জন্য তিনি ছিলেন এই আখডার প্রতিষ্ঠাতা । 
বৈষদ জগতে তাই এর নাম রঘুনাথ গোস্বামীর শ্রীপাঠ। শরৎচন্ত্র এই 
স্থানের নবনামকরণে অর্থের কোন পরিবর্তন করেননি। কৃষ্ণ ও মুরারি এক 
বলে তিনি রুষ্ণপুরকে মুরারিপুর বললেও ঠাকুরঘরে কাল পাথর ও পিতলের 
রাধারুষ্ণ যুগলমূতি আজও বিদ্তমান। বিজনগ্রাম কৃজ্ুপুরে উচ্চ প্রাচীর 


বেষ্টিত আখড়ায় ঢুকতেই বেযিয়ে এলেন গৈরিক বসন পরিহিত শীর্ণদেহ এক 
বৃদ্ধ মোহান্ত। নাম গোৌরগোপাল অধিকারী । তখন পঞ্চাশের মন্বস্তর চলছে। 
গ্রামে আট-দশ ঘর হিন্দু ও কয়েকঘর মৃসলমান থাকলেও আখভায় বড 
একটা কেউ আসে না। দুরের যাত্রী আসা তো হ্বপ্নাতীত। তাই অসময়ে 
আমাদের দেখে আশ্চর্য হলেও তিনি সাদর সম্ভাষণে আমাদের আসার কারণ 
গুনে মন্দিরের রোয়াকে বসবার আসন দিলেন। মন্দির মানে তিনখানি বড় 
বড অর্ধভগ্ন ঘর। আর তার মধ্যে বিরাজ করছেন কাঠের সিংহাসনে চার 
হাত লম্বা নিতাই-গৌরের দারু বিগ্রহ । আর তার পশ্চিমে রয়েছেন রাধাকষের 
যুগলমূতি। অন্য একটি ঘরে রয়েছেন কাল কণ্টি পাথরের সুন্দর একটি বাল- 
গোপাল মুতি। পাশে রয়েছে .ভগ্ন রন্ধনশালা, আর সামনে ছিল অতিথি- 
শল! ও রাধারুষের নধরত্ব মন্দির এখন তা সব ধুলিসাৎ হয়ে গেছে, 
রয়েছে কেবল পাহাড প্রমাণ উটের ধ্বংসস্ভুপ। যোহাস্ত বললেন, প্রায় 
সাডে চারশো! বছর আগে পাঠান রাজত্বে রঘুনাথের বাডি ধ্বংস হলে, মন্দিরের 
পৃজারী বিগ্রহগ্ুলি অপবিত্র হবার ভয়ে নদীর ধারে ঠাকুরগুলিকে সব পুতে 
রেখে পালিয়ে খান। রঘুনাথ তগন বুন্দাবনে বাস করছেন, হিলি তার 
কুলদেবতার দুর্দশার কথা শুনে তীর শিষ্য বৃষ্ণকষ্কর গোস্বামীকে এখানে 
পাঠান। তিনি নবাবের অনুমতি নিয়ে বিগ্রহ সমস্ত পুনরুদ্ধার করে অভিষেকের 
পর তাদের পুনঃগ্রতিষ্ঠা করেন। আমাদের যত উৎপাহী শ্রোতা শেয়ে তিনি 
আবেগের সঙ্গে সব পুরানো কথা বলতে লাগলেন। মুডকি নারকেলনাডু 
প্রসাদ দিলেন। বিষুবাবু কথা একটু বেশি বলেন। তিনি প্রশ্রের পর 
প্রশ্ন করছেন, আর মোহাস্তজী সমানে জবাব দিয়ে যাচ্ছেন । শেষে বিষুবাবু 
যখন বল্লেন যে, আপনাকে প্রা করিয়ে মন্দিরের একটি ছবি তুলবো, তখন 
বুদ্ধ চাদর গায়ে দিয়ে ঘরের সামনে এসে দাড়ালেন ।* 

অতঃপর মোহান্তজ্জী আর একটি ঘরে রঘুনাথ যে পাথরের বেদীতে বসে 
সাধনভজন করতেন সেই পবিত্র পাথরখানি ও তীর ব্যবহৃত খড়ম এবং 
লাল কাপড়ে ঝাঁপ! আঠারখাঁনি পুথি আমাদের দেখালেন। আমি কয়েকটি 
পুঁথি খুলে দেখলাম। অযত্বে অবহেলায় ধুলোভতি পুণ্থিগুলি সব কীটদষ্ট। 
এই পুণথিগুলির যে কয়খানি আমি দেখলাম, সেগুলি হচ্ছে সংস্কৃত রামায়ণ, 
মহাভারত, হরিভক্তিবিলাস ও বাংল! শ্রীচৈতনচরিতামবত গ্রস্থ। সংস্কৃত পডতে 


* সেই ছবিটি “হুগলী জেলার ইতিহাস ও বজ্জ সমাজ" গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে । 


৪৫ 


পারলাম না, বাংল! চৈতন্তচরিতামবতৈর শেষে “যথা দৃষ্টং তখ! লিখিতং 
দোষনাসকং” শ্রীমাধব দাস কর্তৃক ১৫৩৭ শকাবে ( ১৬১৫ গ্রীষ্টাব) নকল 
কর] হয় বলে লেখ রয়েছে দেখলাম। 

এরপর তিনি নিয়ে গেলেন প্রাঙ্গণের যাইরে--সেখানে দেখি প্রবাহিত 
হচ্ছে সরম্বতী নদী, যায় বিশাল বক্ষের ওপর দিয়ে একদ! বাণিঙ্গ্যপোত 
পৃথিবীর সব রত্বরাজি বহন করে আনতে]। এখন তাকে সন্কীর্ণাশরীর] দেখে 
মনে হল--“কাল স্থপ্ি, কাল স্থিতি, কাল করে লম্ব। স্থখ ছুঃখ সব সেই 
'অতিক্রম্য নয় ॥৮ 

নদীর ধারে রয়েছে পূর্বতন মোহস্তদ্দের কয়েকটি ভগ্ন সমাধি! সমাধিক্ষের 
€ও সাধনক্ষেত্রের একই অবস্থা দেখে আমার মন যখন ভারাক্রান্ত, তখন 
মোঠান্তুজী বললেন, কি করবো বলুন, কেউ দেখেন না, কেউ এখানে আসেন 
না_ঠাকুরের জমি ছিল ১০১ বিঘা, সব এখন প্রায় বেদখল হয়ে রয়েছে। 
মাত্র ২৫ বিঘার মত জমি থেকে এখন যা ধান পাই, তা থেকে কায়রেশে 
ঠাকুরের সেবা চালাই। এবারে ধান হয়নি, চলছে তাই অর্ধাহার অনাহার। 
তার ছুঃখের কাহিশী শুনে আমার লজ্জা হল কত নৃতন মঠ-মন্দির হচ্ছে-_ 
আর বড গোল্বামীব মধো যিশি সর্বপ্রথম মহাপ্রভুর কণালাভ কবেছিলেন, 
যিনি “ইন্দ্রসম এশ্বব আর দ্ত্বী-অপ্লবাসম” ছেডে শ্রীচৈতন্ের প্রেম্ধর্ম প্রচারে 
সহায়তা করেছিলেন। সেই বৈষ্ণব কুলতিলক রঘুনাথের বিগ্রহের সেবা হয় 
না? এর চেে আর দুঃখের কি হতে পারে ? 

তিনি বলতে লাগলেন £ এই যে বাড়ি দেখছেন। এটি তৈরী করে 
দেন প্রায় দেডশ বছর আগে মতিলাল শীলের ঠাকুরমা । তারপর কায়স্থু 
সভার চেষ্টায় কিছু সংস্কার হয়, শেষ সংস্কার হয় ১৩৩* সালে! দেবসেবার 
জন্য রামদাস বাবাজী তার এক ভক্তকে বলে দেন। তার ৪8০ টাকা দানে 
এতদিন পৃজ্না চলতো, কিন্তু সেই ভাক্তের মৃত্যুর পর তাও বন্ধ। 

কলকাতায় ফিরে রামদাস বাবাদী মশায়ের সঙ্গে দেখা করে তীকে সব 
বলায় তিনি তার 'এক শিষ্ককে বলে পুনরায় মাঁসক ৫১ টাক! সাহায্য 
দেবার ব্যবস্থা করে দিলেন। তারপর কলকাতার কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যভির 
সঙ্গে পরামর্শ করে শ্রীম রঘুনাথ দাস স্থবতিরক্ষা' সমিতি দামে একটি প্রতিষ্ঠান 
গঠন করা হয়। প্রফুল্লচন্্র সেন সভাপতি, দেবেন্দ্রচন্দ্র বন্থুমলিক কোষাধ্যক্ষ 
ও শৈলেন্দ্রমোহন দত্ত ও আমি হই তার সম্পাদক। এই প্রতিষ্ঠান থেকে 
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পাঁচশো টাকা সংগ্রহ করে মোহান্ত মহারাজকে আখড়া মেরামতের জন্য 
প্রথম দেওয়। হয়। 

কৃষ্ণপুরে তারপর বন্বার গিয়েছি, বহু সভ1 সমিতি সেখানে অনুষ্ঠিত হয়েছে। 
একবার ইটের ধ্বংস্ুপের ভিতর থেকে মন্দিরের একটি ইটে অঙ্কিত কারু- 
কার্ধযুক্ত পদ্মফুল সংগ্রহ করি। ইটটির আয়তন ছিল নয় বর্গ ইঞ্চি এবং 
ওটি পঞ্চদশ শতকের বলে সকলে সিদ্ধান্ত করেন। আনন্দবাজার পত্রিকার 
সম্পাদকীয় স্তস্ভে (৯ মাঘ ১৩৬৮) প্রত্বতাত্বিক অনুসন্ধানের জন্য তাই লেখা হয়। 

দেবানন্বপুর পল্লী সেবক সমিতির পক্ষে শৈলেন্দ্রমোহণ দত্ত, দেবানন্দপুর 
অঞ্চল পঞ্চায়েতের পক্ষে জনাব সেখ আবদুল সোভান, কারস্থ সভার পক্ষে 
স্বরেন্্রনাথ বস্থ ও হুগলী জেলা সমিতির পক্ষে আমার স্বাক্ষরে যে আবেদন- 
পত্র বিড়ল! জনকল্যাণ ট্রাষ্টকে দেওয়া হয়, তার ফলম্বরপ কয়েক বছর 
ভদ্বির করার পর, তারা ৭* হাজার টাকা মন্দির সংস্কারের জন্য অন্থমোধন 
করেন এবং ১৯৭০ সালে কেষ্টপুরের আখ! আবার নবন্ধপ ধারণ করে। সেই 
বছর শ্রীপাঠে ১ মাঘ মোহান্ত মহারাজের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় রঘঘুনাথ দাস 
গোস্বামীর একটি তৈল চিত্র এবং চিত্রের আবরণ উন্মোচন করেন স্থধীরকুমার 
মিত্র। 

উত্তরাস্ণ মেলা 

কৃষ্ণপুরের উত্তরায়ণ মেল! বাঙলা দেশের প্রাচীনতম মেল1। ১ মাঘ 
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভৃব সন্গ্যাস গ্রহণকে ম্মরণীয় করার জন্য উত্তরারণের দিন 
সপ্গ্রামের রাজকুমার শ্রীমদ রঘুনাথ দাসগোম্বামী কুষণপুরে রাধারুষ্ের মন্দির 
প্রাঙ্গণে প্রায় পাচশে! বছর আগে এই এঁতিহ্বাহী মেলার প্রবর্তন করেন। 
গল্পা-যমুনা-সরত্ঘতীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত সপ্তগ্রামের অন্যতম গ্রাম কৃষপুর 
এখন একটি পরিত্যক্ত বিজন গ্রাম হলেও প্রাচীনকালে এই ত্রিবেণী সঙ্গমস্থল 
অঞ্চলই ছিল মুক্তবেণী-হিন্দুদের সর্বপ্রধান তীর্ঘক্ষেত্র। কবি সত্যেক্্রনাথের 
ভাষায় ““মুক্তবেণীর গন্গ1 যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে--আমর1 বাঙালী বাস করি 
সেই তীর্ঘে বরধ বঙ্গে” আর সপরগ্রাম মহানগর ছিল পূর্ব ভারতের একমাত্র 
রাজকীয় বন্দর। পৃণ্যতোয়া সরস্বতী নদী এই মহানগরের পাদমূল ধৌত করে 
তখন প্রবাহিত হত। আর বহুন করে আনতে! সব দেশ-বিদেশের রত্বগাঙ্ি। বহু 
লোকের বসতিপূর্ণ সপ্তগ্রামে বানিজ্যালয়, ধণীদ্দের বিরাট বিরাট প্রাসাদ, ধর্মমন্দির, 
বিস্তৃত রাঙ্গপথ ও রাজপথের অবিরাম জনপ্রবাহ তখন এখানকার শ্রী ও 
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দেব-দেবী---৭ 


সজীবত। রক্ষা করতে1। এখানে রঘুনাথ প্রবর্তন করেন ১ মাঘ এই উত্তরায়ণ মেল! । 
মকরসংক্রান্তির পরের দিন ১ মাঘ উত্তরায়ণ_-এই শুভদিনে হৃর্ধদেষ 
কর্কট-ক্রাস্তির দিকে একটু একটু করে অগ্রসর হয় বলে দিনও ক্রমশ বাডতে 
থাকে। আরমান্থুষ পায় কাজ করার অফুরন্ত সময় তাই এই আনন্দোৎসব। 
এর আর একটি আধ্যাত্মিক অর্থও আছে। ম্বৃত্যুর পর মানুষ ছুটি মার্গের 
মধ্যে যে কোন একটি মার্গে যায়। এটি হচ্ছে আমাদের শাস্ববাক্য । একটি 
উত্তরায়ণ মার্গ অর্থাৎ দেবযান, আর একটি দক্ষিণায়ণ মার্গ বা পিতৃযান। 
উত্তরায়ণে আত্মার গতি হলে হয় মুক্তি লাভ, আর দক্ষিণা়ণে গেলে হয় 
আত্ম!প পুনর্জন্ম । মহাপ্রভু তাই ১ মাঘ উত্তরায়ণের দিন সন্্যান নেন ও 
রঘুনাথও সেই জন্য প্রবর্তন করেন উত্তরায়ণ মেল1। যডগোম্বামীর অন্যতম 
রদ্দুনাথ গোম্বা-ীর পুণ্য স্বতি ও তার পবিত্র জীবনের আকুতি ও সম্প্রাপ্ি 
স্মরণের জন্য কুষ্ণপুবের মেলায় রাধাকুষ্কে অর্থ দেবার জন্য রঘুনাথ দাস 
গোম্বামীর শ্রীপাটে হাজার হাজার নরনাধী দৃরদুরাস্ত থেকে ধর্মের প্রেরণায় 
আজ৭ সমবেত হন। রবীন্দ্রনাথের কথায় : 
এনেছি মোদের মনের ভকতি।, 
এনেছি মোদের ধর্মের মতি, 
এনেছি মোদের প্রাণ । 
এনেছি মোদের শ্রেষ্ঠ অর্থ্য 
তোমারে করিচে দান। 
বাঙলাদেশে গ্রামে গ্রামে মেলা। পথে ঘাটে মেলা, দেবতাদের 
নামে মেলা,  মহাপুরুষদের নামে মেলা, এটি বাঙালী সংস্কৃতির 
একটি মনোরম বিকাশ । এই মেল1 কথাটি যেন উৎসারিত হয়েছে শ্বামলা 
বঙ্গমাতার অন্তর থেকে, তাই মেলার নাম শ্তুনলেই বাঙালী হয় চঞ্চল। 
মানুষ যেখানে একক বিচ্ছিন্ন সেখানে সে হয় ক্ষুত্র, এই ক্ষুত্রতার প্রাচীর ভেজে 
যখন সে দেশের সঙ্গে মিলতে পারে তখন সে হয় বৃহৎ, সে হয় মহৎ। 
যেল। মিলন ঘটায়, সকলকে মিলিত করে। এক কথাদ্ন বিচ্ছিন্নকে ছিন্ন 
থাকতে না দিয়ে, তাকে বহর সঙ্গে মালায় গাথে, জান করায় রসসমুদ্রে। তাই 
মেলার আকর্ধণ যুগ যুগ ধরে চলছে আমাদের দেশে। 
মেলার মধ্যে কেবল যে ধর্মীয় অন্ুষ্ঠানই বাঙালীকে আফুই করেছে তা 
নয়। আবালবুদ্ধবনিতার বহু সমশ্যাভারাক্রান্ত প্রাত্যহিক জীবনে মেলা! আনে 
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নতুনের স্পন্দন ও পরিবর্তনের ম্বাদ। তাই বাঙউলাদেশের মেল! বাঙালীর 
কাছে এত জনপ্রিয়! সমাজ জীবনের পারস্পরিক আনন্দ বিনিময়ের কেন্ত্র 
হিসাবেও মেলার একট] বিশিষ্ট স্থান অনম্বীকার্য। সেকালের বাঙালী 
আত্মীয়ম্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে আনন্দ উপভোগ ও সেই দঙ্গে সংসারের 
প্রয়োজনীয় সব জিনিসপত্র কিনতেন এই মেলায়। ছড়া, কবিগান, পাচালী, তর্জা, 
ঝুমুর, কীর্তন প্রভৃতি আনন্দবিধানের যাবতীয় জিনিস ছিল মেলার প্রধান অন্ত। 

সেকালে মেলাই ছিল শ্রেষ্ঠ প্রচারক্ষেত্র । এ দেশে যত সাধুসন্ন্যাসীর 
আবির্ভাব হয়েছে, যত পুণ্য তীর্থের সৃষ্টি হয়েছে, লোকেব মুখে মুখে মেলার 
মাধ্যমে সেই সব কাহিনী দেশ *থেকে দেশান্তরে প্রচারিত হয়েছে। সেই 
সৌধমালা স্থশোভিত মহানগর সপ্তগ্রাম একদা আধুনিক হাওডা-হুগলী-বর্ধমান, 
২৪ পরগণা, কলিকাতা, নদীয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কালের কঠিন হস্তাবলেসে 
দে সব এখন লুপ্ত হয়ে গেলেও রঘুনাথের উত্তরায়ণ মেলা আঙছও ১ মাঘ 
এক দিনের জন্য জনকোলাহলে সজীব হয়ে ওঠে। হাওড] থেকে কষ্ণপুরের 
দুরত্ব ত্রিশ মাইল। সপ্তগ্রামের শেষ [চহ্ছ এখশ বহন করছে আধিসপ্তগ্রাম 
পুর্ব রেলপথের একট ছোট্র রেল স্টেশন। ব্যাণ্ডেলের পরের স্টেশন। স্টেশন 
থেকে পশ্চিমে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড পার হয়ে মাইল দেডেক হেঁটে গেলে 
কষ্ণপুর। এই মহানগর কালপ্রবাহে এখন শেয়াল কুকুরের আবাসভূষি । 

রঘুণাথ দাস গোস্বামীর শ্রীপাটকে কেন্দ্র কবে গ্গার চারদিকে “সে মেলার 
জন্য কয়েক হাজার দোকান, আর যে ভয়াবহ নির্জনতা সার! বছর কৃষ্ণপুরকে 
করে রাখে স্থবির গম্ভীর একদিনের জন্য সে রূপকথার সোনার কাঠি 
ছেশয়ার যত হঠাৎ জেগে ওঠে, স্থানটি উপচে ওঠে সেদিন জনকোলাহলে। 
১ মাঘ এখানে হয় পঞ্চাশ হাজার লোকের মেলা । মেলার উপলক্ষ কেউ 
জানে, কেউ জানে না। কেবল ধর্মের জন্না মিলতে হয়, তাই আসে। 

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন £ যেমন আকাশের জলে জলাশয় পুর্ণ করিবার সময় 
বর্ধাগম তেমনি বিংশ্বর ভাঙ্তব পল্লীর হৃদয়কে ভরিয়া! দিবার উপযুক্ত অবসর 
মেলা । ওই মেল! আমাদের দেশে অত্যন্ত স্বাভাবিক । একট! সভ1 উপলক্ষে 
যদি দেশের লোককে ডাক দাও, তবে তাহারা! সংশয় লইয়া আসিবে, 
তাহাদের মন খুলিতে অনেক দেরি হইবে--কিস্তু মেল! উপলক্ষে যাহারা 
একজ্র হয়, তাহার] হৃদয় খুলিয়াই আসে-_ন্তরাং এখানেই দেশের মন 
পাইবার প্রকৃত অবকাশ ঘটে । 


৪৯ 


মেলার দ্দিন শ্রীপাটের রাধারুষ্ণ, নিতাই গৌর ও বাল গোপালকে ভক্তদের 
দর্শশের জন্ত নিয়ে আসা হয় বাইরের বারান্দায়, আর হাজার হাজার নরনারী, 
দেন তাদের প্রণামী আর শ্রদ্ধাঞ্রলি। বিভিন্ন গ্রাম থেকে আসে অসংখ্য 
কর্তনের দল, তার] পাল! করে সেখানে কীর্তন করেন অষ্টপ্রহর। ভগ্ন 
শ্রীপাট সম্প্রতি জনকল্যাণ ট্রাস্ট কতৃক হসংস্কৃত হওয়ায় শ্রামণ্ডিত হয়েছে। 
মেলায় খাবারের দোকান, চুড়ির দোকান, মনোহারী দোকান, বই-এর 
দোকান প্রভৃ(তি কত যে পোকান হয় তা বলা যায় না। সেখানে রামায়ণ 
মহাভারতের পাশে থাকে কোরাণ। গীতার পাশে পীরের কথা, লক্ষ্মীর পাশে 
শোভা পায় শনির পাচালী। রাধারঞ্চ প্রভৃতি অবতারদের শিব-দুর্গা-কালী 
প্রভৃতি দেবদেবীর ছবি কেনার ভিড দেখে গ্রাম বাঙলার নবনারী যে এখনও 
কী রকম ধর্মে অনুরক্ত তা বোঝা যায়। 

মেলায় ছুবি কাচি বাঁটি কাটারি কোদাল কুডুল হাত থুস্তি চাটু কড়। 
কিছুই বাদ নেই। চাল ডাল আলু বেগুন কুমড়ো সবই আছে। যাত্রীর! 
সরম্বতী নদীর তীরে মেলায় এসে করেন বনভোজন। সে এক অপুর্ব দৃই। 
ফুমডেো, বেগুন যে কত বড় হতে পারে মেলায় না দেখলে তা বিশ্বাস 
হবে না। কালের অমোধ বিধানে সঞ্চগ্রামের সব কিছু লুপ্ত হলেও 
শ্রীভগবানের অংশলম্ৃত যড়গোম্বামীর অন্যতম রঘুনাথ যার নাম স্মরণ করলে 
বিশ্রনাশ ও অতীষ্টপুরণ হয়, তার রাধারুষ্ণ বালগোপাল শ্রীপাটে আজও 
বিষ্ভমান রয়েছে, আর রয়েছে তার প্রঝতিত মহাপ্রভুর স্বৃতি বিজডিত পাচ 
শতকের উত্তরায়ণ মেলা যা এখনও সকলকে ধর্মসমু্রে সান করাচ্ছে । এখানে 
সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রঘুনাথের তৈলচিত্র । 





পাটবাড়ী 


বরাহন্গরের”*“পাটবাড়ী” .মহাপ্রভুরপ্র চরণচিন্কিত একটি প্রসিদ্ধ ও পবিত্র 
পীঠন্থান ; কারণ ভ্রীচৈতন্থদেব এই পাটবাডীতে সন্ন্যাস ন্বোর পর নীলাচলে 


১৪৩৬ 


যাবার পথে চৈত্রমাসের প্রথম ঘাদলী তিথিতে পানিহাটা শ্রীরাঘবভবন 
থেকে বরাহনগরে মালীপাড1 গ্রামে পঞ্ডতিত রদঘুশাথ উপাধ্যায়ের ভজন কুটিরে 
ভাগবত পাঠ শুনতে আসেন। বর্ধমান জেলার তান্দুলী পোষ্ট অফিসের 
অন্তর্গত ঘোডানাসী গ্রামে রঘুনাথের আদি নিবাস ছিল; কিন্তু সংসারে 
অনাসক্ত হবার পরে পতিতোদ্ধারিণী স্থরধনী তীরে নির্জনে নিতৃতে ভজন 
করার জন্ত রঘুনাথ বপাহনগরে এসে বসবাস করেন। যে সময়ের কথা বলছি 
সে সময় আমাদের দেশের অবস্থা ঠাকুর বুন্দাবনের ভাষায় £ 

সকল সংসার মত্ত ব্যবহার রসে । 

কৃষ্পৃজা কষ্ণভক্তি কারে নাহি বাসে ॥ 

বাশ্ুলি পুজয়ে কেহ নান! উপহারে। 

মস্ত মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পুজ1 করে ॥ 

নিরবধি নৃত্য গীঠ বাদ্য কোলাহল। 

ন1 শুনে কের নাম পরম মঙ্গল ॥ 

হিন্দু সমাজের পরিচালক তৎকালীন ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের প্রায় সকলেই 
তখন ভোগবাদী শাক্ত ধর্মাবলম্বী ছিলেন। বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী ত্যাগবাদী 
কুষ্ণোপাসক সে সময় প্রান কেউই ভাল ছিল না। বরং "জগৎ প্রমত্ত_ 
ধন-পুত্র বিদ্যা-রসে ; বৈষ্ণব দেখিলে মাত্র সবে উপহাসে।* এমতাবস্থায় 
শান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেন রঘুনাথ এবং শ্রীুষ্ণই যে জীবের একমাত্র 
পরতত্ব এবং সাধ্যবস্ত তা শ্রীমস্ভাগবত পডে তিনি বুঝতে পারেন এবং গ্রামে 
তার ভাগবত পাঠের বিশ্ব হওয়ায় সেই পরমভাগবত বৈষ্ণব সাধক গঙ্গার ধারে 
নির্জনে শরীক ভঙ্গনের উদ্দেশে ঘর ছেডে বেরিয়ে পডেন এবং বরাহনগরে 
এসে সব সময় শ্রীরুষ্ণ ভজনের জন্য করতে লাগলেন ভাগবত পাঠ। 
শ্রীচৈতন্যদেব নৌকাযোগে পানিহাটী থেকে যাত্রার সময়ে মধুশ্রাবী কঠে 

রঘুনাথের ভাগবত পাঠের কথা ভক্তবৃন্দের কাছে শ্বনে তিনি বরাহনগরে 
তার কুটিরে এসে উপস্থিত হন। শ্রীভাগব তাচার্ধের লাল৷ প্রসঙ্গে শ্রীহরিদাস 
ঘোষাল লিখেছেন : শ্রীএকাদসীর দিন স্থরধুনী তীরে বট-বৃক্ষতলে [শ্ীটৈতন্যবেব] 
পেমাবেশে বহুবিধ নৃত্যকীত্তন করে দ্বাদশীর দিন মধ্যাহ্বে পানিহাটাী 
হতে যাত্রা করলেন এবং সন্ধ্যার কিছু পূর্বে বরাহনগরে শ্রীরঘুনাথের কুটিরে 
মহাপ্রহ্ন এসে উপস্থিত হলেন | শ্রীবৃন্দানিকুদ্তে শ্যামন্ন্বরের স্থমধুর বংশীর্বনি 
শুনে শ্রীরাধিক যমন দিগ্বিদিক্‌ জ্ঞানশূন্ত হয়ে সেই ধ্বনি অভিমুখে ধাবিতা 


১৯১ 


হয়েছিলেন সেইরূপ শ্রীরু্-বিরহ-বিধুর! শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু শ্রীরুফসন্দর্শনের 
হিমিত্ত আকুল প্রাণে চলতে চলতে বরাহনগর গ্রামে অতি স্থললিত কে 
কেউ শ্রীমস্ভাগবত পাঠ করছেন শুনে প্রেমোন্মাদে উদণ্ড নৃত্য করতে করতে 
শ্রীরঘুনাথ-অঙ্গনে উপস্থিত হলেন। এদিকে যিনি পাঠ করছিলেন, সেই 
রঘুনাথ আত্মহার] হয়ে শ্রীরষ-বিরহ-বিধুর! ব্রজগোপিকাদের সঙ্গে সমবেদন! 
অন্থভব করতে করতে শ্রীমন্তাগবতের গোপীগীত পাঠে বিভোর হর়েছিলেন। 
রঘুনাথ হঠাৎ চেয়ে দেখেন যে; ধীর শ্রীমতি হৃদয়ে ধারণ করে তিনি 
আত্মহারা হয়ে পাঠ করছেন, সেই গোপীমপোহারী বংশীধারী আজ শ্রীরাধ! 
ভাবছ্যুতি-হুবলিত হয়ে মহাতেজঃ-পুঞ্ধশালী এক নবীন সন্্যাপীবেশে এসে 
তার কুঠিরাঙ্গনে নৃত্য করছেন। কিছুই বুঝতে না পেরে, অশ্রকম্প 
পুলকাদি অষ্টসাত্বিকভাবে তিনি বিভাবিত হয়ে পডলেন। একটু প্রকৃতস্থ 
হয়ে যেমন এঘুনাথ সন্ন্যাসীর চরণে প্রণিপাত করতে যাবেন, অমনি ভাবে 
বিভোর সন্ন্যাসী “বোল বোল” বলে তাকে ভাগবত পাঠ শেষ করতে নিষেধ 
করলেন। তারপর “সেই বিপ্র পড়ে পরানন্দে মগ্ন হৈয়া, প্রতৃও করেন নৃত্য 
বাহ্‌ পাসরিয় |” 
চৈতন্তভাগবতকার শ্রীমদ বৃন্দাবন দান ঠাকুর এ বিষয়ে যা লিখেছেন 

ত। উদ্ধারযোগ্য £ 

তবে প্রত আইলেন বরাহ নগরে। 

মহ1 ভাগ)বস্ত এক ব্রাঙ্মণের ঘরে ॥ 

সেই বিপ্র বড সুশিক্ষিত ভাগবতে। 

প্রভু দেখি ভাগবত লাগিল পড়িতে ॥ 

শুনিয়। তাহার ভক্তিযোগের পঠন। 

আবিষ্টা হইল৷ গৌরচন্দ্র নারায়ণ ॥ 

এইমত রাত্রি তিন প্রহর অবধি। 

ভাগবত শুশিয়া নাচিল গুণ শিধি ॥ 

বাহ্‌ পাই বপিলেন শ্রাণচীনন্দন। 

সন্ভোষে ছিজেরে করিলেন আলিঙ্গন ॥ 

প্রভূ বলেন ভাগবত এমত পড়িতে। 

কতু নাহি শুনি আর কাহার মুখেতে ॥ 

এতেক তোমার নাম ভাগবতাচাধ্য | 


১৩২ 


ইহা বিনা আর কোন না করিহ কার্য্য ॥ 
বিপ্র প্রতি প্রতৃর পদবী যোগ্য শুনি। 
সবে করিলেন মহ] মহ! হরি হরি ধ্বনি ॥ 

তারপর শ্রীচৈতন্যদেব মহানন্দে তিনধিন রঘুনাথের কুটিরে বরাহনগরে 
অবস্থান করেন এবং রঘুনাথকে যাবার সময় শ্ীমন্তাগবতের প্রীতি ছন্দে 
বাঙলায় একটি অঞ্বাদ করবার কথ বলে যান। যাবার সময় ভক্ত 
রঘুনাথের সনির্ধন্ধ অন্থুরোধে মহাপ্রভু তার নিজ্গের ব্যবহৃত খডম জোড়াটি তাকে 
দিয়ে যান। অতঃপর পরমভাগবত ভাগবতাচার্ধ শ্রীমদভাগবতের কাব্যাহবাধে 
মনোনিবেশ করেন এবং ছু'বহরের মধ্যে "শ্রীরুষ্প্রেমতরঙ্গিনী*” নাম দিয়ে 
্রীমস্তাগবতের প্রথম বাওলা৷ অনুবাদ শ্রচার করেন। ১৩১২ সালে প্রাচ্য- 
বিষ্তামহানব নগেন্দ্রনাথ বন্থুর সম্পাদনায় “'শ্রীকুষ্ণপ্রেমতরঙ্জিনী* বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদ প্রথম প্রকাশ করেন। তিনি এই সম্বন্ধে লিখেছেনঃ “শ্রুরঘুনাথ 
আচাধ কেবল পণ্ডিত নহেন, শ্রেষ্ঠ কবিও ছিন্লন। তাহার ভাষার লালিত্, 
মাধুধ ও ভাবগ্রহিতা শক্তি আলোচন' কৰিলে দকলেই বিশুগ্ধ হইবেন” 

১৩১৭ সালে বসন্তরঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় এই গ্রন্থ “বঙ্গবাসী” থেকে 
দ্বিতীয় বার মুদ্রিত হয়। তারপর বন্থমতী সাহিত্য মন্দিরও একবার হহা 
প্রকাশ করেন। এই ছুঃপ্রাপ্য অমুল্য গ্রন্থ “ভ্রীটৈতন্য মঠ* সম্প্রতি মাঁয়াপুর 
থেকে আবার ভক্তি সিদ্ধান্ত সরদ্ব তীর ভাষা সহ প্রকাশ করেছেন। শ্রীমদ ভক্তি" 
বিলাস-তীর্ঘ মহারাজ বর্তমান সংস্করণের সম্পাদক। 

ভাগবতাচার্ধ শ্রীমদ বঘুনাথের “শ্রীকুষ্প্রেমতবঙ্গিনী” মহাকাব্য ১৬,৫০* 
স্থললিত পয়ারে লিখিত। তার সরস ও সরল অনুবাদ বিশেষভাবে উল্লেখ্য 
বলে এখানে তার নিদর্শন ম্বৰ্প কলিকালে নরনারীর অবস্থা ফেমন হবে, 
সেই অংশের কয়েকটি পঙক্তি নিয়ে উদ্ধত হলে! £ 

“ক্ষুদ্র দৃষ্টি ক্ষুত্রভাগ্য বিষ্তর আহার । 
ধনহীন মহাকামী নিন্দিত আচার ॥ 
সতী কুলবতী নারী হৈব দোচারিণী। 
পাষণ্ড দুঃশীল বেদপথ বেদবাণী ॥ 
প্রজাভূক রাজ ধন-দার অপহারী। 
্রচ্মচষ ব্রতহীন হেব ব্রদ্ষচারী ॥ 
দ্বিজ্গণ হৈব শিনোদর-পরায়ণ। 


১৩৩ 


লোলুপ সন্ন্যাসী হব কুটুব-সজগম॥ 

বানপ্রস্থ হৈব গ্রামবাসী মন্দাচার। 

হুম্বকায় হৈব সব লোক মহাহার। 

কুলবতী কপটিনী কুবাক্য-ভাবিণী 

নানা মায়! উচ্চহাস বিবাদকারিণী ॥ 

কপটি কিরাট' লোক হৈব কুটকারী। 

করিব নিন্দিত কর্ম কুলধর্ম ছাড়ি ॥ 

নির্ধন দেখিয়া পতি তেজিব কিস্করে। 

দুর্গত দেখিস ভৃত্য ছাড়ি ঈশ্বরে ॥ 

পিতা মাতা ভাই বন্ধু জ্ঞাতি পরিজন। 

সকল তেজিব নারী স্থরতি-কারণ ॥ 

দীন হীন স্ত্রী-জিত হইব কলিকালে। 

শুত্রে প্রতিগ্রহ লৈব তপন্বীর ছলে ॥ 

সভাতে কহিব ধর্ম অধামিক জনে। 

বপিব অধিক হেয়! উত্তম আসনে ॥ 

কিঞ্চিত কারণে লোক ত্যঙ্গিব জীবন । 

অল্পধন কারণে বধিব বন্ধুগণ ॥ 

বাপে পুত্র তেজিব তেজিব পুত্রে পিতা । 

পতি কুলবতী ভারা পুত্রে বৃদ্ধ মাতা ॥ 

কলিযুগে দীন হীন হৈব সর্ব নর। 

তোজধ স্ল ধর্ম শিন্সোদর পর ॥ 

কলিযুগে কেহ না ভজিব শ্রীহরি 

পাষণ্ড খণ্ডিত-মতি ভেদবুদ্ধ ধরি | 

শ্রীহরিধাস দাস “শ্রীশ্রী গৌভীয় বৈষ্ণব সাহিত্য” নামক গ্রন্থে এই প্রাচীন 

মহাকাব্য সম্বন্ধে লিখেছেন £ শ্রীমদ গদাধর পাত গোশ্বামীপাদের শিল্ত 
( চৈঃ চঃ আঃ ১২৭৯) শ্রীমদ ভাগবতাচাধ্য 'শ্রীকষ্প্রেযতরঙ্গিনী” নাম [ঘিয়া 
শ্রীমণভাগবতের বঙ্গভাষায় সরস, সরল ও প্রাঞ্জল অনুবাদ করিয়াছেন। 
শ্রমন্‌ মহাপ্রতৃ পাণিহাটি হইতে যখন বরাহনগরে শুভ বিজয় করিয়াছেন, 
তখন রঘুনাথ একমাত্র শ্রীমদভাগবত শুনাইয়াই সেই শ্রীভাগবতরস মৃতিমান 





* ১৪৯৮ শকাবের ( ১৫৭৬ গ্রীষ্টা ) পূৰে রচিত--১২শ স্বন্ধ, ৩য় অধ্যায়। 
১৬৪ 


শ্রীগৌরাঙ্গের আতিথ্যবিধি করেন, শ্রীমন্‌ মহাপ্রতৃও প্রেমাবেশে রাত্রি তৃতীক্ 
প্রহর পর্বস্ত নৃত্যাদি করত রঘুনাথের গুণকীর্তনপূর্বক তাহাকে “ভাগবতাচার্ধ” 
ডপাধি প্রদ্দান করিয়াছেন। এক কথায় বলিতে গেলে এই অন্ুবাদটি সর্বাঙ্গ- 
স্থন্দর, ভাষাটি সরল, মনোজ ও প্রাঞ্জল। তাই শাখানির্ণয়ামবতে শ্রীযদৃতন্দন 
দাস লিখিয়াছেন-_ 
“বন্দে ভাগবতাচার্ধযাং গৌরাঙগপ্রিয়পাত্রকম্‌। 
যেনাকারি মহাগ্রস্থো নায়া প্রেমতরঙ্গিণী ॥* 
পূর্বকালে এই গ্রস্থের যে বহুল প্রচার ছিল এবং ইহা যে গীত হইত, তথিষয়ে 
লন্দেহ নাই। প্রতি অধ্যায়ে বহুবিধ রাগরাগিনীর উল্লেখই ইহাকে সঙ্গীতা- 
কারে ব্যবহারের সাক্ষ্য দিতেছে । 
নরহরি চক্রবর্তী “ভক্কিরত্বাকরে যে চৌষটজন মহাস্তের নাম উল্লেখ 
করেছেন, তার মধ্যে ভাগবতাচার্ধের নামও উল্লিখিত আছে। যথা £ 
ভাগবতাচার্য বাণীনাথ ব্রদ্ধাচ।ণী। 
চৈতন্তবল্পভ দাস ভক্তি অধিকারী ॥ 
পণ্ডিত রঘূনাথ ভাগবতাচার্ধ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু পরিচয় জান যায় না। 
তার জন্ম ও মৃত্যু ষে কোন সময় হয়েছিল তার সঠিক সাল তারিখ আজও 
অজ্ঞাত রয়েছে। তিনি নিজের স্বল্প পরিচয় মহাগ্রন্থে বা লিখেছেন ত৷ 
হচ্ছে £ 
পণ্ডিত গোসাঞ্ি শ্রীযুক্ত গদাধর নামে । 
বাহার মহিমা ঘোষে এ তিন ভৃবনে ॥ 
ক্ষিতিতলে কূপায় কেবল অবতার । 
অশেষ পাতকী জীব করিতে উদ্ধার ॥ 
বৈকুষ্ঠ নায়ক কুঞ্জ চৈতন্য মূরতি। 
তাহার অভিন্ন তেঁহ সহজে শকতি ॥ 
মোর ইঠ্টদেব গুরু সে ছুইচরণ। 
দেহ মোর কাধ্য মোর সেই সে শরণ ॥ 
বন্ধুবর ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য লেনিনগ্রাডে লোক সংস্কৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি 
বন্তৃত! দেবার জন্য ১৯৭৩ সালে রাশিয়া যান। স্খোনে তিনি প্রাচ্য ভবনের 
পুঁথিশালায় কয়েকটি বাংলা পুণ্থির মধ্যে ভাগবতাচাধের “ক্রীরুষ্প্রেমতরঙ্গিনী” 
দেখে “সোভিয়েত দেশে বাংলা! পু"্থি* শীর্ষক যে মনোজ প্রবন্ধ প্রতৃপাদ ভক্তি 


১৪০৫ 


সিষ্থাস্ত সরহ্থতী ঠাকুরের শতবাধিকী ম্মারক গ্রন্থে ( ১৯৭৪) প্রকাশ করেছেন 
তার অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধার করছি £ 

প্পুধিগুলি এক একটি করিয়া আমার সম্মুখে আনিয়া রাখা হইল। 
প্রথমেই একখানি স্থবৃহৎ পু”থি খুলিয়া দেখিতে পাইলাম, তাহা ভাগবতাচার্য 
রঘুনাথ পণ্ডিত রচিত শ্রীরুষ্প্রেমতরঙ্গিণী'র পুথি । পু*্খিখানি সম্পূর্ণ, অথণ্ডিত । 
শ্রীর্প্রেমতরজিনী সম্পূর্ণ শ্রীমস্ভাগবতের অন্থবাদ। মালাধর বস্থর 'শ্রীরফ- 
বিজয়ের মত কেবলমাত্র দশম ও একাদশ ক্ন্ধের অনুবাদ মাত্র নহে। তবে 
'্ীকষপ্রেমতরঙগিনী' প্রথম হইতে নবম স্বন্ধ পর্যন্ত মর্মান্থবাদ। অবশিষ্ট তিন 
স্কন্ধ আক্ষরিক অঙন্কবাদ। শ্রীমদ্ভাগবতের মত একখানি স্থবৃহৎ গ্রন্থের আন্টো- 
পান্ত অনুবাদের কাজ যে কি পরিমাণ পরিশ্রম সাপেক্ষ তাহা সহজেই বুঝিতে 
পার! যায়। ইহার রচয়িতা একান্ত কৃষ্ণভক্তি বশতঃ এই দুরূহ কার্য অতি 
সহজেই সম্পন্ন করিয়াছিলেন।**লেলিনগ্রাদ প্রাচ্যবিদ্ভাভবনের প্রাচীন 
পু"থিশালায় যে পু*থিখানা সংরক্ষিত আছে, তাহা! কি ভাবে কখন বাঙলাদেশ 
হইতে সেই সুদুর দেশে গিয়াছিল তাহা জানিতে পারা যায় না।” 

ভাগবতাচার্ষের অপ্রকটের পর তার নির্দেশান্থ্যায়ী যে প্রাজ্ঞনে মহাপ্রভু 
একদিন কীর্তন করেছিলেন সেখানে তাঁকে বৈষ্ণব রীতিতে সমাধিস্ত করা হয়। 
কালক্রমে সেই কুঠির নিঃশ্চিন্ন ও স্থানটি বোম্বেটে পোতুণগীজ জলদ স্থ্যদের 
অত্যাচারে জঙ্গলে আবৃত হয়ে যাঁয়। তার শতবর্ষ পরে কালীপ্রসঙ্ন চক্রবর্তী 
নামক জনৈক ভক্ত বাবা তারকদাথ কতৃক শ্বপ্নািষ্ট হয়ে এই স্থানটি পুনরুদ্ধার 
করেন এবং তীর সমাধি স্থানে একটি স্থৃতি মন্দির ও নিতাই-গৌরের যুগল 
মৃতি প্রতিষ্ঠা করেন। 

১৩৩৪ সালে নামলাধক শ্রীমদ রামদাস বাবাজী মহাশয় বৈষ্ণবতীর্থ 
পাঠবাভীর পরিচালনভার গ্রহণ করেন ঘলে পাঠবাডী আজ বাংলার গৌরব । 

রামদাস বাবাজী মহাশয়ের তক্রাস্ত চেষ্টায় ভাগবতাচার্ষের পাঠবাডীতে 
'শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দির প্রতিষ্ঠা (২২ চৈত্র ১৩৪১) বৈষ্ণব জগতের একটি 
স্মরণীয় ঘটন|| এই গ্রন্থ মন্দিরে বহরমপুরের গোপেকন্দ্রভুষণ মৈত্রের সংগৃহীত 
দেড় হাজার পুথি এবং পানিহাটির অমুল্যধন রামুভট্টের সংগৃহীত ছু'হাজার 
পুঁথি দ্বারা ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত অসংখ্য প্রত্বদ্রব্য মিউজিপমে 
রক্ষিত হয়েছে। অসংখ্য ভক্ত ও সেবকের দানে এই বিরাট প্রতিষ্ঠান আজ 
ঝাডলার গৌররের বন্ভ। পুরীর বন্ধিমচন্দ্র দাস জমির জন্ত এবং পোস্তার 
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রাণী তার স্বামী হ্ষর্ত হরিপ্রসাদ বাঁয়ের স্বতি রক্ষাথে এই মন্দির ও প্রত্বশাল! 
নির্মাণ করে অক্ষয় কীতি স্থাপন করেছেন। এ ছাড়া বংশীধর রায়ের স্ত্রী 
্বামীর স্বতি রক্ষা কল্পে নিতাই-গোৌরের নৃতন মন্দির ১৩৩৭ সালে প্রতিষ্ঠা করেন 
এবং নন্দলাল শেঠের স্ত্রী ও স্বামীর আত্মার তৃপ্তির জন্ত ১৩৩৯ সালে নাটমন্দির 
ও ভাগবতাচার্ধের পাঠ মন্দির তৈরী করে ধিয়ে সকলের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। 
এখানে অথগ্ড হরিনাম ও পাঠ চলছে এবং বাবাজী মহাশয়ের নির্দেশে তা 
যুগ যুগ ধরে চলবে। মহাপ্রতর রুপায় এবং শ্রীল ভাগবতাচাষফ ও 
রামদাস বাবাজীর ইচ্ছা পাঠবাডীর আজ যে ক্রমোন্নতি ঘটেছে তা অক্ষয় 
হোক। এটি কলকাতার একটি দর্শনীয় দেবস্থান। 





জত্যনারায়ণ 


আমাদের দেশে প্রাচীনতম পুজা লক্ষ্মী পূজার মত অষ্টাদশ শতকে হিন্দু 
ও মুসলমান ধর্মের সমগ্বয়ে উদ্ভুত সত্যপীর বা সত্যণারায়ণ পুজা বাঙুলাদেশে 
এখন খুব প্রসার লাভ করেছে। যে সময় পীর, গাজী, ফকির প্রতৃতি 
ধর্মপ্রচারকদের দিয়ে বঙ্গদেশে ইসলামের সামাজিক প্রতিষ্ঠার জন্য অভিযান 
চালানো হয়েছিল, ঠিক সেই সময়ে হিন্দুদের দেবতাদের মত পীরের মাহাত্ম্য 
কাহিনী জনসমাজে প্রচার করে নিয়শ্রেণীর হিন্দুদের প্রলুব্ধ করে ধর্মপ্রচার 
কল্পে ইসলাম ধর্মে তাদের দীক্ষা দেন। ধর্মান্তর ছাড়া পীর গাজীদের বিহয় 
অভিযানে বনু ষুগসম্ৃদ্ধ নগর ধ্বংস ও হিন্দু মন্দির ধুলিস্তাত করে সেখানে 
সেই সব উপকরণে নিমিত হয় মসজিদ না হয় পীর-গাজীদদের সমাঁধি। 
নগ্রগ্রামের মনজিৰ, ত্রিবেণীতে জাফর খা গাজীর দরগা ও পাওুয়ার মিনার 
এই সব অভিযানের চাক্ষুস নিদর্শন । " 

প্রসিদ্ধ ইতিহাসবিদ রমেশচন্্র মজুমদারের ভাষায় “সর্বাপেক্ষা প্রাচীন 
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হর্স্যের ধ্বংসাবশেষ দেখ! যায় হুগলী জিলার অস্তংপাতী ত্রিবেী ও ছোট 
পাণুঘবা গ্রামে । ত্রিবেণীতে জাফর থান গাজির সমাধিভবন ত্রয়োদশ শতকের 
শেষ ভাগে প্রাচীন হিন্দু মন্দির ভাঙ্গিয়া তাহারই বিভিন্ন অংশ ও খোদিত 
কারুকার্য জোডাতাডা দিয়া নিখিত হইয়াছিল। ত্রিবেণীতে একটি বিশাল 
মসজিদের ধ্বংসাবশেষ আছে। ইহাও জাফর খানের নিখিত ১২৯৮ শ্রীষ্টাবে। 
ইহা দৈর্ধে প্রায় ৭৭ ফুট এবং প্রস্থে ৩৫ ফুট। ইহাতে খিলান যুক্ত পাচটি 
ঘরজা ও ছাদে পাচটি গম্বজ ছিল। এ গুলির ধ্বংসাবশেষ হইতে হিন্দুমন্দিরের 
কারুকার্যখোদিত ও মুতিযুক্ত বনুসংখ্যক ফলক পাওয়া! গিয়াছে । ছোট পাতুয়াতে 
একটি মসজিদ ও একটি মিনার আছে ।” (বাংল! দেশের ইতিহাস ২য় খণ্ড, 
মধ্যযুগ )। 

পীর-এর আভিধানিক অর্থ-_মুসলমানদের মধ্যে ঈশ্বরজনিত পুরুষ বা এক 
কথায় মহাপুরুষ । কবিকঙ্কন মৃকুন্দরাম চক্রবর্তী চত্তী কাব্যে তাই “পীরের 
মোকামে দেয় স্লাডা” বলে উল্লেখ করেছেন | নারায়ণের অর্থ হচ্ছে--নার 
( ছল )1অয়ন ( আশ্রয়) যার! অর্থাৎ ধিনি নরনারীর আশ্রয়_বিষুঃ বা কৃষণ। 
প্রাচীন কবি গিরিধর প্রণীত গীতগোবিন্দে আছে £ রাধা এক তিল ভজ মোরে ! 
আমি নারায়ণ শরণ লইনু তোর ॥ (জ্ঞানেন্্রমোহণ দাসের অভিধান, পৃঃ ১১৮৬)। 

মূনলমান শাসনে পীর-গাজী ফকিরের ভয়ে বা ভক্তিতে হিন্দু সমাজে 
বরেণ্য হয়েছিলেন । নামাজের পর পাত্রের জল মন্ত্র বাফু দিয়ে 'জলপড়া, 
স্পর্শে সে সময় অনেকে ব্যাধিমূক্ত হয়েছিল বলে তাঁরা সঠিক হিসাবে উভয় 
লগ্পরদায়ের মধ্যেই বিশেষ সম্মানের আসন লাভ করেন। রমেশচন্দ্রের 
উদ্ধতিতে ছোট পাতুয়ার নাম আছে। সেই পাতুয়া থানার অসংখ্য গ্রাহ 
পরিক্রমার সময় দেখি শতাধিক পীরস্থানে (দ্রষ্টব্য 'হুগলী জেলার দেব দেউল', পৃষ্টা 
১৮৬-১৮৭ ) এখনও রোজ প্রদীপ সব শীরস্থানে জালান হয়। এ ছাডা ১লা 
মাঘ থেকে এক মাঁস ব্যাপী পাওুয়ার যাথ মেল! বাগুলার অন্যতম উভয় 
সম্প্রদাঘের স্থপ্রাীন উৎসব । শশ্চিমবঙ্গে হিন্দু সংস্কৃতি ও ধর্মের সঙ্গে সমন্বয়ের 
ফলে মুসলমানদের পীর আবিভূি হন আমাদের নারায়ণ তথা সত্য-নারায়ণ রূপে। 

ভাঃ স্থকুমার সেন মহাশয়ের মতে বাংলাদেশে সত্য-নারায়ণ ও সত্যপীরের 
মধো একাত্মতা প্রতিষ্ঠিত হয় অষ্টাদশ শতকে । তিনি লিখেছেন পীরের কথা 
ও পীরের ব্রত কথ! রীতিমত-রচনা স্থরু হয় সপ্তদশ শতাবে।.."তাহার পর 
শতাঝের শেষ দুই দশক হইতে পীর নারায়ণের একাত্ম মতি যাহা কৃষ্ণরাহ 
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দেখাইয়াছিলেন-_-ইহা! পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গে সত্যনারায়ণ অথব। সত্যপীর রূপে 
আবিভূততিহইল। (বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড। 
মুসলমানদের সত্যপীর হচ্ছে হিন্দুসংক্করণ রূপে সত্যনারায়ণ। এ থেকেই 
উদ্ভব হয়েছে “সত্যনারায়ণের পাঁচালি, । কবি ভারতচন্ত্র পায়গুণাকর দেবানম্দপুরে 
ধত্ত বাড়ীতে বসে পনেরে! বছর বয়সে ত্রিপদণী ছন্দে তার প্রথম কাব্য সত/নারায়ণের 
পাচালি লিখে প্রশংস1 অর্জন করেন। এ ছাড়া ভৈরবচন্দ্র ঘটক, ঘনরাম 
চক্রবতী, ফকিরগাম দাস, তারিফ, মহীউদ্দীন, ফয়জ্জলা প্রমুখ কবির 
সত্যনারায়ণের পাচালি পাওয়া গেছে। যোড়শ শতকে রূপরাম চক্রবর্তী, হিন্দু- 
মুসলমানের সম্পর্ক তখন মধুর হয়েছিল বলে তীাব ধর্মমজল পচণার প্রারস্তে 
তিনি হিন্দু দেব-দেবীর সঙ্গে পীর-গাজীদেরও বন্দপ। করেছেন £ 
মান্দারণ গডে বন্দি পীর ইসমাইলি। 
পীর ইসমাইলি সঙ্‌রিয়া পথ ঢাল যায়। 
মৈষে নাহি মারে তারে বাখে শাহি খায়। 
বন্দির বড়খা। গাজী প্রিসিব|টী গ!। 
নিজবাটী বন্দিব পেডোর শুভি খ]॥ 
হিন্দুরাও মনস্কামন! সিদ্ধির জন্ত পীরস্থানে প্রদীপ দেন । 
হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজকে জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত করার জন্তু 
বাঙল। দেশে এক ধর্মের সঙ্গে অন্ত ধর্মের সমন্বয় হচ্ছে সত্যপীর বা সতানারায়ণের 
পুজা যা আগে [ছল অসাম্প্রধায়িক । উভয় সম্প্রদায়ের লোকে তখন পীর 
গাজীদের আশর্বাদ লাভের জন্য চাদ তুলে মুসলমানের তিদের মসজিদে 
ও হিন্দুরা তাদের নিজের বা(ডতে পাঁচালী পাঠ করে 'সিপশি, বিতরণ করতেন । 
কালক্রমে পীর পরিণত হয় সত্যনারায়ণে। অর্থাথাতশি প্রান কালের মত 
কারণবারিতে ভাসতে ভাসতে বর্তমাণে এসে এখন কলিযুগে হিন্দুর উদ্ধারের 
জন্য পীরেদের কল্যাণে আবার উপস্থিত হলেন। ডঃ কালিকারঞ্ন কানুনলগে। 
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_ ষোডশ শতকে রামাই পণ্ডিত ধর্মমঙ্জলে বলেছেন £ 
ধর্ম হইল1 যবনরূপী মাথায় এত কাল টুপি 
হাতে শোভা তিরুচ কামান 
চাপিয়1 উত্তম হয় ব্রিভুবনে লাগে ভয় 
খোদায় বলিয়া! এক নাম। 
কথিত আছে যে, রাজা গণেশের কন্তা উত্তরবঙ্গে সর্বপ্রথম সত্যনারায়ণের 
পৃজা করেন। সত্যনারায়ণ হচ্ছেন বিষুঃ বা নারায়ণের অন্য এক মৃতি। বিষু 
মত বপকল্পনায় তিনিও হচ্ছেন পীতাম্বর, নীলবর্ণ, কৌস্বভমণি শোভিত-_ 
শঙ্ঘ, চক্র, গদা, পদ্মধারী শ্রীহরি। হিন্দু-ধর্ষে অনুপ্রবেশের পর সত্যপীর 
সত্যনারায়ণ কপে পরিগণিত হলেও হিন্দু দেবদেবীর মত ওর পুজায় পৈবেছের 
কোন ব্যবস্থা নেই। মুসলমানদের মতন স্থরু থেকেই সিরনি দেওয়ার প্রথা 
চালে আসছে । এ সিরনি হচ্ছে--ঘি, কলা, ময়দা, চিনি (বা গুড ), কিসমিস 
বাদাম প্রভৃতি ছুধে একসঙ্গে মিশিয়ে একটি বৃহৎ পাত্রে রাখা হয় এবং 
পাচালী পাঠের উপর উক্ত খাছ্যদ্রব্য ভাল করে একত্রে মিশিয়ে সিরনি বলে 
সকলকে দেওয়া হয়। এ পুজা হয় রাত্রিকালে। স্বন্ধপুরাণের রেবাখণ্ডে ২৩৪ 
অধ্যায়ে সত্যনারায়ণের ব্রত ও তার মাহাত্য্ের কথা বুঝি লেখা আছে বলেছেন 
আমায় এক পণ্ডিত। কিন্তু জামি তা খু'জে কোথাও পাইনি। 
কবিকম্কন মৃকুন্দরাম চক্রবতী মুসলমান পীর-গাজীর সঙ্গে কলির দেবতা 
পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা ও তুলপীরও বন্দনা! করেছেন তার চণ্ডীকাব্যে। যথা £ 
পাজোয়ায় বন্দিয়া যাবো শুভ খশ পীরে। 
জাফর খশ গাজিরে বন্দে! ত্রিবেণীর ধারে ॥ 
গঙ্গ! তুলসী বন্দো কলির দেবতা। 
যাহার গুণ গাহে ভাই ভগবত কথা ॥ 
সত্য-নারায়ণ ও সত্য-পীর এই মিশ্র দেবপরিকল্পনায় হিন্দু মুসলমান উভয় 
সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বীপ একদা একত্রে মিলিত হয়েছিল, যদিও স্থ্বতিশাস্থ 
বহিভূত সত্য-নারায়ণকে দেশের অগনিত নিয়শ্রেণীর হিন্দু বহিমূ্খতা বশতঃ 
তা গ্রহণ করেছিল। অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায় বাংল] »হিত্যের ইতিবৃত্ত, 
ওর খণ্ডে লিখেছেন: . 
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“কোন কোন সত্যনারায়ণের পাচালীতে বিশুদ্ধ রূপকথা ধরণের গল্পও 
পাওয়া যায়। ইহাতে ব্রতকথার অংশ অল্ল। আরব্য রজনীর গল্পের অরূপ 
বৈশিষ্ট্যই অধিক। দুই একজন মুসলমান কবি সত্যপীরের কাহিনী বলিতে 
বসিয়া ধর্মস্প্রদার়গত মানসিক ওুদাধের পরিচয় দিয়াছেন । সেখ ফয়জ্জুলা 
সত্যপীরের বন্দনায় হিন্দুর দেব-দদেবী এবং চৈতন্তদেবের বন্দনা করিয়াছেন, 
কোথাও বা তিনি আল্লাহ ও ব্রদ্ষা বিষ্ুকে এক করিয়া বলিয়াছেন, কোন 
কোন হিন্দু কবি সতাপীরের কাহিনী লিখিতে বসিয়া মুসলমানি কাহিনী 
মুসলমানি ঢেই লিখতেন।” (পৃঃ ১১৯) হিন্দু ও মুসলমানদের মানসিক 
দার্ের একটি ঘটনা হুগলী জেলার গ্রাম পরিক্রমার সময় এই লেখক 
গোঘাট থানার অন্তর্গত দামোদরপুরে কোন মুসলমান এখন সেই গ্রামে 
বসবাস না করদলও চাদ] তুলে হিন্দুব! চাদ্শাহ ফকিরের নামে ছুশো বছর 
ধরে বৈশাখী পুণিমায় যে পীরে মেল! দামোদরপুরে শিষ্টার সঙ্গে অনুষ্ঠান 
করছেন তা দেখছেন । 

সত্যনারায়ণের আবির্ভাব সম্বন্ধে পাচালীতে আছে £ 

নারায়ণ দেখা দিল! ধরি পীর বেশ। 
নৃঃন পুজার রীতি দিলা উপদেশ ॥ 
জয় সত্যনারায়ণ সত্যরূপী হরি। 
তোমার কৃপায় যেন ভবসিন্ধু তরি ॥ 
জয় জয় সত্যপীর সত্যনারায়ণ। 
চরণ-রেখুতে পৃত কর তম্-মন ॥ 

অসিতবাবু আরও বলেছেন যে, মুসলমান শাসনের চগুযুগে হিন্দুগন বয়ে 
ভক্তিতে মুসলমান পীর-ফকির মুশিদের দরজায় যাতায়াত করিত। উপরস্ত 
স্থফী মতবাদ বাঙালী হিন্দুর কাছে নিতান্ত বিধশ্ম বলিয়া মনে হয় নাই। 
পীর-ফকিরের কেরামতের প্রতি অশিক্ষিত হিন্দু জনসাধারণের বি্বয় মুগ্ধ আকর্ষণ 
ছিল। ফলে ধীরে ধীনে হিন্দু সমাজ সত্যপীর বা সত্যনারায়ণ নামে এক মিশ্র 
দেবতার পরিকল্পনা রাট়কৃমিতে বিশেষ জনপ্রিয়ত| লাভ করে। 
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দ্বিতীয় অধ্যায় 


দেব-দেবী---৮ 





ধর্ন-অমাজ-মন্ত 


ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তারাজ্যে স্থদূর অতীতকাল থেকে প্রবহমান 
আছে ছুটি ধারা। একটির নাম বৈদিক আর একটির নাম তান্ত্রিক । বৈদিক- 
ধারার ভিত্তি বেদ ও তান্ত্রিকধারার ভিতি তন্তগ্রস্থ । উভয়ই নিখিল জ্ঞানসতার 
ও আপৌরুঘের। বেদকে বল! হয় নিগম ও তন্ত্রকে খল হয় আগম। 
যা থেকে পৃথিবীর সকল জ্ঞান নির্গত হয়েছে, তারই নাম হচ্ছে নিগম বা 
আগম। মানে ছুটিরই এক। যার কখনও পরিবর্তন হয় না, তাই বেদান্তের 
আলোচ্য আর যা পরিবর্তনশীল ত: তন্ত্রশান্ত্রেরে আলোচ্য । জগতের সব 
জিনিম পরিবর্তনশীল বলে এ সবই হচ্ছে তন্ত্রের অন্ততক্ত। সাধারণ মানুষের 
কাছে যা অঙ্গীল একজন তন্ত্রবিজ্ঞানীর কাছে তা অমূল্য বন্ত বলে পরিগণিত 
হয়। 
শক্তি উপাসন! বাঙল। দেশের স্থপ্রাচীন একটি বিশেষ সম্পদ | প্রাচীনকালে 

চেতনার মূর্তবিগ্রহন্বরূপিনী শক্তিকে জানবার জন্য আত্মস্থ হয়ে মহাশক্তির 
সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য নির্জনে সাধক করতেন সাধনা । কারণ শক্তির 
সঙ্গে যুক্ত না হলে সখ শাস্তি ও সমৃদ্ধির অধিকারী কখনও হওয়! যার না, 
এই ছিল তাদের দৃঢ় বিশ্বাস। কিন্তু কালক্রমে ভারতের আধ্যাত্মিক চিন্তা- 
রাজ্যে প্রবহমান প্রাচীন ধারা সব শুক হয়ে যখন বিপথে সেগুলি ধাবিত 
হলো, তখন নানারকম কাল্পনিক ছলধর্ম, উপধর্ম ও কাপট্যের আবরণে আবৃত 
হয়েছিল আমাদের দেশের সব ধর্ম। তখনকার ধর্মের অবস্থার একটি স্থন্দর 
চি শ্রম বুদ্দাবন দাসের “চৈতন্তভাগবতে” পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন £ 

ধর্ম কর্ম লোক লবে এই মাত্র জানে। 

মঙ্গলচণ্তীর গীতে করে জাগরণে ॥ 

সকল সংসার মত্ত সংসার রসে। 

রুষ্পুজ! কৃণভক্তি কারে! নাহি বাসে ॥ 
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বাশুলী পৃজায় কেহ নান1 উপহারে। 
মন্চ মাংস দিয়! কেহ যক্ষ পুজা করে ॥ 

বাঙলার বাঁজনৈতিক অবস্থা তখন ছিল খুবই শোচনীয় । এককথায় বাঙলা- 
দেশ ছিল তখন অরাজকতার রঙ্গভৃমি। পঞ্চদশ শতকে কাপট্য, যড়যন্তর 
ব্যাভিচার, নরহত্যা, ধর্মবিদ্বেষ এই ছিল যখন বাঙলার অবস্থা, তখন ইলিয়াস 
শাহের বংশধরগণ নানাপ্রকার বিদ্রোহ, নরহতা। ও তাগুব নৃত্যের মধ্যে 
বাঙল। দেশ শাসন করতেন। সেই সময়ে নবদ্বীপ কিন্তু ছিল বিদ্যা ও সাহিত্য : 
সাধনার অন্যতম পীঠস্থান। তখন সেখানে, সেই ছুর্ধোগের দিনে আবির্ভৃত 
হলেন ছজন মহাপণ্ডিত একজন যুগাচার্য শ্রীচৈতন্তদেব (১৪৮৬-১৫৩৩ ) আর 
একজন তারই সহাধ্যায়ী রষ্তানন্দ আগমবাগীশ | সেই সময় বাঙুলার হুলতান 
ছিলেন ফিরোজ শাহ্‌ । 

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের আগে ও তাঁর সমসাময়িক যুগে আমাদের 
সমাজের মেরুদণ্ড যে ব্ণাশ্রম ধর্ম তা, কি রকম বিকৃত হয়েছিল, তার 
প্রতিফলন দেখা যায় আমাদের ধর্মাচরণের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে। তখন 
ম্য, মাংস, মৎস্তয, মুদ্রা, মৈথুন এই পঞ্চ-মকার ছিল ধর্ম সাধনার একমাত্র 
অঙ্গ | এ বিষয়ে অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় 'ভারতব্যীঘ উপাসক সম্প্রদায়” 
গ্রন্থে যা লিখেছেন, তার কয়েক পাইন মাত্র এখানে উদ্ধত হলো £ 

“তন্ত্রেরে মধ্যে লতা সাধনাদি অধিকতর লজ্জাকর ও দ্বণাকর যে সমস্ত 
ব্যাপারে বর্ণনা আছে, পাঠকগণের সামনে তাহা উপস্থিত করা কোন বপেই 
শোভা পায় না। যাহার্দের জানিতে ইচ্ছা হয় কুলার্ণব, গুপ্তসাধনতত্ব, 
নিরুত্বরতন্ত্র শ্যামারহস্, প্রাণতোয়িণী প্রভৃতি দেখিলেই জানিতে পারিবেন। 
সত্যসাধনে একটি স্ত্রীলোককে ভগবতী জ্ঞান করিয়া মছ্যপানাদি সহকারে তাহার 
সাধন করিতে হয়। উহাতে তাহার শরীরের গুহ্াগুহা নানাস্থান মন্ত্রজপ 
এবং আপনার ও তাহার অঙ্জবিশেষের পৃজ! বন্দনাধী পুরঃসর স্ত্রী-পুরুষঘটিত- 
ব্যাপারানুষ্ঠানের পরাকাষ্ঠা। প্রদশিত হইয়া থাকে। তন্ত্র বিহিত স্থরাপান ও 
পরন্্রী গমন প্রভৃতির স্তায় মারণ, উচ্চাটন প্রভৃতি নরহত্যা ও পণপীড়াও 
শান্মীয় ভ্রণীয়ার মধ্য পরিগণিত হইয়াছে ।» 

শ্রচৈতন্যদেব সর্বপ্রথম ধর্মের নামে যে সমস্ত ব্যাভিচার বাঙলাদেশে প্রচলিত 
ছিল, তিনি তার বিরুদ্ধে দাডান এবং কলিকালে “হরিনাম করাই যে একমাত্র 
ধর্ম তা সর্বত্র তিনি প্রচার করেন। “কালো নান্তেব নাস্তেব গতিরন্তথা” 
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--কলিতে নাম ছাড! আর গতি নেই, এই ছিল তার একমাত্র বাণী। তিনি 
বর্ণাভিমান অপেক্ষা ব্যক্তির প্রাধান্য শ্বীকার করতেন বলে দেশের লোকের 
কাছে তিনি কম অত্যাচারিত হন নি। “ঈশ্বরের কুপা জাতিকুল নাহি মানে" 
এই ছিল তার বিচার । তাই বিদেশীরা পর্যন্ত আজ তাকে অনুসরণ করছে। 

আমাদের দেশে ছূর্গা-কালী-জগন্ধাত্রীর প্রতিমা তৈরী করে পৃজা তখনও 
শাক্তগণ আরম্ভ করেন নি। আচারে বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী হলেও কষ্ণানন্দ ভট্টাচার্য 
নবন্ীপে পণ্তিত বান্থদেব সার্ভৌমের টোলে তন্ত্শান্্র অধ্যয়ন করে ঘোর 
তান্ত্রিক হয়ে ওঠেন। তখন নবদ্ীপে অস্ত্রেরে আলোচন! প্রবলরূপে প্রচলিত 
ছিল! কিন্তু তান্ত্রিকগণ তন্ত্রের বিশুদ্ধ মত হাদয়জম করতে ন1 পেরে যে সব 
ব্যাভিচার ও নিষ্টুরতায় মগ্ন থাকতো, তিনি “তন্ত্রপার” নামে স্থবৃবৎ গ্রন্থ 
প্রণয়ন করে বেবদেবীর উপাসনা ও পূজা পদ্ধতি কিভাবে করতে হবে তা 
দেখিয়ে দবেন। কাতিকী অমাবস্যায় যে শ্যামা পৃজা এখন সর্বত্র অনুষ্ঠিত হচ্ছে, 
তিনিই প্রতিম! নির্মাণ করে প্রতি অমাবন্তায় সর্বপ্রথম সেই পৃজাব অনুষ্ঠান 
করেন। এখনও নবদ্বীপে তাব বাডীতে যে কালীপুজ1 হয় তা “আগযেশ্বরী 
কালী”' বলে পরিচিত। ছুর্গা ও জগম্ধাত্্রী মৃত পরে তাহেরপুর ও কৃষ্ণনগরের 
রাজাদের দ্বার! বঙ্গদেশে যথাক্রমে প্রচলিত হয়। 

কৃষ্ণানন্দ প্রথমে ঘটস্থাপন করে অন্যান্ তাস্ত্রিকর্দের মত কালীপুজ্জা করতেন। 
তার বাডীতে উক্ত ঘটটি এখনও পুঁিত হয়। আবহমান কাল থেকে 
আমাদের দেশে ঘটেই পূঙ্গা হতো । এবং সে পুজা হতো বিশুদ্ধ মন্ত্রে সাত্বিক 
বিধানে। শান্্ মতে দেবদেবীর পুজা! নিম্নতম রূপ হলেও, গীতায় তগবান 
শরীর বলেছেন “যারা যে ভাবে আমায় উপাসন। করে, আমি সেই ভাবেই 
তাদের বাসনা পূর্ণ করি।” পূজায় যে মন্ত্র উচ্চারিত হয় তাতে দেনদেবীর 
স্ভতি ও বন্দনা এবং পৃঙ্গকের কল্যাণ প্রার্থনা ছাডা আর কিছু দেখা যার 
না। কিন্তু রুষ্ণানন্দ কালী পুজার যে উপাসনা ও পদ্ধতি প্রচলন করেন, 
তার মধ্যে দেবীর বন্দনা ছাডা তাতে আছে দেশমুক্তির জন্য বীর ও প্রজ্ঞাবান 
সম্ভতিলাভের আকুল প্রার্থন। ! কুষ্ণানন্দ আগমবাগীশের কালীপ্রতিম! শির্মাণ 
সম্বন্ধে শ্রীরামপুরের পাদ্রী ওয়ার্ড সাহেব লিখেছেন ঃ 
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কালীর ষে প্রতিমা! আগমবাগীশ শাস্্রমতে নির্মাণ করেছিলেন, তার রূপ 
বর্ন! কবি ভারতচন্ত্র রায়গুণাকর খুব সুন্দরভাবে তার দশমহাবিষ্তা বর্ণনায় 
দিয়েছেন। তার বর্ণনা এইরূপ £ 
মুক্তকেশী মহামেঘ বরণ! স্তর] | 
শবারুঢ়া করকাকী শব কর্ণপুর ॥ 
গলিত রুধিরধার] মুণ্ডমাল! গলে। 
গলিত রুধির মুণ্ড বাম করতলে ॥ 
আর বামকর যুগে কুপান খরশান। 
ছুই ভূজে দক্ষিণে অভয় বরধান ॥ 
লোল জিহব৷ রক্ত ধার] মুখের হুপাশে। 
ত্রিনয়ন অর্ধচন্দ্র ললাটে বিলাসে ॥ 
কালীর কাছে পুজক, যজমান ও পরিবারের সকলে যে বন্দন! ও প্রার্থনা 
করেন, কয়েকটি মাত্র তা নিয়ে দেওয়া হলো। 
ও ভবেশি জম্মভূর্মির্মে ম্ব্গাদপি গরিয়সী | 
পাশবদ্ধা হতৈশ্বধ্য মুক্তপাশাং কুরুত্বতাম ॥ 
হে ভবেশি স্বর্গ হতে গরীয়সী আমার জন্মভূমি অধীনতা৷ পাশে আবদ্ধ! তুমি 
তাকে বন্ধনমুক্ত করে| 
দেহি দেবি বলং দেহে বিজ্ঞান কুতোভয়ং। 
মাতরং যেন মৃঞ্চেয জগতরুৎন্নাং পয়োধরাম ॥ 
হে দেবী, আমার দেহে বলদান কর! আমাকে বিজ্ঞান ও ভয়শৃন্ততা দাও, 
যাতে আমি মাকে মুক্ত করতে পাৰি যিনি জগতের সাফল্যকারিণী ও গ্রভৃত 
পয়োধারিণী। 
এই বন্বনার মধ্যে দ্বেশমুক্তির জন্তে বীর ও প্রজ্ঞাবান সন্তান লাভের প্রার্থনা 
এবং বল, বিজ্ঞান, নিভীরকতা, সঙ্ঘশক্তি, দেশাঝআুবোধ যোগক্ষেম লাভের প্রার্থন! 
দ্বেবীর কাছে করে, শেষে "ও ভগবতৈ শশ্রীদক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ* বলে পূজার 
মন্ত্র শেষ হয়েছে। যদি কেউ সমস্ত মন্ত্রগুলি পড়তে চান, তিনি পণ্ডিত গিরিশচজ্জ 
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বিস্ভালম্বার কর্তৃক সম্পাদিত 'পরলক্রিয়া কৌমুদি' দেখতে পারেন। 

আমাদের পিতৃপুরুষের1 এই সমস্ত দেবী পৃজার মধ্য দিয়ে যে সম্পদ, 
স্কৃতি ও সমৃদ্ধি উত্তরপুরুষের জন্ত রেখে গেছেন, তাই আমাদের জীবনপথের 
প্রতিদিনের পাখেয়। পুজার মন্্রুলির অর্থ হদয়ঙ্গম করতে পারলে আমর! 
লীলাকে প্রত্যক্ষ করতে পারব এবং বুঝতে পারব যে, দেবী হলেন আমাদের 
অতীত বর্তমানের আধার-__ততার প্রতিমার মধ্যেই যেষন নিহিত আছে আমাদের 
সংস্কৃতি, এই্বর্য ও গৌরবগাখার কাহিনী, তেমনি তীর মধ্যে নিহিত আছে 
আমাদের ভবিষ্যতের স্বপ্প ও সাধনা এবং তার করুণ! ছাড। ভাবীকালের 
অগ্রগতি অন্ধকারময়। “মাতৃরূপ তুমি দেবী সর্বভূতে রও--তোমায় প্রখাম 
মাতঃ প্রণাম মা লও।” 

পৃথিবীতে ধত শক্তি আছে, তার মধ্যে মাতৃশক্তি জগজ্জননীর শক্তি সর্ধ- 
শ্রেষ্ঠ বলে শক্তিপূজার প্রচলনই আমাদের দেশে পর্বাধিক। স্বামী বিবেকানন্দ 
শত্তিপূজা সম্বন্ধে যা বলেছেন তার কয়েক লাইন এই প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য £ 

শাক্তেরা জগতেই সেই সর্বব্যাপিনী শক্তিকে মা ঝলে পৃছা ক'রে থাকেন 
কারণ মা-নামের চেয়ে মিষ্ট নাম আর কিছু নেই। ভারতে মাতাই নারী- 
চরিত্রের সর্বোচ্চ আদর্শ । ভগবানকে মাতৃরূপে, প্রেমের উচ্চতম বিকাশরূপে 
পূজা করাকে হিন্দুরা 'দক্ষিণাচার বা “দক্ষিণমার” বলেন। এ উপাসনায় 
আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়, মুক্তি হয়--এর ছারা কখনও এঁহিক উন্নতি 
হয় না। আর তার ভীষণ রূপের রুদ্রমুতির উপাসনাকে “বামাচার” বা “বামমার্গ, 
বলে। সাধারণতঃ এতে সাংসারিক উন্নতি খুব হয়ে থাকে, কিন্তু আধ্যাত্মিক 
উন্নতি বড একটা হয় না। কালে এ থেকে অবনতি এসে থাকে, আর 
যার! এঁ সাধন করে, সেই জাতি একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়। 

জননীই শক্তির প্রথম বিকাশ-ম্বরূপ, আর জনকের ধারণ] থেকে জননীর 
ধারণা ভারতে উচ্চতর বিবেচিত হয়ে থাকে। মা-নাম করলেই শক্তির ভাব 
সর্বশক্তিমত্তা--এশ্বরিক শক্তির ভাব এসে থাকে। শিশু যেমন নিজের মাকে 
সর্বশক্তিময়ী মনে করে, ভাবে--মা সব করতে পারে। সেই জগক্দননী 
ভগ্বতীই আমাদের অভ্যন্তরে নিদ্রিতা কুগুলিনী--তাকে উপাসনা না ক'রে 
আমর কখন নিজেদের জানতে পারি ন!। 

সর্বশক্তিযন্তা, সর্বব্যাপিতা ও অনন্ত দয়া-সেই ভ্গজ্জননী ভগবতীর 
ওপ। জগতে যত শক্তি আছে, তিনিই তীর লমষ্টিরপিণী। জগতে, 
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যত শক্তির বিকাশ দেখা যায়, সবই সেই যা। তিনিই প্রাণরূপিনী, 
তিনিই বুদ্ধিরপিণী, তিনিই প্রেমরূপিণী। তিনি সমগ্র জগতের ভিতর রয়েছেন 
আবার জগৎ থেকে সম্পূর্ণ পৃথকৃ। তিনি একজন ব্যক্তি--তাকে জানা যেতে 
পারে এবং দেখা যেতে পারে (যেমন রামকৃষ্ণ তাকে জেনেছিলেন ও দেখে- 
ছিলেন )। সেই জগন্মতার ভাবে প্রতিষিত হয়ে আমর] যা খুশি তাই করতে 
পারি। তিনি অতি সত্বর আমাদের প্রার্থনার উত্তর দিয়ে থাকেন। 

তিনি খন ইচ্ছা_যে কোনরূপে আমাদের দেখ! দিতে পারেন। সেই 
জগজ্জনশীর নাম ও রূপ দুই-ই থাকতে পারে, অথব1! রূপ ন! থেকে শুধু নাম 
থাকতে পারে। তাঁকে এই-সকল বিভিন্নভাবে উপাসনা! করতে করতে আমরা 
এমন এক অবস্থায় উপনীত হই, যেখানে নাম কিছুই নেই, কেবল শ্ুদ্ধসতামাত্র 
বিরাঙগিত। 

যেমন কোন শরীর বিশেষের সমুদয় কোষগুলি (০৩119) মিলে একটি মানুষ হয়, 
সেইরূপ প্রত্যেক জীবাত্ম' যেন এক একটি কোধশ্বরূপ, এবং তাদের সমষ্টি ঈশ্বর__ 
আর সেই অনন্ত পূর্ণ তত্ব (কর্ম ) তারও অতীত । সমুদ্র যখন স্থির থাকে, তখন 
তাকে বলা যায় 'ব্রঞ্ষ', আর সেই সমুদ্রে যখন তরঙ্গ ওঠে তাকেই আমর] “শক্তি” 
বা “মা বলি, সেই শক্তি বা মহামায়াই দেশকাল-নিমিত-ন্বপ। সেই ব্রদ্ধই 
মা। তার ছুই কপ--একটি সবিশেষ বা সণ, এবং অপরটি নিবিশেষ বা 
নির্তন। প্রথমোক্ত রূপে তিনি ঈশ্বর, জীব ও জগৎ; দ্বিতীয়রূপে তিনি 
অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। সেই নিরুপাধিক সত্তা! থেকেই ঈশ্বর, জীব ও জগৎ এই 
ত্রিত্ভাব এসেছে । সমস্ত সত্তা-_-যা কিছু আমরা জানতে পারি, সবই এই 
ত্রিকোণাত্মক অস্তিত্ব ; এটিই বিশিষ্টাদবৈতভাব। 

সেই জগদস্বার এক কণা-এক বিন্দু হচ্ছেন রুষ্ণ, আর এক কণা! বৃদ্ধ, 
আর এক কণ! খ্রীষ্ই। আমাদের পাখিব জননীতে সেই জগন্মাতার যে এক 
কণ! প্রকাশ রয়েছে, তারই উপাসনাতে মহত্ব লাভ হয়। যদি পরম জান 
ও আনন্দ চাঁও, তবে সেই জগজ্জননীর উপাসনা কর । [ বাণী ও রচনা ৪র্থ খণ্ড] 

তখন--কেবল তখনই তুমি প্রকৃত হিন্দুপদবাচা, যখন এ নামটিতেই 
তোমার ভিতরে মহাবৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চারিত হইবে, তখন--কেবল তখনই 
তুমি প্রকৃত হিন্দুপদবাচ্য হইবে, যখন যে-কোন দেশীয়, যে-কোন ভাষাভাষী 
ব্যক্তি হিন্দুনামধারী হইলেই অমনি তোমার পরমাত্মীয় বলিয়া বোধ হইবে, 
তখন কেবল তখনই তুমি হিন্দুপঘবাচ্য, যখন হিন্দুনামধারী যে”কোন ব্যক্তির 
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ছুঃখ কষ্ট তোমার হৃদয় স্পর্শ করিবে আর তুমি নিজ সন্তান বিপদে পড়িলে 
যেরূপ উদ্ধিপ্ন হও, তাহার কষ্টেও সেইকপ উঘিপ্ন হইবে, তখন--কেবল তখনই 
তুমি হিন্দুপদবাচ্য, যখন তুমি তাহাদের সর্বপ্রকার অত্যাচার ও নির্যাতন সঙ 
করিতে প্রস্তত হইবে। ইহার উৎকষ্ট দৃষ্টান্ত দ্বরূপ তোমাদের সেই মহান্‌ 
গুরুগোবিন্দ সিংহের বিষয় আমি এই বক্তৃতার আরম্তেই বলিয়াছি। 

এই মহাত্মা দেশের শক্রগণের সহিত যুদ্ধ করিলেন, হিন্দুধর্ম রক্ষার জন্য 
নিজ শোণিতপাত করিলেন, নিজ পুত্রগণকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন করিতে 
দেখিলেন, কিন্তু যাহাদের জন্য নিজের এবং আত্মীয় শ্বজনগণের রক্তপাত 
করিলেন, তাহারা তাহাকে সাহাষ্য করা দূরে থাক, তাহারাই তীহাকে পরি- 
ত্যাগ করিল, এমন-কি দেশ হইতে তাডাইয়া দিল, অবশেষে এই আহত 
কেশরী নিজ কারক্ষেত্র হইতে ধীর ভাবে দক্ষিণ দেশে গিয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষা 
কবিতে লাগিলেন, কিন্তু যাহারা অরুতজ্ঞভাবে তাহাকে পরিত্যাগ করিল, 
তাহাদের প্রতি একটি অভিশাপ বাক্যও তীহার মুগ হইতে নিঃস্থত হইল না। 
[বাণী ও রচনা ৫ম খণ্ড] 
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॥ এক ॥ 
মাতৃরূপ! তুমি দেবী সর্বভূতে রও। 
মোদের প্রণাম মাতঃ প্রণাম মা লও। 
সেই কবে সভ্যতার কোন উধাকালে পৃথিবী ধরা দিয়েছে জননীরূপে। 
তারই মধ্যে মিলেছে চেই মহাশক্তির ইঙ্গিত। সামাজিক কাঠামোয় মাতৃ- 
তান্ত্রিক বিস্তাসের প্রভাব বেডে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মৃতি কল্পনায় আরোপিত 
হয়েছে মাতৃসত্বা--সেই ম| হচ্ছেন দেবা ছুর্গা- ছূর্গতিনাশিশী, স্থুখে শুচিন্মিতা, 
রক্ষাকত্রী? আবার ইনিই শক্রহস্ভা মা রণরঙ্গিণীরপে আবিভূর্ত1' হন দশদিকে 
হ্শরূপে। 
রাজধি প্রজাপতি দক্ষ, লোকপিতামহ ব্রদ্ধার পুত্র। মন্ুকন্যা প্রস্থাতি 
দেবীর সঙ্গে তার বিবাহ হয়। প্রস্থতির গর্ভে শ্রদ্ধা, মৈত্রী, দয়া, শাস্তি, 
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তুষ্টি, পুষ্টি, ক্রিয়া, উন্নতি, বুদ্ধি, মেধা, মতি, তিতিক্ষা, হ্থী, স্বাহা, শ্বধা ও 
সতী এই যোলটি কন্৷ জন্মে, রাজধি দক্ষ অত্যন্ত ছুহ্বতিবংদল এবং প্রাণা- 
পেক্ষা তিনি কন্তাদের ভালবাসতেন । তার যোলটি কন্তার মধ্যে তিনি তেরটি 
কন্তা ধর্মকে, একটি কণ্তা অগ্রিকে ও একটি কন্যা পিতৃগণকে প্রদান করেন । 
কনিষ্ঠ সতী দক্ষের সর্বাপেক্ষা আদরিণী কন্ঠা, দেবাদিদেব মহাদেব তাকে বিবাহ 
করেন। মহাদেবের সঙ্গে সতীর এই বিধাহ কিন্ত দক্ষের বিশেষ মনঃপুত 
হয় নি। কারণ শিবের নিধিকার দ্বভাব, তার অদ্ভূত বেশতৃষা,& তার আচার- 
ব্যবহার তার সঙ্গী সহচর এবং বিশেষ করে তিনি কপালী ও তার বযসও 
রাজ-জামাতার ঠিক উপযোগী নয় বলে, রাজধি দক্ষের মনে বোধহয় একটু ক্ষোভের 
সঞ্চার করেছিল। 

স্থদুর অতীতে সেই সত্যযুগের কোন সময়ে বিশ্বতরষ্টাগণ একট] খুব বড় 
রকমের যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। বিশ্বতষ্টাদের যজ্ঞ--সে এক বিরাট ব্যাপার । 
সে রকম মহাযজ্ঞ এর আগে কখনও হয় নি। এই যজ্ছে সকল দেবগণ, 
খষগণ ও রামধিগণ উপস্থিত ছিলেন। সভাস্থল পরিপুর্ণ_-এমন সমস 
এলেন রাজধি দক্ষ প্রজাপতি । তিনি যজ্ঞস্থলে আসা মাত্রই সভাস্থ সম- 
বেত দেবতাগণ, মুনি-খাধগণ লকলেই তার সন্মানার্থে দাড়িয়ে তাকে সাদর 
সম্ভাবণ ও অভিবাদন করলেন এবং যজ্ছে আদার জন্য যথোপযুক্ত 
সম্থদ্ধনাও জানালেন। কিন্ত ব্রদ্ষা, বিষুর ও শিব এই তিন জন তাদের নিজেদের 
আদনেই বসে বুইলেন, দীডান দুরের কথা. তীরা রাজধিকে কোনরকম সম্মান 
পর্যন্ত দেখালেন না। 

দক্ষ ভাবলেন ব্রদ্ষা আমার পিতৃদেব আর বিষু হচ্ছেন এই ত্রিজ্বগতের 
পালনকর্তা। এরা ছুজনে না দাড়িয়ে ঠিকই করেছেন; কিন্তু শিব সে আমার 
জামাতা-পুব্বস্থানীয়। সে শ্বশ্তরকে দেখে যথোচিত সম্মান করবে না? শিবের 
আচরণে দক্ষ নিজেকে খুব অসম্বাশ্তি মনে করলেন এবং বাগে উন্মতপ্রার 
হয়ে তিনি সভার মধ্যেই সকলের লামনে শিবের আচরণ সম্বন্ধে তীব্র নিন্দা 
করতে লাগলেন। সদাহাম্যময় দেবাদিদেব মহাদেব এতে একটুও কষ্ট হলেন না। 
তিনি নিধিকার চিত্তে সভার মধ্যে যেমন বসে ছিলেন তেমনি রসে রইলেন। 


* শিবের বেশতৃষা সম্পর্কে “বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী'তে আছে : 
প্জটাযুক্ত, ব্যন্রর্ম পরিধান, বিভৃতি বিভূষিত উজ্জল অঙ্গবিশিষ্ট এবং শরীরের 
উধর্বভাগে রুদ্রাক্ষ মালায় শোভিত এই শ্রীমান পুরুষ আগমন করিতেছেন।” 
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এতে দক্ষের হীনক্রোধ আরো বনু গুণে বেডে গেল। তিনি কেবল শিবনিন্দা 
করেই ক্ষান্ত হলেন না। ক্রোধে জলম্পর্শ করে তিনি অভিশাপ দিলেন যে 
এই দেবাধম শিব ইন্্র প্রভৃতি দেবতাদের সঙ্গে যেন কখনও কোন যজ্জভাগ 
না পায়। এই শাপ দিয়ে ক্রোধভরে যজ্জস্থান ত্যাগ করে দক্ষ নিজগৃহে ফিরে 
গেলেন। 

এই অভিশাপের কথা গিরিশানুচর নন্দীশ্বর অবগত হয়ে তিনি খুব ক্রুদ্ধ হলেন 
এবং যীরা যঙ্জস্থলে দক্ষের বাক্য অনুমোদন করোছিলেন তাদের সকলকে তিনি 
প্রতিশাপ দিলেন যে, মহাদেব কখনও কারও অপকার বা অনিষ্ট করেন নি, স্থৃতগাৎ 
তার প্রতি যার] বিদ্বিষ্ট হবেন, তীরের কোন কাজ কখনও সিদ্ধি হবে না। 
এর পর থেকে শ্বশুর দক্ষ ও জামাতা! শিবের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষ চলতে লাগলো । 
কিছুকাল পরে দক্ষের পিতা পরমেচী এক্ধ দক্ষকে আবার সকল প্রজাপতির 
আধিপত্য দিলেন। এতে দক্ষের অহঙ্কার আরও বেডে গেল। 

সকল প্রজাপতির আধিপত্য লাভের পর রাজ্মষি দক্ষ বৃহম্পতিযজ্ঞ নামে 
উৎুষ্ট এক বিরাট যজ্ঞের আয়োজন করলেন। এই মহাষজ্ঞে ত্রিলোকের 
সকলের নিমন্ত্রণ হলো, বাকী রইলো শুধু শিব আর সতী--তীাদের দুজনের খালি 
নিমন্ত্রণ হলো৷ না। বাপের বাড়ি বৃহস্পতিযজ্ঞের কথা শুনে সতী বাপের 
বাডি যাবার জন্য খুবই ব্যাকুল হলেন, কিন্তু শিব তাকে যেতে শিবেধ 
করলেন, বললেন £ বিন! নিমজ্ত্রণে কোথাও যাওয়া উচিৎ নয়। সতী বললেন £ 
ৰাপের বাড়ি যাবো, তাতে আবার নিমন্ত্রণ কী? মহাদেব কিন্তু সতীকে 
বিনা নিমন্ত্রণে দক্ষের যক্ঞস্থলে যেতে কিছুতেই অনুমতি দিলেন না। ত্রিকালজ 
মহাদেব অবশ্ঠই জানতেন যে, সতীর পিতৃগৃহে যাওয়ার মধ্যে কি অমঙ্গল 
ভবিষ্যাতের গর্ভে নিহীত আছে, তাই তিনি বার ৰার সতীকে পতির নিমন্ত্রণ 
ছাড়া স্ত্রীর কোন আমন্ত্রণে যাওয়া উচিৎ নয় প্রতৃতি নানা রকম কথা বলে 
সতীকে ক্ষান্ত করার আপ্রাণ চেষ্ট! করলেন। কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হলো না। 

এ স্ম্বদ্ধে কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর মহাভাগনত পুরাণের মতাম্যায়ী 
দশমহাবিগ্ঞার আবির্ভাবের যে হুন্দর পারচয় তার কাব্য “অনুদামঙ্গলে' দিয়েছেন। 
স্কৃত উদ্ধতির পরিবর্তে আমি ভারতচন্দ্রের সেই অনুপম বর্ণনা এই প্রবন্ধে 
বথাসম্তব ব্যহার করবো । যথা : 

নিবেদন শুনহ ঠাকুর পথ্যানন। 
যজ্জ দেখিবারে যাবো বাপার ভবন॥ 


১২৩ 


শঙ্কর কহেন বটে বাপ ঘরে যাবে। 

নিমন্ত্রণ বিনা গিয়া অপমান পাবে ॥ 

যজ্ঞ করিয়াছে দক্ষ শুনি তার মর্ম। 

আমারে পা দিবে ভাগ এই তার কর্ম॥ 

সতী কন মহাপ্রভু হেন না কহিবা। 

বাপ ঘরে কন্া যেতে নিমন্ত্রণ কিবা ॥ 

সতী বহু উপরোধ অন্ুর্লোধ ও যুক্তির অবতারণা করলেও শিবকে যখন 

তিনি কোন রকমেই সম্বপ্লচ্যত করতে পারলেন না, তখন তিনি ছুঃখিতা 
হয়ে অভিমানে বাপের বাড়ি যাবার জন্য শিশুর মত কাদতে লাগলেন ও 
ক্রোধে হলেন অধ্বিযৃতি। তারপর ভয়ানকভাবে তিনি অট্হ'ন্ত করতে 
লাগলেন। এইরকম অট্নাসি শিব এর আগে কখনও দেখেন নি। সতীর 
এই অট্রহাসি ও ভীষণমৃতি দেখে দেবার্দিদের মহাদেব ভীত চকিত এবং 
শঙ্সিত হয়ে পালিয়ে যেতে উদ্যত হলেন। কিন্তু পালাবেন কোন দিকে? 
মহাদেব যে দিকে পালাতে যান, সেই ধিকেই এক এক অভিনব ভীষণ 
মৃতি হয়ে দেবী তার ভয়োৎপা্দন করেন। প্রথমে সতী কালীমৃতি দেখিয়ে 
শিবের পথ অবরোধ করেন। তাতে তিনি ত্রস্থ ভীত হয়ে বিভ্রান্তের মৃত 
অন্যদিকে পালাতে উদ্ধত হন। কিন্তু মহামা এক এক করে দশদিকেই 
দশরকম বিভিন্ন কপে আবিভূর্ত হয়ে শিবের যাবার মব পথ রোধ করেন। 
সতীর এই দশমুতি দশমহাবিগ্তা বলে কথিত হয়। 

তাং দৃষ্টাহং মহাভীতং ধাবমানং দিশে। ভয়াৎ। 

পরিবার্থ দিশঃ সর্বা স্তবাহং দশধা স্থিত ॥ 

তখন শিব ভীত-চাকত-শঙি' ত-স্তন্ধ ও বিমুগ্ধ । তিনি দিশেহার] হয়ে ভীতি- 

বিহবল স্বরে বললেন £ তোমরা কার! ? আমার সতী কোথায় গেল ? ভারতচন্দ্র 
লিখেছেন £ 

যত কন সতী শিব না দেন আদেশ॥ 

ক্রোধে সতী হইল! কালী ভয়ঙ্কর বেশ ॥ 

দেখি ভয়ে মহাদেব ফিরাইল মুখ। 

তারা ক্ধপ ধরি সতী হইল! সম্মুখ ॥ 

দেখে ভয়ে পলাইতে যান পশ্তপতি। 

রাজরাজেশ্বরী হয়ে দেখা দেন সতী ॥ 


১২৪ 


দেখিয়া শঙ্কর ভয়ে মুখ ফিরাইল!। 

হইয় ভুবনেশ্বরী সতী দেখা দিল] ॥ 

দ্বেখি ভয়ে মহাদেব গেল এক ভিতে। 

ভৈরবী হইল! সতী লাগিল হাসিতে ॥ 

দেখি ভয়ে বিশ্বনাথ হইল! কম্পিত। 

ছিন্নমস্তা হইল1 সতী অতি বিপরীত ॥ 

দেখি ভয়ে ত্রিলোচন মুধিলালোচন। 

ধুমাবতী হয়ে সতী দিলা দরশন ॥ 

ধূমাবতী দেখি ভীত সভয় হইল! । 

হইলা বগলামুখী লী দেখা দিল ॥ 

দেখি ভয়ে ভোলানাথ যান পলাইযা। 

পথ আগুলিয়া সতী মাতঙ্গী হইয়া 

মহাভয়ে মহাদেব হৈলা কম্পমান। 

মন্হালন্মনী রূপে সতী কৈল অধিষ্ঠান ॥ 

শিবের কথায় এক মুতি উত্তর করলো ঃ হে শৃস্তো ভয় পেয়ো না 

আমিই তোমার সতী। এই যে সব ভীষণ! দশরূপ দেখছো, এ সব আমাবই 
বিভিন্ন প্রকাশ । বিশ্বজননীর এই দশবিধ মুতির নাম দশমহাবিদ্া। মূলতঃ 
এর] সকলেই এক এবং অভিন্ন) এদের বিন্দুমাত্র পৃথকবোধ করলে মহা” 
অপরাধ হ্য়। 

কালী তার! মহাবিগ্ঠা যোডশী ভ্বনেশ্বরী । 

ভৈরবী ছিন্নমন্তা বিষ্তা ধৃূমবতী তথা ॥ 

বগল! সিদ্ধবিষ্ভা মাতঙ্গী কমলাত্মিক]। 

এত ধশমহাবিগ্যা সিদ্ধবিদ্থা প্রকীতিতা ॥ 

শিব বললেন : তুমি ষ্দ আমার সতী, তাহলে তুমি এমন কষ্ণবরণা 

ও ভয়প্রা কেন? দতী বললেনঃ আমিই সতী। তবে এখন ভৈরবী 
মৃতি ধারণ করেছি। তোমার সামনে এই দেখ আমি রইছি কালী মৃতিতে। 
তোমার উপরে এই যে আমিই আছি মহাকালন্বরূপিনী তারা রূপে। তোমার 
ডানদিকে আমি আছ ছিন্নমন্তকা ছিন্নমন্তাক্ূপে । বামে আমি রয়েছি ভূবনেশ্বরী 
রবূপে। তোমার পিছনে এই দেখ আমি আছি শত্রনাশিশী বগল! রূপে। 
অগনিকাণে আছি বিধবারূপিনী ধৃমাবতী রূপে । নৈথতকোণে আছি ত্রিপুরা- 


১৭৫ 


স্থম্বরী কমলা রূপে। বান্থুকোণে আছি মাতঙ্গীরূপে। ঈশানকোণে আছি 
মহেশ্বরী ষোড়শী রপে। আর তোমার সঙ্গে কথ! বলছি এই আমি এখ 
ভীমা ভৈরবী রূপে । এর পর মহাযায়ার মায়ায় মুগ্ধ হয়ে সতীকে দক্ষালা, 
যাবার অন্থমতি দিলেন যহাদেব নিরুপায় হয়ে। 

পলাইতে ন৷ পেয়ে ফকির হৈল হর। 

কহিতে লাগিলা কম্পমান কলেবর ॥ 

তোমরা কে মোরে কহ পাইয়াছি ভয়। 

কোথা গেল মোর সতী বলহ নিশ্চয় ॥ 

কালীমুতি কহিতে লাগিল! মহার্দেবে। 

পূর্ব সর্ব জ্ঞান কেন পাসরিলা তবে ॥ 

এই শুনি শিবের হইল চমতকার । 

প্রকাশ করিল! তন্ত্র মন্ত্র সবাকার ॥ 

লুকাইর়! দশমুতি সতী হৈল৷ সতী 

তারা মৃতি ছাডি হৈল! কালীর মুরতী ॥ 

মোহিত মহেশ মহামায়ার মায়ায়। 

যে ইচ্ছা করহ বলি দিলেন বিদায় ॥ 

রথ আনি দিতে শিব কহিল নন্দীরে । 

রথে চড়ি গেল৷ সতী দক্ষের মন্দিরে ॥ 

সতীর সেই দশমুতির যে কোন একটিকে মাতৃসাধক তার সংস্কা 
অনুকূলে আপনার আরাধ্য ইইজ্গনে পুজা! করে দেবী কপা লাভ করে 
এদের নাম সাধারণতঃ বিভিন্ন ভাবে প্রচলিত হলেও মূলতঃ এরা এ. 
এই জ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠালাভ করে সাধক দিধিলাভ করেন। এই প্র 
রামপ্রসাদ, কমলাকাস্ত, রামকষ্ণ, বামাক্ষযাপা, তাবাক্ষ্যাপা, নিগমানন্দ, অন্পদাঃ 
প্রমূখ মাতৃদাধকগণের নাম ম্মতব্য ; শাক্তগণ দশমহাবিদ্তাকেই পরে দশাব' 
ন্ূপ পরিগ্রহ করেছিলেন বলে তীদের মতে তারাদেবী মধ্্তাবতার, ব 
কর্ম, ধূমাবতী বরাহ, ছিন্নমস্তা৷ নৃসিংহ, তৃবনে্বন্মী বামন, মাতঙ্গী রাম, ত্রি' 
হ্ন্দরী জামদ্্য, ভৈরবী বলভদ্র, মহালন্্মী বুদ্ধ, হুর্গা, কন্ধি ও কালী কষ 
পরিগ্রহ করেন। এদের পূজা! করলে সাধক মহাদেব সদৃশ হয়। “এত 
পুজনাদ্দেবী মহান্দেবসামা ভবেং” । 
সতী যে দশরকম '্প ধরে শিবের সামনে জবিভূর্ত হন, লেই 
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মৃতির লঙ্গে কারও কোন মিল নেই। বিভিন্ন মৃততির বর্ণ, আমুধ, আসন, 
কেশ, বেশ, ভূষণ, জিহ্বা, দেহ, নয়ন এবং তাদের প্রত্যেকের অবস্থান 
একেবারে সব পৃথক। সেই পার্থক্যগুলির বিষয়ও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। 


॥ ছুই ॥ 
কালী 
কলনাৎ সর্বভূতানাং মহাকাল প্রকীতিতঃ | 
মহাকালম্ কলনাৎ তৃমান্যা কালিকা পরা ॥ 
সর্ব প্রাণীকে কলন অর্থাৎ গ্রাস করেন যিনি, তিনি মহাকাল। সেই 
মহাকালকেও গ্রাস করেন যিনি তিনি কালিমা । মহাঁদেবী শুক্লা হলেও কলিতে 
কত প্রাণ্ত হন। ইনি সাক্ষাৎ কৈবল্যদায়িনী। 
মুক্তকেশী মহামেঘবরণী দস্তুর]। 
শবরূঢা করকাঞ্চী শবকর্নপুর] ॥ 
গলিতরুধির ধারা মৃণ্ডমাল। গলে। 
গলিত রুধির মুণ্ড বাম করতলে ॥ 
আর বাধ করেতে কপাণ খরশান। 
ছুই ভূজে৷ দক্ষিণে অভয় বরদান ॥ 
লোলজিহ্বা রক্তধার1 মুখের ছপাশে | 
ভ্রিনয়ন অর্দচন্দ্র লালাটে বিলাসে ॥ 
ইনি যহামেঘবরণা, শবরূঢ়া, চতুভূ্জা (বামদিকের দুহাতে রক্তাক্ত ছিন্নমুও 
ও উদ্যত খড়গ এবং দক্ষিণ দিকের দুহাতে বর ও অভয় মৃত্রা) মুক্তবেণী, 
অস্থিবসনা, ব্রিনয়ণী, দিগস্বরী, লোলজিহ্বা, নৃত্যপরা, পীনোন্নত পয়োধার 
কুটিলাননা, শ্বশানবাদিনী, মুকুলধারিণী ইত্যাদি। 
কালী মহাকালের শক্তি-মূতি। যা কিছু ছিল, এখন আছে এবং পরে ও 
থাকবে- সকলই মহাঁকালীতে চিরবিষ্কঘান। অনস্ত অতীত, অনস্ত ভবিম্ুৎ, 
একটি নিত্য মুতর মধ্যে শ্শ্বতভাবে বিরাজিত। 
মহানামত্রত ব্রদ্ষচারী লিখেছেন ; সৃষ্টি ও ধ্বংস, প্রকাশ ও বিনাশ এবই 
মহাশক্তির পর্পর-সাপেক্ষ বিবিধ প্রকাশ । বীজ ধ্বংসে বৃক্ষের জন্ম, বাল্যের 
ধ্বংসে যৌবনের উদয়, মৃত্যুর মধ্য দিয়া অম্বতত্বের আঙ্থাদন। ভারতীয় 
খাষিদের ইহ! অপরোক্ষ অদ্গৃভূতির বিষয়। ধ্বংসের মধ্যে তাহারা অঙ্গপম! 
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সৌনধ্য দেখিয়াছেন অপার করুণ! প্রত্যক্ষ্য করিয়াছেন। 
সেই করুণাময়ী পৌন্দধ্যময়ী ধ্বংসের মহাশক্তির বিগ্রহমৃতিই কালিক!। 
কেবল ধ্বংসের নহে। বিশ্বের হথজন, পালন, 'বিনাশকারী যাবতীয় শক্তি কালিকাতে 
বিরাজিত। বিশ্বপ্রতির মধ্যে যতগুলি ভাব অভিব্যক্ত হয় মানুষের কাছে, 
শ্রকালিকাতে সে সকলই বিরাজমান। মহাপ্রকূতির পরিপূর্ণ চিত্র কালিকা। 
এই ম্বরপ ভত্তের ধ্যানন্ত্রে দর্শনীয় । 
তার 
নীলবর্ণা লোলঙজ্িহবা করালবদন]। 
সর্প বন্ধ উর্ধ একজট। বিভূষণা! ॥ 
অদ্ধচশ্্র পাচখানি শোভিত কপাল। 
ত্রিনয়ন লঙ্বোদদর পর! বাঘছাল ॥ 
নীলপদ্ম খড়গকান্তি সমুও্ড খর্পর | 
চারিহাতে শোভে আরোহন শিবপর ॥ 
ইনি নীলবর্ণা, চতুরভূ্জা! (বামদিকের দুহাতে কাতি ও খর্পর এবং দক্ষিণ 
দিকের দুহাতে নীলপল্প ও উদ্যত খড়গ) একজটা, ত্রিনয়ন1, শিবোপরি আব্ঢা 
উর্ধাজজ উন্মুক্ত এবং পরিধানে ব্যাত্রচর্ম, খর্বদেহা, লোলদিহ্বা, ল্বোদরী, যৌবন 
সম্পন্না, সর্পভূষণভূষিতা। ইনি বাকশক্তি প্রধান করেন বলে এ'র নাম হচ্ছে 
নীল সরহ্বতী। ইনি সখ মোক্ষ প্রদায়িনী। ইনি ভয়ঙ্করী কিন্ত বরদ1। ইনি 
সকলকে তারণ করেন, এর জন্য এর নাম তারা। 
ভারতচন্দ্রের কাব্যান্ুবাথ ছাডা ধশমহাবিদ্ভার আর যে সবধ্যানের বর্ণনা 
পাওয়৷ যায়, তার মধ্যে তারার বর্ণনা নমুনা! হিসাবে এখানে উদ্ধারযোগ্য £ 
থর্বদেহী লম্ষে|দরা ব্যভ্রচর্ম পরিবৃতা। 
নীলবর্ণ লোলজিহবা তার। রূপে জগমাতা ॥ 
চতুভূ'জা মুক্তবেণী সর্পভৃষণ ভূষিত! । 
শিবারূঢাং নমন্তভ্যাং তারারূপী জগন্মাতা ॥ 
উদ্ধ-হত্তে খড়গ কতি অধো পদ্মচ খর্পর। 
ত্রিনয়নী জটাযুক্তা ভর তীত চরাচর | 
্বামী বিবেকানন্দ তার পিতার মৃতুর পর দারুণ অর্থকষ্টে পডেন। তিনি 
দরক্ষিনেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামরুষের কাছে তার একট] ব্যবস্থা করে দেবার জন্য 
ঠাকুরকে অনুন্বোধ করেন। ঠাকুর মা ভবতারিণীর কাছে নরেন্ত্রকে তীর 
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সাংসারিক অভাব দূর করার জন্য প্রার্থনা জানাতে বলেন। ঠাকুর সেই সময় 
তারার একটি গান গেয়েছিলেন । শ্রীবামরুষ্ লীল! প্রসঙ্গে শ্বামী সারদানন্দ 
লিখেছেন £ কষ্টে পডেছে তাই মার কাছে টাঁকাকডি চাইবার জন্ত বলে 
দিয়াছিলাম, তা কিন্কু চাইতে পাবলে! না--নললে লজ্জা করলো । মাঁনর 
থেকে এসে আমাকে বললে, টাকাকডি চাইনা, মার গান শিখিয়ে দাও। 
“মা তং হি তারা” গানটি শিখিয়ে ধিলাম। কাল সমস্ত রাত এ গানটা গেয়েছে। 

ঠাকুব শীরামকুষ্ স্বামী বিবেকানন্ধকে তারার যে গানটি শিখিয়ে দিয়েছিলেন 
বিবেকানন্দের গেই গানটি খুব প্রিক্ ছিল এবং তিনি তারার গানটি প্রায়ই 
গাইতেন। গানটি হচ্ছে এই £ 
( আমার") ম। তং হি তার! 
তুমি ত্রিগুণধারা পরাৎপরা 
তোরে জানি মা ও দীনদয়াময়ী 
তুমি ছুর্গমেতে ছখহারা । 
তুম জলে তুমি স্থলে 
তুমিই আগ্যামূলে গে! মা, 
আছ সর্বঘটে, অক্ষপুটে 
সাকার আকার নিরাকার । 
তুমি সন্ধ/1 তুমি গায়ত্রী 
তুমিই জগদ্ধাত্রী গে মা 
তুমি আকুলের ব্রাণক্তী” 
সদ্বাশিবের মনোহরা। 

ষোড়শী 

রক্তবর্ণ৷ ব্রিনয়ন। ভালে স্থধাকর। 
চারিহাতে শোভে পাশক্কুশ ধন্থুঃশর ॥ 
বিধি বিষু ঈশ্বর মহেশ রুদ্রপঞচ 
পঞ্চপ্রেত নিয়মিত বসিবার মঞ্চ ॥ 

ইনি রক্তবর্ণা, ত্রিনয়না, চতুর্ভূজা (বাম ছুই হাতে ধঙ্ ও অন্ধুশ এবং 
দক্ষিণ ছুই হাতে শর ও পাশ) শিবের নাভিজাত পল্মোপার উপবিষ্টা, উন্মুক্ত 
কেশ, মুকুটধারিণী, সালক্করা, বন্ত্রপরিহিতা, শ্মিতমুখী, যৌবনসম্পন্না, ভালে 
চন্দ্রশোভিতা. কুস্কুমের মত অরুণ বর্ণা। ইহার বদনে সর্বদা সংলগ্ন মধুরিম। 
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দেব-দেবী--৯ 


হাসি। ব্রদ্থা বিষু রুদ্র ইন্্র ও সদাশিব এই পাঁচজন যোডশী দেবীর পরযাঙ্কের 
পাদরূপে অবস্থিত আছেন। ইনি রাজরাজেশ্বরী নামেও খ্যাত!। 
ভূবনেশ্বরী 
রক্তবর্ণা স্ৃভৃষণা আসন অনুজ । 
পাশান্ধুশ বরাভয়ে শোভে চারিভূজা ॥ 
ত্রিনয়ন অর্ধচন্দ্র ললাটে উজ্জল। 
মনিময় নানা অলঙ্কার ঝলমল ॥ 
ইনি পি"্দুরের মত রক্তবর্ণা, চতুর্ভজা (বাম ছুই হাতে পাশ ও অভয় 
এবং দক্ষিণ দুইহাতে অঙস্কুণ ও বরমুদ্র৷ ) বক্তপন্মাসনা, বামপদ অস্থুজো স্থাপিত 
শানা অলঙ্কার শোভিতা, ব্রিনয়ণী, আলুলায়িত কুঞ্চিত কেশ, মুকুটধারিণী। 
রূপ্ভেদে ছ্বিভূজা ভূবনেশ্বরী দেবীও দেখা যায়। “ভূবন নাং পালিকা তং” 
এর জন্য তৃবনেশ্বী সার্থক নাম বল! যায়। অর্থাৎ ইনি সকল ভূবনকে পালন 
করেন তাই এ"র ভুবনেশ্ববী নাম হয়েছে। এবং সৃষ্টি ও স্থিতীকাবিণী বলে 
'ভূবনেশী' নামেও প্রখ্যাত । 
ভৈরবী 


রক্রবর্ণা চতুভূজী। কমল-আলণা। 

মুণগ্ডমালা গলে নানা ভূষণ-ভূষণ! ॥ 

অক্ষমালা পথ বপাভয় চাবিকর। 

ত্রিনয়ন অর্দচন্দ্র ললাট উপর ॥ 

ইনি রন্তবর্ণী, জলের সধ্যে পাঞ্সপনা, চতুভূজা (বাম ছুই হাতে পুশথ ও 
অভয় এবং দক্ষিণ দুই হাতে জপমাল' ও বরমুদ্র! ) বস্্রপারহিতা, নানা অলঙ্কার 
শো(ভত, উ'য়মান স্থধেব মত দেবীর দেহ্কার্তি, অজান্নুলপ্বিত দীর্ঘ কেশ, 
গলায় মৃণ্ড মালা, ম্মিতমুখী, মুকুটধারিণী, ও ললাটের উপর অর্ধচন্দ্র বিগাজিত | 
ইনি কালউৈধবেন ভাধা তাই ভৈরবী নামে |বখ্যাত। এই দেবী জীবের 
যমছুঃখ নাশ করেন । “ভৈরবী দুঃখসংহস্তী যমহুংখবিনাশিনী”? | 
ছিন্নমস্তা। 

বিকসিত পুণগুরীক কাণকার মাঝে । 

তিনগুণে ত্রিকোণ মণ্ডল ভাল সাজে ॥ 

বিপরীত রতে রত রতিকামোপরি | 

কোকনদবরণ! দ্বিভূজ1 দিগম্বরী | 
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নাগযজ্ঞোপবীত মুগ্তাস্থিমাল! গলে । 
খড়েগ কাটি নিজ মুণ্ড ধরি করতলে ॥ 
কঠে হৈতে রুধির উঠিছে তিন ধার । 
এক ধার নিজ মুখে করেন আহার ॥ 
ছুই দিকে ছুই সখী ডকিনী বনিনী। 
ছুই ধার] পির়ে তারা শব-অবোহিনী ॥ 
চন্দ্র সুর্য অনল শোভিত ত্রিনয়ন। 
অর্থচন্দ্র কপ।ল ফলকে স্থশোভন ॥ 
ইনি কোকনদবরণা, দ্বিভূজা, দিগস্বরী, নিজ দক্ষিণহস্ের খঙগ দিয়ে নিজেব 
মুণ্ড কেটে বাহাতে তা ধারণ করেছেশ। ক% থেকে দিনরাত তিনটি বক্তেবর 
ধার! উগ্দত হয়ে এক ধারা শিজেব হাতে মবস্থিত হিন্নমুত্ডে পডছে, আর 
ছুটি ধাবা ছুপাশে দগ্ডায়মানা ভাকিণী খনশিনী শামে দুজন সথী দেই রক্তধ।বা 
পান করছেন । 
দেবী বিপবিতভাবে রতিরতা৷ কামধেবের উপর দণ্ডায়মান, উন্মুক্ কেশ, 
অস্থিমালা ধাবিণী, ত্রিনয়ণী, যোডশী, পীনোন্নত পয়োবারা, মহাঘোরা, এজ- 
-সত্ব-তমরেখা দিয়ে যোনিমণ্ডল শোঠিতা এবং একটি সপকে যজ্জোপবীত কপে 
ধারণ করেছেন। ইনি মহাভয়ঙ্করী, এপ ললানে অর্ধচন্দ্র ধিরাগিত। ডাঁকনী 
ও বনিনী নামে ছু'জন সবী সম্পৃণ উলাঙ্গনী ও বিলাঙ্গত স্তনযুক্রা । 'গাথ 
মন্তক ছিন্ন বলে দেপী ছিন্নমস্তা বলে প্রসিদ্ধা। এই দ্রেবী ব্রিশক্তিৰপিশী, 
এর মন্তক ছিন্ন, ইনি মোহনী ও মোক্ষদায়শী। 
ছিন্নমস্তার উৎপত্তি 'নাবদপঞ্চবাত্রের মতে-_এক্দন পার্ধতী দেবী সহচপাদের 
সঙ্গে মন্দাকিনীতে আন করতে যাশ। নদীতে সান কবে তিশি কাশাতু 
হলেন। তাই মধ্যাহ্ৃকাল পধস্ত ল্লান করে, তান যখন উঠে এলেন তখন 
তার সখীঘ্য় “আমরা খুব ক্ষুধা, মামাদেব কিছু খেতে দিন” বলেছিশেস। 
দেবী তীদের “কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর ভক্ষ দিচ্ছি”, বলেন। ক্ষণকাল ₹রে 
খাবার কিছু না পেয়ে ডকিনী বনিনী আয়া বিজয়া আবাগ্ বলেনঃ তুমি 
সকল জগতের মাতা, শিশু মায়ের কাছেই খাবার চায়, আর মাতা সকশকেই 
খেতে দ্নে, হে করুণাময়ী এই ভ্রন্ত তোমার কাছে আমবা ভক্ষ প্রার্থনা 
করুছি"। দেবী তাদেব কথা শুনে 'বাডী গিয়ে খাবার দেবো” বললেন । কিন্থ 
সখীছয় “হে জগন্মাঠা কপাময়ী! আমবা যেরূপ তৃপ্র হই, 'আমাদের সেই 
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রকম খাবার দ্দিন'। এই কথা বলায় দেবী একটু হেসে তাঁর বাম নখাগ্র 
দিয়ে ক্ঠছেদ করে নিজ মুণ্ড ধাম হাতে ধরলেন এবং তার কঠ থেকে 
তখন রক্তের তিনটি ধার নির্গত হলো। তিনি বাম ও দক্ষিণ দিকের রক্তধার! 
ছুই সখী মুখে সংযোজিত করলেন এবং মধ্যধাবা নিজের মুখে ধরলেন ! 

কণ্াদ্িনিঃস্থতং রক্ত ত্রিধারেণ তপোধন। 

বামধক্ষিণভেদেন যে ধারে ত বিনিগতে ॥ 

সখীমুখে তু সংযোজ্য মধ্যধার! শ্বকাননে। 

এবং কৃত্ব! তু তা স্তত্র গতাঃ সর্বা যথাগতম ॥ 

ধুমাবতী 

অতি বৃদ্ধা বিধবা বাতাসে দোলে স্তন। 

কাকরধ্বতা রমাকটা ধুমের বরণ ॥ 

বিস্তার বন্দন! কৃশা ক্ষুধায় আকুল! । 

এক হস্ত কম্পবান আব্‌ হস্তে কুলা ॥ 

এই দেবী ধূ্রবণা, অতি বৃদ্ধা, বিধবা, বিস্তার বদনা, ক্ষুধাকাতর1, দ্িভুজ1। 
বার্ধক্যজনিত এ'র এক হাত কম্পবান, আর অন্য হাতে কুলা। স্কলিতবসন। 
নিরাভরণ বিধবার বেশ। সুুলাঙ্গী, দেহভঙ্গী কুটিল ও স্তন লম্বমানা। ইনি 
ভয়প্রদা, কক্ষা, কলহপ্রিযা ও কাকধ্ণজ রথারূঢ়া। ধুম্রান্থরকে বধ কপার 
জন্য দেরী ধুমাবতী নামে বিখ্যাত । ইনি ধর্ম অথ কাম ও মোক্ষ প্রান 
করেন। 'ধুমাবপা মহাদেণী চতুবগর্রধায়িশাত। 
বশলামুখা 

রত্বগুহে রতুদিংহাসন মধ্যস্থিতা। 

পীতবর্ণী পীতবস্ত্বাভরণভূিত। ॥ 

এক হস্তে এক অন্থরেন জিহ্বা ধরি। 

আর হস্তে মুদ্গর ধরিয়া উদ্ধ কার 

চন্দ্র ্ুধ অনল উজ্জ্বল ত্রিনয়ন ॥ 

ললাট মগ্ডলে চন্দ্র খণ্ড সুশোভন ॥ 

ইনি পীতবর্ণা, পীতবস্্ব পরিধানা, দ্বিভূজা_-এক হাতে উদ্ত মুণ্ডর, আর' 

অন্য হীতে অস্থরের জিব টেনে ধরেছেন। রত্বগৃহে রত্বসিংহাসনে অবস্থিতা, 
ত্রিনয়ণী ও কপালে অর্ধচন্র শোভিতা। বগলামুখীর মন্ত্র স্রণে অসম্ভব৭ 
সম্ভব হয়। পবনের গতি স্তব্ধ হয়। অগ্রি শীতল হয়, গবিতের গর্ব খর্ব 
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হয় এবং ক্ষিতিপতি পর্যন্ত শঙ্কিত হয়। এই দেবীর নামের ব-কারে বাকুনী 
দেবী, গ-কারে সিদ্ধিদায়িনী ও ল-কারে পৃথিবী বুঝায়। 
বকারে বারুণীদেবী গকারে সিদ্ধিনা স্ৃতা। 
লকারে পৃথিবী চৈব চৈতন্য গে প্রকীতিতা ॥ 
মাতঙ্গী 
রত্মপল্মাসন1 শ্যামা বক্তবন্ম পবি। 
চতুভূর্জা খঙ্গ চর্ম পাশান্ুশ ধবি॥ 
ব্রিলোচনা 'অর্ধচন্্র কপাল ফলকে । 
চমকিত বিশ্ব বিশ্বনাথের চমকে ॥ 
এই দেবী শ্ঠামবর্ণা, রক্ষবন্প্রাবিধানা, ত্রিলোচনা, চতুড়জা (খড্গ, চর্ম 
পাশ ও অঙ্কুশ চার হাঠে এই চার আমুধ ) রৃত্বুসিংহাসনে অবস্থিতা, এবং 
কপালে অদ্বচন্দ্রণারিনা। ইনি স্দাহাস্তময়ী_এই দেবীকে আবাধনা করলে 
জীবের শ্রীলাভ হয়। ইনি মতক্গাস্থুরকে বধ কেন বলে মাতঙ্গী নামে পুজিতা 
হন। এই দেবা, অত্যন্ত মদশীলা এনং জীবক্চে সকল আপধ-বিপদ থেকে 
রক্ষা] করেন। “সর্বাপত্তাধিণী দেবী মাত্দী পরিকীতিতা। 
কমলা 
স্বর্ণ স্থবর্ণবর্ণ মাসন অন্থুজ। 
ছুই পদ্ম ববাভয়ে শোঠে চাবি ॥ 
চতুদদন্থ চারি শ্বেত বারণ হরিষে। 
বত্বঘটে অভিষেক অম্বৃত বরিষে | 
ইনি স্ব সমুজ্জলা, চতুূ্জা (বামদিকের দুহাতে পদ্ম ও দাক্সণ দিকের 
দুহাতে বরাভয় মৃদ্রা) দেবা অতি স্থন্দরী, অন্থুনয়ন]। প্রশান্ত মুখচ্ছবি 
৪ অতি রমনীয়া। পরিধানে পট্রবন্থ ও পদ্মোপরি অবস্থিতা। এর চারপাশে 
চারটি শ্বেত হস্তি শুড় দিয়ে অমৃতপুণ চারটি দ্বর্ণকলস গ্রহণ করে দেবাকে 
অভিষেক করছে । ইনি বৈকুঠে কমল! ও পাতালে লক্ষমীকপে প্রসিদ্ধা। 
ইনি কখনও দ্বিতৃন্দা, কখনও চতুর্ভুজা, কখনও ষভূজা, কখন ব। অষ্টভূজ! 
রূপে বিদ্বমান আছেন। ইহাকে মহালক্ষ্রী৪ বল! হয়। 
বৈকুগঠবাসিনী দেবী কমল! চ প্রকীতিতা ॥ 
পাতালবাপিনী দেবী লক্ষমীবপা চ সুন্দরী ॥ 
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॥ তিন ॥ 

সতী দৃশরূপ ধারণ করে শিবের সামনে যে দশটি বিভিন্ন মুর্তিতে আবি- 
ভূতা হন, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আগে দিয়েছি; এবার দেবীর দশমূতির 
ধ্যে যে পার্থক্যগুলি দেখা যায়, সে সম্বন্ধে কিছু নিবেদিত হলে! । 

্র্ষপুরুষ শিব কালী ও তারার পদতলে থেকে তিনি যে মহাশক্তির 
অধীন তাই বিজ্ঞাপিত করছেন। মহাশক্তির বাসস্থান হচ্ছে শ্শানভূমি। 
শ্মশান মানে শবের শয়নস্থান--এই পৃথিবীতে কর্মফল ভোগের পর সব জীবের 
শেষ বিশ্রামস্থল শ্মশান। সেই শ্মশানে বাস করেন কালী ও তারা। কল্লান্তে 
তার আশ্রয়ে সকলে বিশ্রাম পায়। যোগনিদ্রারূপিণী কালিকার সিদ্ধ শীতল 
ক্রোডে আমরা শান্তিলাভ করি। আর শ্মশানবাসিনী জগজ্জননী কালিকা তখন 
আমাদের আধি-ব্যাধি, বিরহ-বেদনা, সন্তাপ-উদ্বেগ সব্বোতভাবে মুছিয়ে দেন। 
কালিকারূপিনী এই মহাশক্তি বিশ্বের সব নর-নারীর কেবল পরমাজননী নন, 
তিনি হচ্ছেন সর্বজীবের প্রপবিত্রী, ধাত্রী ও পালয়িত্রী। 

পরমাপ্ররূতি ত্রিনয়না। তিনটি নয়নে চক্জ্র-সূর্য-অগ্রি অন্ধকার বিধ্বংসী এই 
তিন শক্তির বিকাশ। তিন নয়নে মাতা তিন কাল দেখেন। জীবকে তিনি 
সত্য-শিব-স্থন্বরকে প্রত্যক্ষ করান। মায়ের বক্ষের উন্নতন্তন ক্ষীর পরিপূর্ণ । 
এক স্তন দিয়ে জগৎপালন করেন আর এক স্তনধারায় মাতৃ সাধকদের পরম! 
মৃতিব অমৃত আম্মার্দন করান । 

তবস্থান ॥ দশমৃতির মধ্যে কালী, তাগা, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ও ধুমাবতী এই 
পঞ্চদেবী দাড়িয়ে আছেন আর যে।ডশী, ভূবনেশ্বরী, বগলামুখী, মাতর্গী ও কমলা 
এই পঞ্চদেবী বসে আছেন। 

আসন ॥ কালী ও তারা৷ শিবোরূঢ়া, যোডশী পল্মাসনা, তৃবনেশ্বরী ও কমলা 
অগ্থজআসনা, ভৈরবী জলপল্সে দণ্ডায়মানা, ধুমাবতী রথে দপ্ডায়মানা, বগলামুখী 
রত্বসংহাসনে অবস্থিতা এবং মাতঙ্গী রত্বপম্মামনে আসীন]। 

মুকুট ॥ সকল দেবীর মাথায় মুকুট আছে। কেবল তারার সপ্সুকুট ও 
ধুমাবতী বিধবার বেশ বলে তিনি মুকুটহীনা। 

কেশ ॥ ধুমাবতী ছাড। সকলেরই আলুলায়িত কেশরাশিও কেবল তারার 
কেশ জটাযুক্ত এবং ভৈরবীর অতি দীর্ঘ। মায়ের পেছনে আলুলায়িত মুক্তকেশরাশী। 
যেন একটি পরদ'। পিছনটা ও মধ্যটা আমাদের দেখতে দেবেনন1।...বমের 
শত্তি থেকে কেশ হয়েছে। জীবনকে রহস্যময় করে রেখেছেন মৃত্যুর আবরণ 
দিয়ে। কোন বৈচিত্রমন্ঘ জগতের চরম ওত্বকে কেশ রহস্যাবৃত করে রেখেছে । 


১৩৪ 


এই হচ্ছে দার্শনিক পণ্ডিত ও সঙ্গ্যাসীদের অভিমত। 

জিহরা ॥ দেবীর রক্রবর্ণ জিহবা রজোগুনের সুচক। আর শুভ্রতা হচ্ছে 
সত্বগুণের প্রতীক। কালী ও তারার লোলজিহবা, অন্যান্য অষ্টদেবীর জিহ্বা 
সাধারণ। শুভ্র দন্তের দ্বার রসনা দংশন করে সাধকদের সত্বগ্তণের দ্বার] 
রজোগুণকে সংহত করতে শিক্ষ1 দিচ্ছেন । 

মুখ ॥ কালী ভীষণ বদনা, ষোডশী ও ভৈরবী ম্মীতমুখী, ভূবনেশ্বরী 
ম্মোবমুখী, ছিন্নমন্তা ভয়ঙ্করী, ধূমাব্তী কুরুপা এবং কমলা প্রশান্ত বদনা । 

গলা ॥ কালীর গলদেশ পঞ্চাশটি মুণ্ডমালায় বিভৃষিতা। মুগড হচ্ছে জ্ঞান- 
শক্তির আধার। আর পঞ্চাশটি মুণ্ড সংস্কৃত বর্ণমালার প্রতীক। বর্ণমাল! 
শব্বব্রহ্ধের বহিরঙ্গ প্রকাশ । শালায় নরমুণ্ড মন্ত্রণক্তির প্রতীক চিহ্ন। 

হস্ত॥ দ্শমৃতির মধ্যে কালী, তারা, ষোডশী, ভূবনেশ্বরী, ভৈরবী, মাতঙ্গী 
ও কমলা এই সপ্তদেবীর চার হাত এবং ছিন্নমন্তা, ধূমাবতী ও বগলামুখী 
এই তিন দেবীর দু-হাত। চার হাতেব অর্থ দু-হাতে পালন করেন। আর 
দুহাতে নিধন করেন। এক হাতে আঘাত আর এক হাতে সাত্বনা; এক 
হাতে ভীতি প্রদর্শন আর এক হাতে সন্তানকে ক্রোডে ধারণ। এমন বিরুদ্ধতার 
অপূর্ব সমন্বয়. সামগ্রিকতার পূর্ণ অভিব্যক্তি--সমগ্র প্রাকৃতিক শক্তির এখন পূর্ণ- 
প্রতীক পৃথিবীতে দেখা যায় না। 

মুদ্রা ॥ কালী, ভৈঃবী, ভূবনেশ্বরী ও কমলার ছুই হাতে বর ও অভয় মুদ্রা । 

বস্ত্র॥ যোডশী, ভূবনেশ্বরী, বগলামুখী, মাতঙ্দী ও কমলা এই পঞ্চদেবী 
মনোরম বস্ত্র পরে আছেন। কালীন উদ্ধাঙ্গ বন্বশূন্ত ও নিষ্নাঙ্গ অস্থিযালায় 
আবৃত। তারার উদ্ধাজ বন্তশূন্য ও নিম্নাঙ্গ বাঘছালে আবৃত। ছিন্নমস্তা' ও 
তার ছুই সখী উলঙ্গিনী এবং ধূমাবতী স্থলিতবসনা। 

দশমহানি্ভার নাম উচ্চারণ করলে জীব সর্বপাপ মুক্ত হয় ও এদের স্মরণে 
জীব ভববন্ধণ থেকে মুক্তিলাভ করে, যথা £ 

একোচ্চারণ মাত্রেণ সর্বপাপাৎ প্রমুচ্যতে । 
্বুগণেশৈব দেবেশি মুচ্যতে ভববধ্ধনাৎ ॥ 
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পশ্চিমবঙ্গের মহাগীঠ 


বাঙলাদেশকে শক্তি উপাসনার কেন্দ্র বললে বোধহয় অত্যুক্তি হয় না। 
বাঙলাদেশের পল্লীতে পল্লীতে কালীবাডির আধিক্যই এর প্রমান দেয়। “যেখানে 
বাঙালী সেখানে পাঠাবলি” তাই আজ সহজেই পরিণত হয়েছে প্রবাদে। 
বাঙলাফেশ নরম মাটির দেশ-_দেশের মাটির মত এদেশের নর-নারীর চিত্তও 
কোমলতার আবরণে আচ্ছাদিত, এমন একটা খ্যাতি বা অখ্যাতি সর্বন্রই 
প্রচলিত। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, এই নরম মাটির দেশে এই কোমল হৃদয়ের 
দেশে শক্তিপূজার এত প্রাধান্তের হেতু কী? হেতু শিশয়ই আছে এবং তা 
অনুসন্ধান ও গবেষণার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত সত্যকেই ম্মরণ করায়। 

এই উপলক্ষে সতীর দেহ্ত্যাগের কাহিনীকে স্মরণ করা যেতে পারে। 
দক্ষষজ্জে সতী দেহত্যাগ করলে বিষু চক্রের দ্বারা খণ্ডিত সতীদেহ নেপাল, 
সিংহল, বাংলাদেশ সহ ভারতের একান্্রটি স্থানে পডে। যে সকল স্থানে তার 
দেহের অংশ পডছিল কালন্রমে সেগুলিই মহাপীঠস্থান রূপে পরিগণিত হয়। 
এই একান্নটি শক্তিপীঠের মধ্যে অন্যান এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ সতেরটি শুধু 
বাঙলাদেশেই অবস্থিত। পূর্বে চট্টগ্রাম, পশ্চিমে বীরভূম, উত্তরে জলপাইগুডি 
ও দক্ষিণে স্থন্দরবন এই বিস্তৃত অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে বাঙলাদেশের এই 
শক্তিপীঠগুলি বিরাজিত। নেপাল, সিংহল বা ভারতের আর কোন প্রদেশে 
বাঙলাদেশের মত পীঠস্থানের এই আধিক্য লক্ষ্য কর! যায় ন1। 

বাঙলাদেশের সতেরটি শক্তিমহাপীঠের বারোটি-ই পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। 
সেগুলি যথাক্রমে বীরভূম জেলার কোণাই, নলহানী, লাভপুর, পলাইথিয়া ও 
বক্রেশ্বরে, বর্ধমানে ক্ষীরগ্রাম, উজানি, কেতুগ্রাম ও জুডনপুরে, মুশিদাবাদে 
কিরীটকনায়, জলপাইগুভিতে শালবাড়ীগ্রামে ও কলকাতার কালীঘাটে। 
সতীর প্রথম অঙ্গ (ব্রহ্মর্ধ ) পড়ে হিঙ্গুলায়। দেবী কোট্টরী, ভৈরব ভীমলোচন। 
দেবীর শেষ অঙ্গ (বামপদাঙ্গুলি ) পডে বিরাটে | দেবী অধ্বিকা, ভৈরব অস্বত।৯ 


* কিন্তু প্জিকায় ইহার স্থান ৪৯ বলে দেখা যায় । 
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এছাড়া ত্রিপুরার উদয়পুরে ও বাংলাদেশে (পূর্ববঙ্গ ) খুলনা, বাখরগ্জ, চট্টগ্রাম 
ও বগুড়ায় দেবীদেহের বিভিন্ন অংশ পড়াতে সেগুলে৷ এক একটি পীঠস্থানে পরিণত 
হয়। 

তম্ত্র অনুসারে কোপাই-এর নামে কাীদেশ। মাদ্রাঙ্জে কাঞ্ধীপুর বা 
কনজীপুরম্‌ খুব প্রসিদ্ধ স্থান হলেও সেখানে কোন শক্তিপীঠ নেই-_-আছে 
শিবকাঞ্ধী ও বিষুকার্ধী নামে পৃথক নগর। বাঙলার কাঞ্ীদেশে বা কোপাই- 
এর চলতি নাম কস্কালীতলা। কারণ দেবীর কঙ্কাল এখানে পডেছিল। 
(বোলপুরের কাছে কোপাই পামক উত্তরবাহিনী নদীর তীরে এই পীঠস্থান। 
দেবীর নাম বেদগর্ভা, ভৈরবের নাম রুরু । কোপাই নদীর কাছে একটি কুণ্ডের 
জল বিশেষ পবিত্র মনে করায় ভক্তগণ এই জলে দেবীর পুজা করে থাকেন। 
চৈত্র সংক্রান্তিতে এখানে একটি মেল বসে। 

নলহাটী বীরভূম জেলার একটি প্রধান স্বাস্থ্য নিকেতন ও সমৃদ্ধশালী শহর । 
শহর থেকে সামান্ত কিছু দূরে একটি উঢ় টিলার উপর দেবীর ললাট পড়েছিল 
বলে দেবীর নাম ললাটেশ্বরী, ভৈরব যোগীশ। তন্ত্র মতে দেবীর নাম কিন্ত 
কালিকা। নলহাটা স্টেশনের কাছে নলরাজার প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ লক্ষ্য করা 
যায়। 

লাভপুরে শ্রীশ্রফুল্পরার মহাপীঠ-_এখানে দেবীর অধঃওষ্ঠ পডেছিল। দেবীর 
নাম ফুন্তরা, ভৈরব বিন্বেশ। দেবীর কোন মৃতি নেই। এবখানি প্রকাণ্ড প্রশ্তরথণ্ 
দেবীর ওষ্ের প্রতীককপে প্রত্যহ পূজিত হয়। ইহাকে অট্রহাস মহাপীঠ বলে। 
এখানকার নিকটবর্তী জঙ্গলে কতকগুলি শুগাল বাস করে। পুরোহিতের আহ্বানে 
তারা গৃহপালিত পত্র মত এসে মন্দির থেকে প্রত শিবাভোগ রোজ ভক্ষণ করে। 

অপরস্থান ক্লাইথিয়া একটি প্রধান বাণিজ্যকেনজ্জ। এই স্টেশনের কাছে 
রেল লাইনের পাশে এক প্রাচীন বটবুক্ষের তলায় দেবীর গলার হার পডেছিল। 
ইহা তন্ত্রোক্ত নন্দীপুর পীঠ বলে প্রসিদ্ধ। দেবীর নাম পন্দিণী ও ভৈরব 
নন্দীকেশ্বর। কেউ কেউ বলেন দেবীর হাড এখানে পড়েছিল। হার অলঙ্কার- 
মাত্র, উহ! দেবীদেস্হর কোন অঙ্গ বা উপাঙ্গ নহে। স্তরাং এই স্থান উপপীঠ 
না হয়ে মহাপীঠ রূপে গণ্য হওয়ায়, দেবীর হাড পডেছিল বলে অনেকে 
মত প্রকাশ করেছেন। 

বক্রেশ্বর মহামুনি অষ্টাব্ক্রের সাধন স্থান বলে সর্বত্র স্থপরিচিত। এখানে 
দেবীর ভ্রমধ্য (মনঃ) পড়েছিল। দেবীর নাম মহিষমর্দিনী, ভৈরব বক্রনাথ। 
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মহাশ্বশানের উপর এই মহাপীঠ অবস্থিত। এখানে সাতটি উঞ্প্রশ্রবন আছে। 
দেবীর মন্দিরপ্রাঙ্গনে শ্বেত সরোবর নায়ে একটি উষ্ককৃণড আছে। এখানে 
সান করে কয়েক ধাপ নীচে গহ্বরের মধ্যে শিবকে দর্শন করতে হয়। এই 
তীর্থ সম্বন্ধে বন্ধ প্রাচীন কাহিনী আছে। এখানকার উঞ্ণকুণ্ডের জলে আন 
করলে বাত, পক্ষাঘাত প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধি সেরে যায় বলে স্থানীয় 
লোকের ধারণা । শিবরাত্রিতে বক্রনাথের মহামেলা একটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান । 

ক্ষীরগ্রাম বর্ধমান জেলার একটি প্রাচীন পল্লী । এখানে দেবীর দক্ষিণপদের 
আঙ্গুল পডেছিল। দেবীর নাম যোগাগ্যা, ভৈরব ক্ষীরখণ্ডক। প্রাচীনকালে 
দেবীর পুজায় নরবলি দেওয়া হতো। বৈশাখ সংক্রান্তিতে এখানে একটি 
মেল! হয়। সেই সময় দেবীকে পুষ্করিণী থেকে বের করা হয় এবং মেল! 
শেষ হলে পুনরায় এক বছরের জন্য পুকুরে ডুবিয়ে রাখা হয়। উজাশিও 
একটি প্রাচীন জনপদ । চণ্তীমঙ্গল কান্যেব নায়ক শ্রীমন্ত সওদাগর এখানে 
জন্মগ্রহণ করেন। উজানিতে দেবীর দক্ষিণ কনুই পডেছিল। দেবীর নাম 
সর্বমঙ্গলা, ভৈরব কনিলাম্বর । সর্বমন্গলার মুঠি দশভূজা ও সিংহবাহিনী এবং 
ভৈবব কপিলাম্বরের লিঙ্গমূতি পলতোলা কষ্টিপাথপের দ্বারা নিমিত। উন্গানির 
মহাশ্মশানে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের স্মৃতি বিজরিত খড়গমোক্ষণ নামেও একটি 
তার্থ আছে। 

পরবর্তাঁ স্থান কাটোয়া থেকে দশমাইল দূরে নিরোল স্টেশনের এক মাইল 
দক্ষিণে কেতুগ্রাম তন্ত্রোক্ত বহুলাপীঠ বলে খ্যাত। এখানে দেবীর বা-হাত 
পডেছিল। দেবী বহুল ও ভৈরব ভীরুঞ এখানে নিত্য পুঁজি হন। 
কেতুগ্রামের কাছে জুডনপুরে দেবীর মুণ্ড পডেছিল। পীঠস্থানটি বনের মধ্যে 
অবস্থিত। দেবীর নাম জয়হূর্গা ও ভৈরব ক্রোধীশ। প্রাণতোধিণী তন্ত্রের 
মতে জুডনপুর ত্ত্রোন্ত কালীঘাট থেকে অভিন্ন। জুডনপুরকেও অট্রহাস মহা- 
পীঠ বলা হয়। মুশিদাবাদ জেলার লালবাগ কোর্ট রোড ষ্টেশন থেকে তিন 
মাইল পশ্চিমে অবস্থিত কিরীটকণ! একটি বিখ্যাত স্থান। এখানে দেবীর 
কিরীটের কণা পড়েছিল। দেবীর নাম কিরীটেশ্বরী, ভৈরব সম্বর্ত। কিরীটের 
কণ। দেবী দেহের নয়, তথাপি স্থানটি উপপীঠ না হয়ে মহাপীঠ হওয়ায় বিষয়টি 
বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মন্দিরের মধ্যে একটি বড় বেদীর ওপর একটি ছোট 
বেদী আছে। এইটিই দেবীর কিরীট বলে পুজিত হয়। অষ্টাদশ শতাবীতে 
বঙ্গাধিকারী দর্পনারায়ণ রায় দেবীর মন্দিরটি সংস্কার করান। য়াজ। রাজবল্পভ 
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ও রাণীভবানীর বহু কীতিচিহ্ন এখানে আছে। “সয়ের মুতক্ষরীণ' গ্রন্থে আছে 
নবাব মীরজাফর শান্তিলাভের আশায় অস্তিমকালে তাঁর দেওয়ান মহারাজ 
নন্দকুমারের অনুরোধে কিরীটেশ্বরীর চরণাম্বত পান করেন। কিরীটেম্বরীর 
ভৈরব বলে যে মুতি পূজা করা হয়, উহা! লিঙগমুতি নয়? উহা! প্ররুতপক্ষে 
একটি বুদ্ধমৃতি। বাঙলার বহুস্থানে এইরকম বু বুদ্ধমূতি শিবত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। 
লালগোলার মহারাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় মন্দিরকে ধবংসের হাত থেকে 
রক্ষা করার জন্তে একবার আমুল সংস্কার করান। 

তম্্ অন্ুসাবে ত্রিল্রোতা নদী তীরে দেবীর বাম-পদ পড়েছিল ' জলপাইগুড়ি 
জেলার শালবাভীগ্রাম নামক স্থানে দেবীর নাম ভ্রামরী ও ভৈরবের নাম ঈশ্বর | 

ত্রিপুরায় দেবীর দক্ষিণ-পদ পড়েছিল । এখানে দেবীর নাম ত্রিপুরানুন্দরী 
ভৈরব ত্রিপূরেশ। গোমতী নদীর দক্ষিণতীরে ত্রিপুরাব প্রাচান রাক্ষধাশী 
উদৎপুরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে প্রায় এক ক্রোশ দূরে একটি পাহাডের অধিত্যকাম 
দেবী ত্রিপুরাস্থন্দরীর মন্দির । মন্দিরগাত্রে অনেকগুলি শিলালিপি আছে। 
একটি শিলালিপি থেকে মহারাজ ধনমাণিক্য ১৪২৩ শকাবে চন্দির নির্মাণ 
করেন ও মন্দিরের প্রথম সংক্কারক হচ্ছেন সেনাপতি রঙ্ষনারায়ণ বলে জানা 
যায়। তারপর ১৬৯৩ শকে মহাবাজ রামমাণিক্য ও ১৭৭৯ শকে দুর্গামাণিক্যেণ 
্্ী স্থুমিত্রাঁ দেবী জগদীশ্বরী ত্রিপুরাস্থন্দরীর মন্দিরের সংস্কার করেন বলেও 
লেখা আছে। এবং ১৮২৬ শকে মহারাজ রাধাকিশোমাণিক্য শেষবারের 
মত মন্দির সংস্কার কবেন। মন্দিরের মধ্যে চতুত্ুজী! সালঙ্কারা পাষাণময়ী 
অপূর্ব লাবণ্যময়ী দেবীমূতি ভাবতবধের অতি অল্প স্থানেই আছে। প্রতিদিন 
মন্দিরে একটি পাঠা বলি দেওয়া হয় এবং প্রতি আনাবশ্যায় একটি মহিষ 
ও পাঁচটি পাঠ! বলি দিয়ে দেবীর অর্চনা করা হয়। এখানে আগে প্রায়ই নরবলি 
ধেওয়া হতো৷। মন্দিরের প্রাঙ্গণে প্রতি বংসর শিবচতুর্দশীর দিন একটি মেলা হয়। 

কলকাতার কলিতীর্থ কালীঘাটে দেবীর দক্ষিণ চরণের আঙ্গুল পডায় 
এই দক্ষিণা কালীমাতার উৎপত্তি হয়। ১২১৬ সালে রাজা বসস্ত রায় এই 
মন্দিৰ তৈরী করে দেন। দেবীমুত্তি শিলানিমিত এবং ভৈরব নকুলেশ। আদি- 
গঙ্গার তীরে এই দেবীর্মান্দর অবস্থিত। ভগীরথ স্বর্গ হতে গঙ্গ। আনয়ন কালে 
এই পথেই সমুদ্রের দিকে গিয়েছিলেন। তাই কালীঘাটের কালীমাতা দর্শনের 
জন্য ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও বিদেশ থেকে প্রতাহ যেরূপ যাত্রীসমাগম 
হয়, ভারতের অন্ত কোন তীর্থে অন্ুরূপ জনসমাগম বড একট দেখা যায়, 
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না। ব্রদ্মচারী ভৃবনেশ্বরের জামাতা৷ ভবানীদাস হালদারদের পূর্বপুরুষ কালীঘাটের 
, সেবায়েত। পূর্বে বডিশার সাবর্ণ চৌধুরীদের “বুঝি ছিল এই ঠাকুর। কিন্ত 
দেবায়েতরা তা! নলেন না।& 

নবযুগের মানবের মনোজগত যখন আধুনিক চিন্তায় চিন্তিত এবং প্রায়শই 
পুরানো সংস্কারের অধীনতামুক্ত, তখনো এই মহাপীঠগুলির প্রাধান্ত বা মাহাত্ম্য 
কোন অংশেই অনুলেখ্য নয়; এবং শতাবী থেকে ভবিষ্তৎ শতাবীতেও এ- 
গুলির মূল্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে এ যুক্তি সম্ভবতঃ অমূলক নয়। 

পি. এম. বাগচীর পঞ্জিকার সৌজন্টে প্রাপ্ত "ভারতবষাঁয় একাননটি পীঠস্থানের* 
লিপিকা দেবার আগে শতাধিক শ্যামা সংগীত রচয়িতা কাজী নজরুল ইসলাের 
একটি পরিচিত সংগীত এখানে নিবেদিত হালো 

জৌনপুরী দাদর! 

কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন। 
মারের কপ দেখে দেয় বুক পেতে শিব, ধার হাতে মরণ-বাচন ॥ 
কালো! মায়ের আ্বাধার কোলে শিশু রবি-শশী দোলে, 
( মায়েব ৷ একটুখানি রূপের ঝলক-্সিগ্ক বিরাট নীল গগন ॥ 
পাগলী যেয়ে এলোকেশী নিশিখিনীব দুলিয়ে ফেশ, 
নেচে বেডায় দ্বিনের চিতায় লীলার যে তার নাইক শেষ ॥ 
সিন্ধতে মার বিন্দু খানিক ঠিকরে পড়ে রূপের মাণিক, 
বিশ্বে মায়ের রূপ ধরে না, মা আমার তাই দিগ.বসন ॥ 

ভারতব্ষীয় ৫১ গীঠস্থান 

দক্ষণজ্ঞে সতী দেহত্যাশশ কবিলে মহাদেব মুতদেহ স্বন্ধে লইয়৷ উন্মত্তবৎ 
নৃত্য করিতে থাকেন। বিষুণ সেই দেহ খণ্ডন করেন ; 'উহা! যে যেস্থানে পতিত 
হয়, সেই সেই স্থানকে পীঠস্থান কহে। 

১। “হিঙ্গুলায়”--( সতীর ব্রদ্ধরন্ধ ; বিগ্রহ-দেবী কোট্টরী ও ভীমলোচন 
ভৈবব )--এখানে অপূর্ব জ্যোতি দেখা যায়। করাচি (পাকিস্থান ) হইতে 
আনুমানিক ৯৫ মাইল দুরে সমুদ্র তীরের উপর । উহ] বেলোচিস্থানের অস্তর্গত। 
পূর্বে উহার নাম ছিল মেকরান। 


১ পর এ আর 


দেবীর নখিপত্রে চন্দনের ফোটা দক্ষিণ কালিকার প্রধান বৈশিষ্ট্য । বিষুর 
প্রতীকচিহ্ব চন্দন টিপ অন্ত কোন দেবী মু্তিতে দেখা যায় না। আর দেবী অঙ্গ 
'যেস্থানে পড়েছিল, সেই স্থান “কালী কুণ্ড” বা কুুপুকুর বলে এখন পরিচিত। 





১৪৩ 


২। “শর্করায়” পড়ে দেবীর তিন চস্ক, দেবী মহিষমদ্দিনী, ক্রোধীশ 
ভৈরব | করাচি (পাকিস্থান ) হইতে ফের ষ্টেশনে নামিয়! যাইতে হয়। 

৩। “জালামুখীতে”--সতীর জিহ্বা পড়ে দেবী অশ্থিকা ( পিদ্ধিদ1 ), টভরব 
উন্মত্ত। পাঞ্জাবের হোশিয়ারপুরের নিকট। 

৪। “ন্থগন্ধায়”-( নাসিকা ; দেবী হ্থনন্দা, ভৈরব ক্র্যান্বক) বরিশালের 
(বাংলাদেশ ) উত্তরে ১১মাইল। শিকারপুর গ্রাম বর্তমান স্লোধা। 

৫। “ভৈরব পর্বতে” অবস্থী দেশে ( উর্দওষ্ঠ ১ দেবী 'অবস্তী, ভৈরব লম্বনর্ণ ) 
উজ্জ়িনীর নিকটবর্তাঁ। 

৬। “অট্রহাসে”--( অধ ও , দেবী ফুল্লরা ভৈরব বিশ্বেশ ) লাভপুরের 
পূর্বে অট্টহাস অবস্থিত। আগে শিবাভোগ প্রভৃতি আশ্চর্য দৃশ্য দেখ 
যেত। মন্দিরপার্খ্ে ভৈরবের মন্দির । 

৭। “'প্রভাসে”--( উদর, দেবী চন্দ্রভাগা, বক্রতুণ্ড ভৈরব) প্রভাস 
মথুরার অন্তর্গত। 

৮ “জনমস্থানে”--( চিবুক ; দেবী ভ্রামরী বিকৃতাক্ষ ভৈরব )। এখানে 
জলে ও স্থলে মায়ের চিবুক পড়ে । 

৯। “গোদাবরী তীরে", ( বামগণ্ড, দেবী বিশ্বমাতৃকা, ভৈরব দণ্ডপাণি )। 
মতান্তরে সর্বশৈলে বাঁমগণ্ড, দেবী রাকিনী, ভৈরব অমায়ী । 

১০1 “গগ্ুকীতে* ( দক্ষিণগণ্ড, দেবী গণ্ডকীচণ্্ী, ভৈরব চক্রপাণি) সিদ্ধি 
নদীর প্রায় উৎ্পত্তিস্থানে শালগ্রামশিল। পাওয়৷ যায়। 

১১।  পশ্ুচিদেশে”--( উর্ঘ' দন্তপংক্তি ; দেবী নারায়ণী, সংহার ভৈরব )| 
পঞ্চ সাগরে অধোদস্তপংক্তি ( দেবী গায়ত্রী, ভৈরব মহারুদ্র )। 

১২। “*করতোয়! ৩টে” ( বামতন্প পৃষ্ঠদেশের মাংস, দেবা অপ্পণা, বামন 
ভৈরব) বগুডা ষ্টেশন (বাংলাদেশ) থেকে ৮ মাইল ভিতর দিয়! দক্ষিণে 
হয়। ভবানীপুর গম । 

১৩। শ্শ্রীপর্বতে” (সতীর দক্ষিণতল্প, দেবী শ্রীহ্ুন্দরী, ভৈরব সুন্দরানন্দ )। 

১৪। পকর্ণাটে* ( কর্ণদ্বয়, দেবী জয়ছুর্গা, ভৈরব অভীরু )। 

১৫। “বুন্দাবনে* ( কেশ $ দেবী উমা, ভৈরব ভূতেশ )। 

১৬। 'কিরীটে” (কিরীট ; দেবী বিমলা, ভৈরব সম্বত্ত)। কলিকাতা 
থেকে আঙ্জিমগঞ্জ শাখায় বটনগকু গ্রামে । 

১৭। “ভ্হটে” (গ্রীবা ; দেবী মহালক্্রী; ভৈরব শঘ্বরণিন্দ )। শ্রীহট্র 
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'( বাংলাদেশ) হইতে দেড় মাইল অগ্রিকোণে গোটিকর জৈনপুরে 
ভৈরব ও তীর্থস্থান তারাপীঠ। শিবরাত্রি ও অশোকাষ্মীতে মেলার অনুষ্ঠান 


হইয়৷ থাকে। 

১৮। “নলহাটিতে” (নলী, দেবী কালিকা, ভৈরব যোগেশ )। ষ্টেশন 
হইতে প্রায় ছুই মাইল দুরে । 

১৯। কাশ্মীরে” ক) দেবী ক্ষিরভবানী মহামায়া, ভৈরব ত্রিসন্ধ্যেশ্বর ) 
তীর্ঘ অযরনাথ। 


২০। “রত্বাবলীতে* ( দক্ষিণস্বদ্ধ, দেবী কুমারী, ভৈরব শিব )। 

২১। “মিথিলায়” (বামস্বন্ধ ; উমা দেবী, ভৈরব মহোদর )। জনকপুব 
রেল ছ্রেশনের সন্নিকট। 

২২। “চট্টগ্রাম বা চট্টলে”--( সতীর দক্ষিণ হস্তাছ্ো৷ দেব? ভবানী, তৈরব 
চন্দ্রশেখর )। ্বয়ং মহাদেব বলিতেছেন, “চন্দ্রশেখর পর্বতে আমি নয়ত 
বাস করি” | বর্তমানে বাংলাদেশ । 

২৩। “মানসক্ষেত্র মানস সরোবরে” -হস্তার্দো! দেবী দাক্ষায়নী ভৈরব অমপন'। 

২৪। “'উজ্জয়নীতে (বাম কনুই ; দেবী মঙ্গলচণ্ডী, ভৈরব কপিলেশ্বর ) 
গুসকরা স্টেশন হইয়া! যাইতে হয়। এখানে শ্রীমান্তের জন্মস্থান । 

২৫। ""মণিবেদ” ( মণিবহধ। করগ্রস্থি ; দেবী গায়ত্রী, ভৈরব সর্বানন্দ )| 

২৬। “প্রয়াগে” ( হস্তাঙ্খুলি ? দেবী ললিতা! ও ভব ভৈরব ) 

২৭। “বন্ুলায়”( বামবাহু ; দেবী বহছুলা, ভৈরব ভীরুক সর্বসিদ্ধিপ্রধাধক) 
কাটোয়ার অন্তর্গত কেতৃগ্রাম তীর্ঘস্থান। 

২৮। “জলম্করে” ( বাম স্তন £ দেবী ত্রিপুরমাসিনী, ভৈরব ভীষণ )। 

২৯। “বানগিরিতে বা 'চত্রকৃট পর্বতে”-_( দক্ষিণ স্তন) দেবা শিবানী 
চিত্রকৃট পর্বতে তৈরব ), বিলাসপুর স্টেশনের শিট । | 

৩০। “বৈদ্বানাথে”_! হ্ৃধয় ; দেবা অয়দুর্গা ভেরব বৈনাথ )। 

৩১। “উতৎকলে” সতীর নাভি (দেবী বিমলা, ভৈরব জগন্নাথ )। পুৰীর 
জগন্নাথ মন্দিরের পারে । 

৩২। “কাঞ্চিদে-শ”--( তীর কঙ্কাল, দেবী দেবগর্ভা, রুরু ভৈরব )। 
বোলপুর ষ্টেশনের নিকট ছুই ক্রোশ দুরে কন্কালীপীঠ অবস্থিত। এখানে 
একটি কৃণ্ড আছে । তাহাতে সাধারণে পৃজাদি করিয়া! থাকেন। 

৩৩। “কালমাধবে”-- বাম নিতন্ব ; দেবী কালী, অসিতাক্ ভৈরব )। 
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এই স্থানে দেবীকে পুনঃ পুনঃ দর্শন করে লোকে মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। 

৩৪। “নরমদায়”---( দক্ষিণ নিতগ্ব ; দেবী শোনাধ্যা, ভদ্রসেন ভৈরব )। 

৩৫। “কামরূপ” বা “কামাখ্যাতে*-_(৬যোনিপীঠ ; দেবী কামাধ্যা 
উমানন্দ ভৈরব ); গ্রৌহাটার নিকট; পর্বতে ভ্রিগুণাহীত হইয়াও আম 
রক্তপাষাণরূপিণী, যে স্থানে সাক্ষাৎ হয় গ্রীবমাধব এবং উমানন্দ নামে ভৈরব 
অবস্থিত, যে ক্ষেত্রে দেবী মোক্ষদার নিত্য বিহার, সেই নিত্য প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রে 
জীবনের মৃক্তি। অন্থুবাচীতে কামাখ্যা দর্শন । 

৩৬। “নেপালে*-( জান্ুদ্ধয় ; দেবী জয়হুর্গা মহামায়া, ভৈরব কপালী )। 

৩৭। “জয়ন্তীতে”--( সতীর বাম জঙ্ঘা ) দেবী জয়ন্তী, ভেরব ক্রমদীন্বর )। 
শ্রীহট্রের অন্তর্গত (বাংলাদেশ ) জয়ন্তীয়া পরগণার পর্বতের পাদদেশে দেবার 
প্রতিকৃতি দেখিতে "ওয়া যায় ইহাই জয়ন্ধীর পীঠ। 

৩০ “মালবে*--সর্বানন্দ দেবী, ভৈরব ব্যোমকেশ। 

৩৯। “ত্রিপুরায়”-' দক্ষিণ চরণ ) দেবী ত্রিপুলান্থুন্দরী ভৈরব ব্রিপুরেশ )। 
ত্রিপুরা থেকে ৫৬ কিলোমিটার দুরে উদরপুরে | 

৪০ | “যুগাগ্যায়”--( দক্ষিণ চরণের বৃদ্ধো! অন্ুষ্ঠ ১ দেবী মহামায়া খিরখগুক 
ভৈরব। ) বদ্ধমান ষ্টেশন হইতে যাইতে হয়। 

৪১। “কালীঘাটে'_( দক্ষিণ চরণের ৪টি ওন্কুলি, দেবী দক্ষিণা কালী 
ও নকুলেশ্বর ভৈরব । কলিকাতায় অবস্থিত। 

৪২ “কুরুক্ষেব্র”-( দক্ষিণ পায়ের গুল্ফ২; সাবিত্রী দেবী ভৈবর স্থান | 
মধ্য প্রদেশে অবস্থিত। 

৪৩। “বত্রেশ্বরে”--( মন £ বা জরমধ্য দেবী মহিষমদদিনী, ভৈরব বক্রণাথ ।| 
কলিকাত! হইতে বেলে দুরারাজপুর ষ্টেশন হইতে সাত মাইল। এখানে 'টি উ্ণ 
প্রতঅবণকুণ্ড ও পাপহরা নদী আছে। 

৪৪1 “যশোরে*--( পাণিপদ্ম ; দেবী যশোরেশ্বরী, ভৈরব চণ্ড)। 
বাংলাদেশ। 

৪৫। “নন্দীপুরে” _( দেহে হাড দেবী নন্দিপী, ভৈরব নন্দিকেশ্বর )। 
সাইথিয়! ষ্টেশানের পূর্বদিকে পীঠস্থান। 

১৬1 “"বারাণ্লীতে”-__( কুগুল ? দেবী বিশালাক্ষী ; কাল ভৈরব )। যে 
স্থানে কর্ণ হইতে মণিময় কুণ্তল পড়ে মনিকণিকায়। | 

৪৭। “কণ্যাশ্রমে” সেতীর পৃষ্ঠ দেশ দেবী সর্বাণী নিমিষ ভৈরব )। 
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৪৮। 'লঙ্কায়””-( চুপুর ১ দেবী ইন্দাক্ষী, রাক্ষসেশ্বর ভৈরব)। পুরাকালে 
ইন্দ্র কর্তূক উপাসিত। 

৪৯। “বিরাটে”*--( বামপদা্চুলি ঃ দেবী অস্থিকা, ভৈরব অযৃত্তাক্ষ )। 

৫০ | “বিভাসকে”--( বামগুল্ফ 3 দেবী ভীমরূপা বা ভীমবর্গ, সর্বানন্দ বা 
কপালী ভৈরব )। মেদিনীপুর জেলার তমলুকে। বা বর্গভীমা। 

৫১। “ত্রিআ্োতায়”--( বামপাদ ; দেবা ভ্রামরী, ভৈরব অন্বর ) , জলপাই- 
গুডির বোদার অন্তর্গত শালবাড়া প্রান্তে । 


মরুতীর্৫ঘথ হিংলাজ 

দক্ষষজ্ঞের পর সতী দেহত্যাগ করলে বিষুগচক্রের ছারা খণ্ডিত সতীদেহ 
নেপাল পিংহল ও ভারতের একান্নটি স্থানে পডেছিল বলে সেগুলি ব পীঠস্থান 
হিসাবে পরে হিন্দুতীর্থে পরিণত হয়। সতীর প্রথম অঙ্গ ব্রক্ষরন্ধ পড়েছিল 
সমুদ্র তীরবর্তী বেলোচিস্থানের দাক্ষিণভাগে হিঙ্গলাজ নামক স্থানে । উহাই 
মরুতীর্ঘ হিঙ্গলাজ নামে খ্যাত। কিন্তু মুসলমান অধ্যুষিত রাজ্যে হিন্দৃতীর্থ 
কীভাবে হলো। সে বিষয় বিশেষভাবে গবেষণা করে ১৮৭০ সালে অক্ষয়- 
কুমার দত্ত “'ভারতব্ষাঁয় উপাসক সম্প্রদা” নামক প্রামাণ্য গ্রন্থে উনিশ শতকে 
প্রকাশিত বিদেশীদের মূল্যবান সব নান! রচনার সাহায্যে এই প্রসঙ্গে যা 
তিনি লিখেছিলেন তা থেকে ওখানে যে পূর্বে হিন্দুদের বাসভূমি ছিল তা জানা 
যায়। তার কিছু অংশ এখানে উদ্ধার করছি ঃ 

হিঙগলাজ তীর্থ বেলোচিস্থানের দক্ষিণ খণ্ডের অন্তর্গত। এ খণ্ডের নাম 
মেকরান্‌। উহা! সমুদ্র তীরবতাঁ। 

হিন্দু জাতির অস্পৃম্য মোসলমানদিগের দেশে হিন্দ্তীর্ঘ প্রতিষ্ঠিত শুনিয়া 
অনেকে এখণ আশ্চধ বোধ করিতে পারেন । কিন্তু বুকালবাধি সিন্ধু নদের পশ্চিম 
ও উত্তরাংশে কিছুদূর পযন্ত হিন্দুদ্গের অধিবাস ছিল। কান্দাহার দেশের 
নামটি সংস্কৃত গান্ধার শক্দ্রেই অপত্রংশ। অধিক পূর্বের কথা দূরে থাকুক, 
ইদানীং ও এ অঞ্চলে বিস্তর হিন্ুর আবাস স্ছষ্টি হইয়াছে । কিছুকাল হইল 
বোখরোয় ন্যনাধিক তিন শত হিন্দু এবং কাবুলে ও নৃনাধিক তিন শত 
ঘর হিন্দুর বাস ও তদতিরিক্ত অনেকগুলি হিন্দু বণিক দৃষ্টি হইয়াছিল। 

(ক) মোসলমানদিগের ভারতবর্ষধিকারের অব্যবহিত পূর্বে ও কাবুলে হিন্দু 
রাজার অধিকার ছিল। (খ) এলবীরূনী কর্তৃক লিখিত কাবুল রাজ্যধিপতি 


১৪৪ 


স্যলপতিদেব, সমস্তদেব, ভীমদেব প্রভৃতির অনেকানেক মৃদ্রাতেও সে বিষয়ে 
সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। (গ) যদি ও মধ্যে তাহার ব্যতিক্রম ঘটে, শ্রীষ্টাব্বের 
তৃতীয় শতাবীতে তাহ] পুনরায় আবার সংস্থাপিত হয় (ঘ)। চীন দেশীয় 
'ীর্থযাত্রী হিউ এন্‌ স্‌ সঙ্গ থ্রীষ্ঠাবের সগ্ুম শতাব্দির প্রথমার্ধে স্বদেশ হইতে 
ভারতবর্ষে আগমন করিবার সময়ে হিন্দুকুণ পর্বত উতীর্ণ হ্ইয়াই ক্ষত্রিয় 
রাজার রাজ্য ও নানাবিধ হিন্দু উদাসীন সম্প্রদায় দৃষ্টি করেন'। ($) মোলল্যান 
জাতীয় ইতিহাসবেতার! স্ম্পষ্ট বলিয়৷ গিয়াছেন খ্রষ্টাবের অষ্টম শতাব্দীতে 
কাবুল ও তাহার সমীপস্থ অনেক স্থানে হিন্দু নৃপতিগণের অধিকার ছিল। 
পাঞ্জাবে, সিন্ধুতটে ও আফগানিস্থানে যে সমৃায় ভারতবধীপ্ন মুদ্রা পাওয়া 
গিয়াছে তাহাতেই সে কথা সঞ্রমাণ করিয়া দিয়াছে। (6) এখনও শ্রেচ্ছ 
দেশ বলিয়৷ পরিগণিত অনেক অনেক স্থানে হিন্দুদের দেবালয় আছে। (ছ) 
রুশ দেশের মধ্যে কাম্পীয় সাগর হইতে অনতিদূরে অন্তাপি দূরে হিন্দুদেবালয় 
বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহাতে গণপতির প্রতিরূপ এবং কতকগুলি অন্য অন্ত 
গৃহ দেবতার রোপ্যময় প্রতিমৃতি আছে এবং হিন্দু পৃ্জারী তথায় অবস্থিতি 
করিয়া পরিচালনা! করে। প্রায় দেড় শত বৎসর হইল, জোম্সহেনোয়ে এক 
ব্যক্তি কাণ্পীয় লাগরের তীরস্থিত বার নামক স্থানে ৪০৫০ জন হিন্দু 
উদ্বাপীন দৃষ্টি করেন। (জ) কখন কখন হিন্দু গৃহস্থেও তীর্থ-দর্শনার্থ বিশেষতঃ 
এ সাগরের তীরস্থিত জালামুখী সমস্ত সন্দর্শন উদ্দেশে, এ অঞ্চলে গমনাগমন 
করে জানা গিয়াছে। (ঝ) এই সমস্ত কথার সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে 
বেলোচিস্তানে হিন্দুদের দেবালয় থাকতে কিছুই আশ্চ বোধ হয় না।& 


দেব দেবীর পুজ। ও ব্রত 
বাঙলায় দেব দেবীর শতাধিক পুজা পার্বন মেল! ও ব্রত ছাড় যে সন উত্সব 
আজও হিন্দুসমাজে বিশেষভাবে প্রচলিত, তা কবে থেকে শুর হয়েছিল, কোন 
সময়ে এখন সঠিকভাবে তা জানা যায় ন|। তবে এই মব উৎসবের সঙ্গে 
“বাঙালীর সভ্যতা-সংস্কৃতি শৌর্ষ-বীর্য গ্রাম্য সমাজের ক্রমবিকাশে সেকালে 
যে বিশেষ লহায়ক ইয়েছিল, তার পরিস্কার একটা আভাব পাওয়৷ যায়। তবে 
বাঙালীর সমস্ত উৎসবের সঙ্গেই সংযোগ আছে বাঙলাদেশের বড়খতু, একথা 


* এই প্রসঙ্গে এসিয়াটিক পোসাইটির জার্নালে (১৪ খণ্ড ১, ১৯৪৮) 
দীনেশচন্ত্র সরকারের 11151981019 7১10185 ভুষ্টব্য | 
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নিঃসন্দেহে বল! যায় । “হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ” গ্রস্থের ১ম 
খণ্ডে পুজা পার্বণ ও বারব্রতের কিছু কিছু উল্লেখ করেছি (২৫৮-২৭৩ ) এবং 
আলোচ্য “দেবদেবীর কথ! ও কাহিনী”-তেও শাস্া্সারে প্রচলিত তাদের 
উদ্তবের নানা কারণ ছাড়া এখানে গ্রাম্যসমাজে অগ্/পি প্রচলিত বাঙালী ব্রত 
ও হিন্দুর পৃজ! পার্বনের একটি সংক্ষিপ্ত তালিক! নিয়ে বর্ণান্ক্রমে প্রদত্ত হলো। 


পশ্চিমবঙ্গে পূজ! ও ব্রতের তালিক। 
অন্ত চতুর বাসন্তী পূজা 
অন্্পূর্ণা পৃজা বিশ্বকর্মা পূজা 
অক্ষয় তৃতীয় বুদ্ধপূণিমা 
অন্তবাচী ভীমএকাদশী 
আমবারুণী ভাতৃদ্দিতীয়া 
উত্তরায়ণ মনসা পৃজা 
কাততিক পৃজা মাঘীপুণিমা 
গঙ্গাপুজ। রথযাত্রা 
গণেশপৃজা রাখীপুণিমা 
গাজন উৎসব রামনবমী 
চডকপৃজা রামপূজা 
জগছ্বাত্রী পূজা লক্ষমীপূজা 
জামাই বষ্টি শনিপৃজা 
ঝাপান শীতলাপূন 
ঝুলন শিবরাত্রি 
দরশহারা শ্যামাপূজা 
দোলযাত্রা আনযাত্র। 
দুগাপূজা সরদ্থতী পৃজা 
নীলযটি সত্যনারায়ণ 
পৌবসংক্রাস্তি যঠীপূজা 
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দুর্গা পূজার গোড়ার কথা৷ 


ভারতের অন্যান্ত স্থানে আশ্বিন মাসে শুক্লা প্রতিপদ থেকে নবমী পর্যস্ত 
নবরাত্রী ব্রত যেখানে অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে ব্রতী একটি ঘট স্থাপন করে 
সামান্ত আয়োজনে পুজা করেন। কিন্তু বিরাট মৃত্তি নির্মাণ করে দশতৃজা 
দুর্গার পুজা একমাত্র বাঙল! দেশে বাঙালী ছাডা৷ আর কেউ এই রকম পূজা! করেন 
না। বাঙালীর এখন ইহ1 জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে বলা যায়। 

দেবতা ও মানুষের মধ্যে আছে অনেক রকমের ভেদ , তার মধ্যে প্রধান 
হলো।--দিন রাত্রির পরিমাপ। দেবতাদের দিন হয় ছয় মাস, রাত্রি হয় ছয় 
মাস; আর মানুষের দিন বার ঘণ্ট! ও রাত্রি বার ঘণ্টা। মাঘ মাস থেকে 
আষাঢ় মাস হচ্ছে দেবতাদের দিন। তার নাম উত্তরায়ণ; আর শ্রাবণ মাস 
থেকে পৌধ মাস হচ্ছে দেবতাদের রাত্রি। তাকে বলে দক্ষিণায়ণ। উত্তরায়ণে 
দিনমান তাই ঘেবতার1 জেগে থাকেন, দক্ষিণায়ণে রাত্রি তাই তারা ঘুমোন। 
চণ্ীতে বণিত স্থ্রথ রাজা যে ছূর্গীতিনাশিনী দুর্গার অর্চনা করেছিলেন, সে 
দুর্গা পুজা! অনুষ্ঠিত হয়েছিল শাস্ত্র মতে ঠেত্রমাসেব শ্ররা অষ্টমী ও নবমী 
তিথিতে । বসন্তভকালে রাজ! সুরথ ও সমাধি বৈশ্য দুজনে খধির আদেশে 
একত্র হয়ে এই পুদ্ধার অনুষ্ঠান করেছিলেন । তাই একে বলে বাসম্ত” পুঙ্গা। 
খাবি বলেছিলেন £ 

অবিচারে লও ভূপ তাহার শরণ। 
সন্ভষ্রেতে দিবে শ্বর্গ আর মোক্ষধন |* 

দেবী দুর্গার অর্চনা কবে রাজা স্থরথ ন্বর্গ পেয়েছিলেন। সমাধি বৈশ্য 
মুক্তিলাভ করেছিলেন। কিন্ধু রামচন্দ্র রাবণ বধের জন্য শরৎকালে দেবী 
যখন দক্ষিণায়ণে নিদ্রিত ছিলেন, তখন অকালে জাগিয়ে তাকে বোধন করে 
অর্চনা কবেন বলে ইহা কালবোধিত ও শান্ত্রাহমোদিত পুজা না হলেও এই 


* শ্রীমহানাম্রত ব্রদ্ষচারী কত চণ্তীর কাব্যান্বাদ | 


০০৭ 
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শারদীয়া পুজাই আজকাল মহাপৃজা বলে আমাদের দেশে প্রসিদ্ধি লাভ 
করেছে। যাসস্তী পুজা কালবোধিত পুজা বলে এই পুজায় বোধনের দরকার 
হয় না। কিন্ত শারদীয়া পৃজা বোধন না করে কখনও করা যায় না। 
বোধন থেকে বিসর্জন পর্যস্ত সমস্ত পূজার নিয়ম ও বিধি দেবী নিজেই সব 
জানিয়ে দেন। রঘুনন্দন স্থতিতে দুর্গ পৃজার সাতটি কল্প বিধান আছে। 
বাঙলা দেশে যষ্ঠাদি কল্লান্ুসারে চারদিন আমাদের দুর্গা পূজা! হয়। 

রামচন্দ্রের ছুর্গোৎসবের কথ! মহধি বাল্পীকির রামায়ণে কোথাও উল্লেখ 
নেই; কালীকাপুরাণ ও দেবীভাগবত অস্কুসারে রামচন্দ্রের দুর্গা পূজা এখন 
অনুষ্ঠিত হয়। রামায়ণে দুর্গাপূজা না থাকলেও মহাভারতে ( ভীন্ম পর্ব ২৩৪।১৬) 
শ্রীরুচ অজুনের মঙ্গলের জন্ত অর্থাৎ যুদ্ধজয়ের জন্য দুর্গাত্তব করতে অর্জুনকে 
বলেন। তার কথায় অর্জন রথ থেকে নেমে দেবী দুর্গার স্তব করেন। 
অজ্ঞনের স্তবে সন্ধষ্ট হয়ে দেবী হূর্গা আকাশমার্গে অবস্থান করে বলেন “হে 
পাণ্ডব! অচিরে তুমি শক্রগণকে জয় করবে।” (দ্ল্লেনৈব তু কালেন শক্রুন্‌ 
জ্যোত্যসি পাণ্ডবৰ !) 

মূল রামায়ণে রামচন্দ্রের দুর্গাপূজার কথা না থাকলেও বাঙালী কৰি 
কৃতিবাস লঙ্কাকাণ্ডের মধ্যে তার রামায়ণে (১৩৪০ শকাব্) রামচন্দ্রের অকাল 
বোধনের কথা যা লিখেছেন, তার কয়েক লাইন “দেবীর নিকটে শ্রীরামের 
বর লাভ এবং দশমী পুজার অন্তে বিসর্জন” থেকে নিয়ে উদ্ধত হলে? : 


অকাল বোধনে পৃজা কৈলে তুমি দশভূজ 
বিধিমতে করিলে |বন্যাস। 
লোকে জানাবার জন্য আমারে করিতে ধন্য 


অবনীতে করিলে প্রকাশ ॥ 

রাবণে ছাডিম্থ আমি বিনাশ করহ তুমি 
এত বলি হৈলা অন্তদ্ধান। 

নাচে গায় কপিগণ প্রেমানন্দে নাবায়ণ 
নবমী করিল! সমাধান ॥ 

ৰশমীতে পুজা করি বিসজিয়া মহেশ্বরী 
সংগ্রামে চলিল! রঘুপতি। 

আদেশ পাইয়া রাম সিদ্ধ কৈল মনম্কাম 
চণ্তীলীলা মধুর ভারতী ॥ 


১৪৯৮ 





দেবীভাগবতে (৩য় স্বদ্ধ ২য় অধ্যায়) দেখা যায় যে দেবী দুর্গা প্রথমে 
কোশলে প্রখ্যাতা ও পৃর্িত হন। তারপর ভারতের সর্বত্র সর্ব বর্ণের মধ্যে 
তার পুজা প্রবতিত হয়। কিন্তু বর্তমানে এ সকল দেশে মুতি নির্মাণ করে 
দুর্গা পূজা হয় না দুর্গার বিরাট প্রতিমা তৈরী করে বাঙলাদেশে দেবীর 
অর্চনা] মহাসমারোহের সঙ্গে কিভাবে প্রবতিত হলো, সেটা বিশেষ ভাবে 
অস্ুসন্ধানের বিষয়। রামচন্দ্র বনবাস কালে যে স্থান থেকে রাবণের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধযাত্র! করেন, সেই প্রদেশেও বিজয়োৎসব হয় না। রামচন্দ্রের রাজ্য অযোধ্যা! 
তথা উত্তর প্রদেশেও দুর্গা পূজা হয় না) সেখানে ।একমাল ধরে বিপ্নয়োৎ্সব 
সাড়ম্বরে অনুষ্টিত হয় এবং বিজয়া দশমীর দিন দশাননের এক বিরাট মৃতি 
তৈরী করে আগুন দিয়ে সেটিকে পোভানো হয়। 

মুসলমান রাজত্বকালে হিন্দুদের পুদ্ধা করার কোনে! উপায় ছিল না বরং 
হাজার হাজার দেবমন্দির মুসলমানরা ধ্বংদ করে। কাশীর বিশ্বনাথের মন্দির 
বা বুন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমিও তাদের হত থেকে রক্ষা পায় নি। বাঙলা! 
দেশে রাজ! গনেশ ও তারপর মহারাজ কৃষ্চন্ত্র মুললমান আমলে সর্বপ্রথম 
দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান করেন বলে শোনা য|য়। কেহু কেহ বলেন তাহেরপুরের 
রাজ! কংসনারায়ণ রায় শারদীয়া দুর্গোৎসবের প্রবর্তক। প্রবর্তক রাজ! গণেশ বা 
রাজা কংসনারায়ণ যেই হোন বাঙলাদেশে পূর্বে মুন্মরী দুগা! পৃজা কখনও 
হয়নি। যদদিপ কোন কোন বাডিতে ওই পৃন্া হতো, তাও ঘট স্থাপন। করে 
নমঃ নমঃ করে পূজা হতো।। পরে রাজা যহারাজাদের দেখে, তাদের অন্থু- 
করণে আমাদের দেশের বড বড ভূমধ্যকারীগণ তাদের সামাজিক প্রভাব প্রতিপত্তি 
দেখাবার জন্য শরত্কালে এই দুর্গা পুজার প্রবর্তন বা প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমে 
ক্রমে শারদীয়! পুজা বিশেষ করে ইংরেজ রাজত্বের গোডা থেকে আমাদের 
দেশে বডলোকদের বাড়ি প্রথম বিস্তৃতি লাভ করে।* তারপর ত্রুমশঃ দুর্গা 
পৃূজ|! শহর, আধাশহর, গগ্যগ্রামের সাধারণ গৃহস্থ বাড়ি ছাডা! মাঠে ঘাটে হাটে 
বাজারে হাজারে হাজারে বর্তমানে সার্বজনীন পূজাও খুব জাক জমকের সঙ্গে 
সম্পন্ন হচ্ছে। বর্তমান ধরায় যুতি নির্মাণ করে দুর্গা পূজা পাঁচশো! বছরের 
বেশী বাঙল] দেশে প্রচলিত হয়েছে বলে মনে হয় নী। পান্দ্রী ওয়ার্ড সাহেব 
বাঙালীর এই ছুর্গোৎসবকে বলেছেন ভারতের শ্রেষ্ঠ পুজা । তিনি লিখেছেন £ 
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দুর্গা নামের তাৎপর্য হচ্ছে যাকে দুঃখে কষ্টে লাভ কর] যায়। ছুর গম" 
+ভদুর্গা ) ছুর্গ4-আপ _ছুর্গা। কিন্তু পুরাণে ছুর্গা নামক টৈত্যকে বধ 
করার জন্ট, দুর্গ] নাম হয়েছে বলে লেখা আছে। স্ব্দূর অতীত কাল থেকে 
ভারতবর্ষে হিন্দুদের চিন্তারাজ্যে ছুটি ধার1 বিছ্যমান_-বৈদিক ও তান্ত্রিক। বৈদিক 
ধারার ভিত্তি হচ্ছে বেদ ও উপনিষদ আর তান্ত্রিক ধারার ভিত্তি হচ্ছে তন্ত্র 
গ্স্থ। বৈদিক্‌ ধারার পূর্ণত1 গীতায় আর তান্ত্রিক ধারার পরিণতি হচ্ছে সপ্তুশতী 
চণ্তীতে। বেদের অপর নাম নিগম আর তন্ত্রের অপর নাম আগম। ছুটির 
অর্থ মূলতঃ এক এবং উভয়েই নিখিল জ্ঞান ভাগারে। খধির দৃষ্টিতে উভয়ই 
অপৌরুষেয় অর্থাৎ কোন পুরুষ ইহা! রচনা করেননি । যদিও দেব পুজা শাস্ত্যতে 
উপাসনার নিমতর স্তর, তথাপি স্তরভেদে দেবপুজ। কিন্তু অনস্বীকাধ। কালক্রমে 
পূজায় যে সব বিধি প্রবতিত হয়েছে, সে সব বিধি কিন্তু শাস্ত্রোনহ্মোদিত নয। 
মহাভারতে শান্তিপর্বে স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে যে, স্থরা, মৎস, মধু) মাংস, 
আসব ও খথেচণী প্রভৃতি ধূর্তগণের দ্বার দেবপৃজায় প্রবতিত হয়েছে। বেছে 
এসব কখনও উপদিষ্ট হয় নি। 

দুর্গা পুজা বলতে বস্ততঃ কি যোঝায়? মহামায়৷ ছু হচ্ছেন সমস্ত স্থির 
কারণ, রজোগুণের পূর্ণ প্রত্তীক। তাই আন্নরিক শক্তির ধ্বংস শারদীয়া পূজার 
একমাত্র লক্ষ্য । তমোগুণকে দলিত করে রজোগুণরূপিণী মহামারার তাই সিংবাহনে 
আবিঙাব; মহিসাস্থর হচ্ছে তমোগুণের প্রতীক। চণ্তীতেও এই পূজার 
কোন কথা নেই। ইহা! সম্পূর্ণৰপে পরবর্তীকালে তামসিক পুরাণের পরিকল্পিত 
কল্পনা । মহাকবি কুত্তিবাস তামসিক পুরাণের অন্কুসরণ করে তাই রামচন্দ্রের 
প্রসঙ্গটি কল্পন] করে তার মহাকাব্যে সন্নিবদ্ধ করে দিয়েছেন। হিন্দিকবি তুলসীদাস 
কিন্তু তার রামায়ণে এই ঘটনাটির উল্লেখ করেন নি। দেবী দুর্গার বিভিন্ন 
রূপ কল্পনা! ও আরাধনার দিক বিচার করলে একট1 সাধারণ জিনিন চোখে 
পড়ে যে, সেখানে যেমন আছে আত্মমুক্তি ও সমষ্টি কল্যাণের ইঙ্গিত, তেমনি 
আছে দানবীয় শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্র'ম্রে উদাত্ত আহ্বান। ছুর্গার উপাসনাকে 
আত্মেন্দিয় প্রীতির জন্য কেবল প্রার্থনা হিসাবে না ভেবে, দেবীকে আমাদের 
অতীত বর্তমানের আধার হিসাবে ভাবতে হবে। দেবী প্রতিমার মধ্যেই 
আমাদের সংস্কৃতি এশ্বর্য ও গৌরব গাথার ইতিহাস ঘেমন ঘনিভৃত, তেমনি 
তারই মধ্যে নিহিত আছে আমাদের বাঙালীদের ভবিষ্যতের ত্বপ্র ও সম্ভাবন!। 
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কেবল দেবী দুর্গার কাছে ধন দাও, যৌবন দাও, রূপ দাও, যশ দাও) শত্রু 
নিপাত যাক্‌ এই উপাসনা আত্মকেন্জ্রিক ; এতে পারমাথিক উদ্দেগ্ত; সিদ্ধ হয় 
না। তাই কৃত্তিবাস কৃত রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের নিম়োক্ত ঘ্যবই.অনত্ত.জীবনের 
পাথেয় ম্বরূপ আমাদের শারদীয় পূজার একমাত্র মন্ত্র হোক। 

দুঃখে দুঃখহার1 তার! ছুর্গাতিনাশিনী। 

দুর্গমে সরণি বিদ্ধাগিরি নিবাসিনী ॥ 

ছুরারাধ্য ধ্যানসাধ্য1 শক্তি সনাতনী | 

পবাৎপর1 পরম প্রকৃতি পুরাতণী ॥ 

নীলকণ্ঠপ্রিয়া নারায়ণী নিরাকার] । 

সারাৎ সার! মুল শক্তি সচ্চিদ! সাকার ॥ 

মহিষমর্দিশী মহামায়া মহোদত্রী। 

শিবসীমন্তিনী শ্তামা সর্বাণী শঙ্বরী ॥ 

ব্বিপাক্ষী শতাক্ষী সারদ1 শাকস্তরী । 

ভ্রামবী ভবানী ভীমা ধুম! ক্ষেম্চরা ॥ 

কালা কালহর! কালাকালে কর পার। 

কুলকুণগ্ডলিনী কর কাতরে নিস্তার ॥ 

লম্বোদর! দিগম্বরা কলুষনাশিনী। 

কৃতান্তদলনী কাল উরোবিলাদিনী ॥ 


॥ 

॥ 

$ 

্ ॥ 
শর 


বাঙল! দেশে ছুর্গাপুজা যেরূপ মহানমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়, তাহাতে 
এককথায় ইহাকে এক বিরাট মহোৎসব বল! যাইতে পারে। পৃথিবীর কোন 
স্থানে বা ভারতের অন্য কোন প্রদেশে এইরূপ মহোৎসব আর দেখা যায় না। 
পশ্চিম ও বক্ষিণ ভারতের অনেক স্থানে আশ্বিনের শক প্রতিপদ হইতে 
মহানবমী পর্বস্ত নবরাত্রি ব্রত অনুষ্ঠিত হয় এবং এ স্থানে পৃজক ঘট স্থাপন 


বঙ্গে দুর্গ সব 
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পূর্বক সামান্ত আয়োজনে পুজী করেন। নেপালেও এই সময় কলাগাছ. দিয়া 
নবপত্রিকার পুজা হয়। এতঘ্যতীত মিথিলায় দেবী উমার, কাণ্যকৃজে কল্যাণীর, 
দাক্ষিণাত্যে অদ্বিকার, কাশ্ীরে অন্বার এবং গুজরাটে কুদ্রানীর পূজা! দেখিতে 
পাওয়া যায়। নবপত্রিকার পুজা ও নবরাত্রিব্রত এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে 
দেবীর অর্চনা দেখিয়া মনে হয় যে, সুদূর অতীত কাল হইতেই ভারতবর্থে 
দেবীর মহিমা পরিজ্ঞাত ছিল। কিন্তু দেবীর মহিমা ভারতের সর্বত্র পরিজ্ঞাত 
থাকিলেও, বঙ্গদেশের স্তার বিরাট মুতি নিশ্মাণ করিয়া দশতৃজা দেবীর পুজা 
করিতে আর কোথাও দেখা যায় না। 

ধাহাকে অতি কষ্টে লাভ করা যায় তিনিই ছুর্গা ইহাই দুর্গা নামের 
তাৎপর্ধ্য ! ছুর+গম+ড-ছুর্গীত ছুর্গ+আপ-ছুর্গী। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে 
লিখিত আছে যে. ছুর্গ নামক দেত্য ও মানবের সকল দুর্গতি নাশ করিবার 
জন্যই দেবীর নাম হইয়াছে ছূর্গা। (প্রকৃতিখণ্ড ৫৭ অধ্যায়) স্থতরাং এই 
শান্ত্রোক্ত তাৎপধই আমাদের গ্রহণ করতে হবে। 

্রদ্মশক্তিরূপা দেবী উমা কি জন্য পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া শিবমহিষী 
হইলেন এবং কেনই বা তিনি শ্বয়ং দৈত্য বধে অবতীর্ণ হইলেন, সে সম্বন্ধে 
কালিকাপুরাণে যাহা বণিত আছে, নিয়ে তাহা সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল : 

মহাযোগী শিব বিবাহ করিতেছেন ন1! বলিয়া ব্রদ্ষা তাহাকে বিবাহ করাইতে 
কতসঙ্কল্প হইলেন এবং তিনি প্রজাপতি দক্ষকে বলিলেন, তুমি জগন্ময়ী মহামায়ার 
পূজা কর ও তিনি যেন তোমার কন্তারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া শিবের পত্বী 
হন। দক্ষ বহুকাল তপন্তা করিবার পর দেবী তুষ্টা হইয়া তাহার পত্বী 
বীরিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিমি শিবের আরাধন| 
করিতে লাগিলেন, তাহার আরাধনায় গুণে ও বপে মুগ্ধ হইয়া শিব তাহাকে 
বিবাহ করেন। 

তাহাদের বিবাহের কিছুকাল পরে দক্ষ এক মহাযজ্জের অনুষ্ঠান করেন এবং 
উক্ত যজ্জে শিব ও সতী ব্যতীত সকল দেব দেবীর নিমন্ত্রণ হয়। জে 
নিমন্ত্রণ না হওষায় ক্ষোভে ও লজ্জায় লতী দেহত্যাগ করেন। সতীর দেহ 
ত্যাগে শিব শোকাকৃল হইয়া দক্ষের যজ্ঞ পণ্ড করেন এবং সতীর মুতদেহ 
লইয়া পূর্বদিকে গমন করেন। পথিমধ্যে সতীর দেহের অংশ ভারতের যে সকল 
স্থানে পতিত হয়, তাহাই মহাপীঠ হইয়া! যায়। 

কিছুকাল পরে মহাদেব প্রকুতিস্থ হইয়। পুনরায় যোগমগ্ন হইলেন। ইতিমধ্যে 
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গিরিরাজ-পত্বী মেনকার প্রার্থনার তুষ্ট হইয়া তাহার গভে” কৃষ্তনবমী তিথিতে 
জন্মগ্রহণ করিলেন এবং কুষ্ণবর্ণা বলিয়া তিনি কালী নামে খ্যাত হইলেন। 
নারদের উপদেশে গিরিরাজ যোগেশ্বর শিবের নিকট যাইয়া তাহার পূজা 
করিলেন এবং পৃজান্তে কন্তাকে শিবের সেবার জন্য রাখিয়া আসিলেন, কিন্ত 
কালী বহুকাল ধরিয়া তপস্তা করিয়।ও শিবের কুপাঘৃষ্টি লাভ করিতে পারিলেন ন1। 
এই সময় তারকান্থর দ্বর্গরাজ্য অধিকার করিয়া দেবগণকে ভীষণ পীভডন 
করিতে লাগিলেন। ব্রদ্ষা দেখিলেন যোগেশ্বর শিবের গুরসে এক মহাবীধ্যবান 
পুত্র উৎপন্ন না হইলে হ্বর্গরাজ্যে শাস্তি স্থাপন এবং তারকান্থ্রকে বধ কর! 
যাইবে না। স্থতরাং দেবগণ মদন ও' রতিকে মহাদেবের যোগভঙ্গ করিবার 
জন্য প্রেরণ করিলেন ; মহাদেব ইহাতে বিশেষ ক্ুন্ধ হইয়া মদনকে ভম্ম 
করিয়া ফেলিলেন। পার্বতী অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণা কালী শিবের ন্গন্ত তপস্যা করিতে- 
ছিলেন, তাহা! পূর্বেই বলিয়াছি; তগন্তা করিতে করিতে তিনি ক্ষীণা হইয়া 
গেলেন, তথাপি উপাসন! ত্যাগ করিলেন না। শিব পার্বতীর একনিষ্ঠতা 
দেখিয়া! আর স্থির থাঁকিতে পাঁরিলেন না, তখন উভয়ের বিবাহ হইল। 
বিবাহের পর উর্বশী প্রতৃতি নওকীগণ শিবের নিকট আসিতেছেন শুনিয়া 
শিব “অঞ্জনশ্ামলে কালি বলিয়া সম্বোধন করিম্বা, উজ্জলরূপা নারীগণকে 
অভ্যর্থনা করিতে বলার, পার্ধতা বিশেষ মন্বাহত হইলেন এবং “গোৌরবর্ণা, 
না হইলে আর আপনার নিকট আসিব না বলিয়া, আকাশ-গঙ্গার নীচে 
যাইয়া উপবিষ্ঠা হইলেন এবং শত বৎসর প্রপাত জলে ধৌত হইবার পর 
গৌরবর্ণা হইয়! শিবের সহিত পুনঃ মিলিত হইলেন। ইহার পর কাতিক 
জন্মগ্রহণ করিলেন এবং বয়তপ্রাপ্ত হইলে তাহার হন্তেই তারকান্থর নিহত হন। 
কালক্রমে দেবীর দ্বিতীয় পুত্র হইল। ইনি বন্থ রুদ্র প্রভৃতি গণদেবতাদের 
অধীশ্বর হইয়া গণেশ নামে খ্যাত হইলেন। শনির কোপে তাহার মণ্তক 
ছিন্ন হইলে একটি হস্তি মৃণ্ড তথায় সংযোজিত করা হয় বলিয়া, তিশি 
গজানন নামে প্রসিদ্ধ। সিংহবাহিনী দেবীর উভয় পার্খে জয়া ও বিদ্গয়! নামে 
যে ছুই দেবী আছেন, সাহার! ছুর্গার সখী জয়দারিনী, ইৃহারাই লক্ষ্মী ও 
সরম্বতী রূপে পূজিত হইয়া আমিতেছেন। 
দেবীপুরাণে লিখিত আছে যে, অন্থুর বিনাশের জন্য দেবী দুর্গা অন্যান্ত 
দেবীগণ সহ অপূর্ব রূপ ধারণ করিয়া সর্বপ্রথম বিস্ধ্যপর্বতে আবিভূতি! হন; 
সেইজন্য তিনি উক্ত গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ পবিদ্ধ্যবাসিনী* বলিয়া! উক্ত হইয়াছেন। 
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স্বতরাং বিন্ধ্যবাসিনীরূপে যে দেবীর পূজা! ভারতবর্ষে প্রাচীন কাল হইতে 
প্রচলিত ছিল, তাহা দেবীদুর্গ|। কেবল ভারতবর্ষে নহে, স্থদুর যবহ্বীপেও 
সম্প্রতি দ্শভৃজ। মহিষমদ্দিনীর প্রত্তরময় মুর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে । “দেবী 
ভাগবতে” লিখিত আছে যে, দেবী দুর্গা সর্বপ্রথম কৌশল নগরে পৃঁজিতা 
হন) তৎপরে ভারতের সর্বত্র এই মহাপুজ! প্রবর্তিত হয়। কৌশলে বা 
ভারতের অন্যান্য স্থানে, প্রাচীনকালে ূর্গাপৃজা প্রচলিত থাকিলেও, বর্তমানে 
একমাত্র বঙ্গদেশ ব্যতীত আর কোথাও দুর্গোৎসব হয় না। 

বঙ্গদেশে প্রতিমা! নির্মাণ কবিয়! দেবীর অচ্চন! সর্বপ্রথম দিনাজপুরের 
রাজ! গণেশ প্রবর্তন করেন।* রাজা গণেশ পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারস্তে বঙ্গদেশের 
সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন এবং বর্তমান দিনাজপুরের মহারাজ! জগদীশনাথ 
রায় বন্ম বাহাদুরের তিনি পূর্বপুরুষ । রাজ গণেশের পূর্বেও বঙ্গদেশে যে 
দশতৃন্দার মৃতি নিমি৬ হইয়াছিল, তাহা পাল রাজাগণেব রাজত্বকালে নিমিত 
একটি প্রস্তব-মুতির আবিষ্কাবে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে । উক্ত দশতৃজার 
মৃতি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চিত্রশালায় সযত্বে রক্ষিত আছে। প্রতি বৎসর 
শরৎকালে মুন্সমী মৃতি নির্মাণ পূর্বক দুর্গাপূজা করিয়া! পরে দেবীর মুতি 
বিসজ্দ্ন দিবার নিয়ম রাজা গণেশ করুক সর্বপ্রথম প্রবতিত হয়। রাজা 
গণেশের পর মহারাজ কষ্ণ১ন্ত্র এই মহাপুজ্জার অনুষ্ঠান করেন ; তৎ্পরে তাহাদের 
অনুকরণে বন্ষের বড বড় জমিদারগণ এই পুজার প্রচলন করেন এবং ক্রমে 
ক্রমে ইহা সমগ্র বঙ্গদেশে বিস্তৃতি লাভ করে। 

মুসলমান রাজত্বকালে বহু অর্থশালী ব্যক্তির ছুর্গাপুজা করিবার ইচ্ছা থাকিলেও 
মুদলমানগণের ভয়ে পূজা করিতে পারতেন না। কারণ তৎকালে যেৰপ 
অরাজকতা বঙ্গদেশে বিরাজিত ছিল; সেবপ অরাজ্বকতা পৃথিবীর কুত্রাপি হয় 
না। যর্দি শাসনকতা একবার ল্লাণিতে পারিতেন যে, অমুক ব্যক্তির বনু 
অর্থ আছে এবং তিনি সমারোহের সহিত দুর্গা! করিয়াছেন, তাহা হইলে 
ছলে-বলে-কৌশলে তাহার অর্থ সরকারে বাঁজেরাপ্ত করা হইত। সেইজন্য বঙ্গদেশে 
বহু ব্যক্তি প্রতিমা! না! আনিয়া ঘটে পুজা করিতেন বলিয়া জাশিতে পারা 
যায়। বঙ্গদেশের নধ্যে ভাগীরথীর ছুই পার্থে প্রতি গ্রামে, যেরূপ দুর্গাপূজ। 
হইত এইরূপ আর কোথাও হইত না। দুর্গাপূজা বঙ্গদেশে কতদিন যাবৎ 


সপ পপ ররর রর পপ 


* প্রথম দুর্গাপূজা কে 'করেছিলেন, নে বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ বলে সঠিক 
নামটি এখন উদ্ধার কর] খুবই কঠিন। 
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অনুষ্ঠিত হইতেছে, সেই সম্বন্ধে একটি সংবাদ ১২৪০ সালের ১৮ই কাতিক 
তারিখে “সমাচার দর্পর্ণে? প্রকাশিত হইয়াছিল। নিম্নে উক্ত সংবাদটির অংশ- 
বিশেষ .উদ্ধীত হইল। ইহা! হইতে বঙ্গদেশের দুর্গোৎসব কিরূপ প্রাচীন তাহাই 
প্রমাণিত হইবে । 

“এ দেশের বীতি ব্যবহার নূতন কিছুই হয় নাই। এ প্রথ1 (ছুর্গাপূজ। ) 
বৃকালাবধি আছে। পূর্বে যখন হিন্দু রাজা ছিলেন তৎকালে ভদ্রলোক 
ছুর্গোৎ্সব না করিতেন, এমত লোক অত্ল্প পাওয়া! যাইত। সর্বত্র প্রতিমা 
না হউক ঘট পটাদি এবং শ্রীশ্রীশালগ্রাম শিলাদিতে হইত। যবনাধিকীর 
কালে পশ্চিম অঞ্চলে অল্প হইল । এ প্রদেশে বনুতর হিন্দু জমিদার আর 
রাজাই বাঁ কহ ইহার] থাকাতে টন্ত কর্ম লোপ হয় নাই। বিশেষ নদীয়া, 
নাট্টর, বদ্ধমান এই তিন চারি জশ রাজার অপ্িকারে প্রায় বর্দদেশ বিভক্ত । 
ইহাদ্িগেব অধিকারের মধ্যে যে ব্যক্তির কিবিৎ সংস্থান হইত, তিনি পূজা 
না কবিলে রাজারা তাহাদিগকে ভাকাইয়া আজ্ঞ! দিতেন পূজা অনশাই করিবে। 
এপ্রকারে কেহ কেহ পুজা করিতেন। যছ্াপি কেই এমত রাজাদিগকে বুঝাইতে 
পারেন যে, আমার ধনাপবাদ মাত্র ফলতঃ বিষয় কিছুই নাই, তাহার পুজার 
ব্যয়োপযুক্ত ধন দান করিতেন, কাহাকেও ভূমি বৃত্তি দিতেন যাহাতে চিরকাল 
পূজা করিতে পারে। কোন কোন ব্যক্তি ধণবান অথচ পুজা কবে না, 
তাহাদিগকে বাটাতে প্রতিমা রাত্রিযোগে লোকেরা রাখিয়া যায়। এ গৃহস্থ 
ব্যস্ত সমস্ত হইয়া! প্রতিমা গুহ মধ্যে উঠাইয়া রাখিয়া! আপনাকে ধন কাঁরয়া 
মানে এবং তাহার পরিবারাদি জ্ঞান করে ভগবতী আপনি রূপা করিয়া আসিয়া- 
ছেন অতএব যথাবিধি অবশ্ঠ পুজা কর্তব্য। সে ব্যক্তির বাটীতে পুজার ব্যয় 
অল্প বাঁ অন্ত কোন প্রকার অপ্রতুল হইলে তাহার দোষ কেহই করে না। 
এপ্রকার প্রথা ব্ছুকালবধি আছে। ইহাতে দোষ মাত্র হয় না এবং কখন 
কেহ প্রতিমা পাইয়া নিতান্ত কষ্ট হইয়াছে এমত কেহ বলিতে পারিধেন ন! 
কিম্বা সেই প্রতিমা বাটীতে ফেলিয়াছে বলিয়! যে বাটীর কর্তা কাহার 
নামে নালিশ কশ্য়াছে কিন্বা কেন এ প্রতিমা পুজ| করিতে অশক্ত হইয়া 
প্রতিমা! অমনি (বিসঞ্ভুন করিয়াছে কিন্বা প্রতিমা পূজ। কিয়া একেবারে কাঙ্গাল 
হইয়াছে এমন কখন শুনা যায় নাই।+ 

অষ্টাদশ এতাবীর শেবার্দে .বঙ্গদেশে হুগলী জেলার অন্তর্গত গুধিপাভায় 
সর্বপ্রথম বার জন ত্রাহ্ষণ মিলিয়! এক পূজা করেন, ইহাই বঙ্গের সর্বপ্রথম 
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সার্বজনীন পৃজা। বার জন ব্যক্তি একত্রে পুজার উদ্যোক্তা ছিলেন বলিয়া 
ইহাই 'বারোয়ারি পৃজা' বলিয়া খ্যাত হয়। অতঃপুর গুপ্থিপাডার পূজ! দেখিয়া 
বললভপুর, কোন্নগর, উলা, চাকদাহ, শ্রীপুর প্রভৃতি স্থানেও মহাসমারোহের 
সহিত সাব্বজনীন পুজা সম্পন্ন হয়। এই পূজার জন্য বহু দূর দেশ হইতেও 
টাদা সংগ্রহ করা হইত এবং পুজার লমারোহ লইয়া গুপ্তিপাডার সহিত উলা, 
শাস্তিপুরের অধিবাসীদের মধ্যে তুমুল প্রতিযোগীতা হইত। এক বৎসর শাস্তিপুরের 
পূজার জন্য এক অতিকায় দশভূজ! মৃতি প্রস্তত কর! হয় এবং এই প্রতিমার 
গণেশেব উদর তৈয়ারী করবার জন্য একটি বৃহৎ ঢাকাই জালার প্রয়োজন 
হইয়াছিল। গণেশের অনুপাতে দুর্গ ও কাতিকাদির মুতিও যথাব্রীতি গঠিত 
হয় এবং উক্ত প্রতিমার আরঠির সময় পুরোহিতকে কপিকলের সাহায্যে উদ্দে 
উত্তোলন করিয়া তবে আরতি সমাধা] করা হইয়াছিল। বিসর্জনের সময় 
সমারোহের সহিত প্রতিমা লইয়া যাইবার কালে, গাড়ীর চাক1 মাটিতে বসিয়া 
যায় এবং অবশেষে প্রতিমাগুলিকে কাটিয়৷ কাটিয়৷ পৃথকভাবে বিসজ্্বন দিতে 
হয়। উলার বারো য়ার্নীর পাগাগণ খান্তিপুরের এই ঘটনার পর একটি গণেশ 
মৃতি গিয়া তাহাকে অশৌচের বন্ত্রাদি পরাইয়া শাস্তিপুর শহর ঘুরাইয়া 
অ'নিলেন -ও সর্ধসাধারণকে জানাইলেন, “আমাদের গণেশের মাতার শাস্তিপুরে 
অপমৃত্যু হইয়াছে , আপনারা গণেশকে কিছু ভিক্ষা দান করুন. গণেশ তাহার 
মাতার শ্রাদ্ধ-শান্তি করিবেন।* বলা বাহুল্য উলার ব্র।্ষণগণ চাদা সংগ্রহ 
করির! নিদ্ধারত দিনে গণেশেব দ্বারা মাতৃশ্রা্ছ করাইয়াছিলেন এবং তদুপলক্ষ্যে 
ব্রাহ্মণ ও অধ্যাপকধিগকে যথোপযুক্ত বিদায়ও দেওয়। হয়। 

বারোয়ারী বা সার্বজনীন পূজার উৎপত্তি সম্বন্ধে [0৩ 1715700 ০1 17019 
নামক পত্রে 010 (1065 7১1536101 (05166196101) ০0? 0116 1711100 7১০০145 
শীর্ষক প্রবন্ধে ১৮২৭ খুষ্টাব্দের মে মাসে যাহা এ্কাশিত হইয়াছিল তাহার কিয়দংশ 
উল্লিখিত হইল £ 

4 16৬ 5090185 ০01 1১০9০19. 11101) 1795 0981. 17000006৫ 
1000 1361000] ৬1101)11) (105 185 00 95815 ৪85০১ 26 09900110818, 
192] 9219010016- & (0, ০61612660 11. 7011881 [01 105 10111091009 
00119569, ৪ 10001009107 73121911179 1011190 ঞ0 29590181091) [01 
(0০ ০6160191101 ০0 8 7০০19 11709061109001 ০01 116 10195 0: 
(175 910890185. [1799 6169050 (০1৩ 1091) 28 ৪ ০9010101056, 
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101) 11101) 011001005621006 16 (81685 119 102116, ৪110 5০0110119৫ 
58)0501101015 11) 811 0115 50111001016 ড111895. :[717101176 
[11617 ০9116019105 1080600916১ [176 58100 [061 1060 ৬৪11005 
08105 91016 ০0100500008, [10161 50190116501 1)01006%, ০01 
৬/1101) [090১ 29009101176 10 00116171500 10255 16৬61 
[9001160. 17851776 [005 0121060 7000 [২1969$, 01755 ০615- 
01820 [176 ড/0151)10 01 30810012162 101 56৬61) 02955 ৬/101] 5101) 
5101610001, ৪85 10 81070 1139 1101] [01 ৪ 015121106 ০01 া।016 
[11010 2 1000160 1701165. 10116 101100185 06 %/0191)1]) ০৩ ০01 
০00155 166018190 0% 116 25196115119 17018070109 ০01 17111000 
110091, 9 05010 11015, 011 ড/1)016 ড/05 [0117260 010 2 0121) 1)01 
16009571560 0১ 006 985085. 11755 ০01811164 1106 10051 6%:০6116101 
$11)06178 [0 09 10901) 1) 13910521) 61761121160 2561১ 1319111))11 
170 2111560 2170 508101 005 ৬6610 10 211 1106 17700510280101) ০1 
165901৬1 8110 91010910919, 00 0106 50000233101 (81101080107) 01 
1105 5010105) 0159 ৫616110911)50 10 16780617 (1)5 [১9918 21110081) 
8110 11785 511009 09610 99190178000 ৬101) 001000%19101100 1 6018111 

অন্থবাদ £ বাঙলা! দেশে বিগত ত্রিশ বংসরের যধ্যে এক ম্ুতন ধবনের পূজা 
নানা মহাবিদ্ালয়ের দ্বারা অধ্যুষিত স্প্রাচীন শহর শাস্তিপুরের কাছে গুপ্তি- 
পাড়ায় প্রবতিত হইয়াছে। কয়েকজন ব্রাহ্মণ শান্ত্রাহমোদন ন। করিয়! সতন্ত্রভাবে 
এই পুজা করেন। তাহার! বার জন ব্যক্তিকে লইয়া একটি সমিতি করেন 
বলিয়া উহার নাম হয় বারোয়ান্ী এবং তাহারই চতুঃম্পার্শস্থিত গ্রা সমূহ 
হইতে পুজার চাদা আদায়ের জন্ত চেষ্টা করিতে থাকেন। কিন্তু চাদ আদায় 
পর্ধাপু না হওয়ার পর তাহার] দেশের নানাস্থানে আরো চাদ সংগ্রহের জন্য 
লোক পাঠান, তাহার মধ্যে অনেক আধারকারী আর ফিরিয়া আসেন নাই 
বলিয়া শ্রুহ হ্য়। ওই ভাবে ৭০০ টাকা সংগ্রহ করিয়া তাহার 
সাত দিন ধরিয়া এইরূপ সমারোহ ও জশাকজনকের সহিত জগধাত্রী পুজার 
অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন যে পতাধিক মাইলের দূরবর্তী স্থান হইতে বহু ধনী ব্যক্তিদের 
ইহা আকর্ষ: করিয়াছিল। পৃজ্জার অনুষ্ঠান পদ্ধতি হিন্দু শাস্ত্র মত হইলেও 
সমস্ত কিছু হইয়াছিল কিন্তু তাহাদের নিজম্ব মতলব অনুসারে । পুজা 
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উপলক্ষে তাহারা বাঙলার বিশিষ্ট গায়কর্দের অনিয়াছিলেন এবং যে সমস্ত 
ব্রাদ্মণ দৃর-দূরাস্তর হইতে পুজার উৎসবে ও আনন্দে কয়দিন ধরিয়া মত্ত 
হইয়াছিলেন উহাদের সকলকে .অনুষ্ঠাতাবুন্দ অতিথিরূপে সবিশেষ আপ্যায়িত 
করেন। পৃজ। শৃঙ্খলার সহিত সমাপ্ত হইলে পর তাহার! স্থির করেন যে, প্রতি 
বৎসর এইরূপ পুজার অনুষ্ঠান করিবেন এবং তদবধি তাহার] নিয়মিতভাবে 
জগদ্ধাত্রী পূজা করিতেছেন। 

চু"চুড়া শহরের দুর্গাপূজা বঙ্গের এক বিশেষ আকর্ষণীয় বস্ত ছিল? কারণ 
চচুড়ার প্রাণকুষ্ণ হালদার মহাশয় একটু খামখেয়ালী ধরণের লোক ছিলেন 
এবং প্রতিষ্ঠার জন্য বয়েক বৎসর যাবৎ লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে তিনি ছুর্গোৎ্সব 
করেন। তিনি ছুর্গোৎসবে সোনার এবং রূপার থালা-বাটি প্রভৃতি ব্রাহ্ষণগণকে 
দানকরে তৎকালে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তার ছুর্গাপৃজার থু বৃহৎ ছুর্গা- 
দালান চুণচুডার এক দর্শনীয় বস্ত ১ বর্তমানে তাহার দুর্গা-দধালান ও ঠাকুর 
বাডিতে হুগলী মহসীন কলেন্ে মুসলমান ছাত্রদের জন্য বাসস্থান নিদ্ধারিত 
হইয়াছে । ১৮২৫ খুষ্টাবের ২৯শে অক্টোবর তারিখের “সমাচার দর্পণে প্রাণকুষ 
হালদারের ছুগাপুজা সম্বন্ধে একটি সংবাদ বাহির হইয়াছিল; নিষ্নে উঠা 
উদ্ধত হইল: 

“কীত্তির্স্য সজীবতি ॥ পরষ্পর শুনা গেল যে সংপ্রতি মোকাম চুণ্চুড! 
শহরের মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণরুষ্ণ হালদার মহাশয়ের বাটীতে ছুর্গোৎ্সব 
অতি বাহুলাবপে হইয়াছিল। তাহার শৃংখল! এবং ব্যয় দেখিয়া সকলেবি 
চমৎকার বোধ হইয়াছে। দ্বর্ণ ও রৌপ্য নিমিত থাল! গাড়ু ঘটি বাটা 
ইত্যাদি সামগ্রী প্রস্তত হইয়াছিল এবং গীত বাগ্ রোশণাই ও বাটীর সজ্জা 
যেখানে যাহ] সাজে সেই স্থানে তাহা! অনায়াসে ধিয়াছিলেন--তাহ। সর্বত্র এক 
ৃষ্টান্তস্থলের ন্যায় হইয়াছে। শুনা যাইতেছে যে এমত বৃহদ্যাপাপে যে কোন 
অংশে ত্রুটি হয় নাই। ইহাতে বাবু মহাশয়ের ও অধ/ক্ষ সকলে অবশ্ঠ ধন্যবাদের 
ভাগী হয়েন। কলিকাতা, ভবানীপুর, চু"চুড়া, নপাডা, চন্দননগর প্রভৃতি 
নানা দিগেশীয় ব্রাঙ্ষণ কায়েস্থাদি এবং ইংরাজ প্রভৃতির নিকট নিমন্ত্রণ পত্র 
প্রেরিত হইয়াছে ।”৪ ৃ 

বঙ্জদেশে ধনাপবাদের ভয়ে বু ধশী ব্যক্তি প্রতিমা করিয়া পূজা করিতেন 


ররর “এরর 


সমাচার দর্পপণের সংবাদগুলি ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত “সংবাদপত্রে 
সেকালের কথা গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত। 
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না, তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি । কিন্তু ইংরাজ রাজত্বের প্রারভ্ে দেশের 
তৎকালীন যুবক সম্প্রদ্দার় রুপণ ব্যক্তিদেব গৃহে রাজে প্রতিম! ফেলিয়া, তাহাদের 
অর্থ ব্যায় হইতেছে দেখিয়া বিশেষ আনন্দ উপভোগ করিঠেন। তাহার] 
গুপ্তভাবে চাদ! তুলিয়! প্রতিমা! তৈয়ারী করাইতেন এবং রাত্রে গোপনে প্রতিমা 
রাখিয়া দিতেন । চতুর্থী, পঞ্চমী, যী এই তিন দ্বিন বহু বাড়িতে রাত্রে 
চণ্ডীমগ্পে পাহারা রাখা হইত। অর্থ-দ্ণ করাইবার জন্ত প্রতিমা] ফেলিয়া 
যাইলেও, ইহার দ্বারা বঙ্গদেশে পৃজার প্রসার যে যথেষ্ঠ হইয়াছিল তাহা 
অন্বীকার করিবার উপায় নাই। তৎকালে বঙ্গদেশে ইহ লইয়া বহু আন্দোলন 
হইয়াছিল; নিয়ে ১২৪০ সালের ২৭শে আশ্বিন তািখের “সমাচার দর্পণ 
হইতে একটি সংবাদ উদ্ধত হইল। 

“এই অপ্তাহে আমরা যে এক পত্র প্রকাশ করিলাম, তাহাতে অধিক 
রাত্রিযোগে গৃহস্থ লোকেদের দ্বারে দ্বারে দেব প্রতিমা বিশেষতঃ ৬ছুর্গা প্রতিম। 
ফেলিয়া দেওয়ার যে অতি কদরধ্য ব্যবহার দিন দিন বদ্ধিষু) হইতেছে তদ্বিষয়ক 
প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে । তাহার অভিপ্রায় এই যে প্রত্যেক গৃহস্থই এই 
পুজা করেশ। আমাদের ইউরোপীয় পাঠক মহাশম্নেরা বুঝি এতদ্বিষয় জ্ঞাত 
ন! থাকিবেন অতএব লিখে যে এতত্রমে কোন গৃহস্থের দ্বারে অশিষ্ট যবিষ্ট 
তুয়িষ্ট দুষ্ট কর্তৃক প্রতিমা নিক্ষিপ্ত হইলে, তাহা লইয়া এ গৃহস্থের পূজা ন! 
করিলে নয়। এ উৎসব সময়ে ইতরাং ব্রাদ্ষণ ভোজপাদি কর্মে নানা ব্যয় 
করিতে হয়। অতএব বিধি বোধিত পূজার ন্যায় এই পুজা না কারলে লৌকিক 
অসম্মান আছে। বঙ্গদেশের মধ্যে অনেক গগুগ্রামে কৃপণ ব্যক্তির এতদ্রুপে 
অর্থ দণ্ড কর! হয়। প্রতিমা অধিক রাত্রিযোগে তাহার দ্বারে নিক্ষিপ্তা হইলেই 
তৎকাধ্য নযনাধিক ৫০-৬* টাকাতেও নির্বাহ হওয়া কঠিন। এক রাত্রি 
মধ্যে ৫৬ খান প্রতিমা যাহাদের ধনাপবাদ আছে এমত ব্যক্তিদের গৃহ বারা দিতে 
নিক্ষিপ্ত! হইয়াছে। কিন্তু কেবল রুূপণ ব্যক্তিদের উপরেই এই ভার চাপান 
যায় এমতও নহে। কখন কখন অতিপরিমিত ব্যয়ি সম্বিবেচক যিনি স্বীয় ক্ষেত্র 
বুঝিয়৷ সাধারণ কর্মে ব্য।য় করেন ঈদৃশ য্যক্তির উপরেও কতকগুল পাগল 
বালকের! এইরূপ ভার দিয়! ক্লেশ দেয়।” 

আধৃনিক সার্বজনীন পুজার উত্তব কলিকাতায় ১৯২৩ খ্রীষ্টাৰ হইতে আরম্ত 
হয় $ হিন্বুমুসলমানের ঝগডার অব্যবহিত পর হইতে সিমলা ব্যায়াম সমিতি 
এইরূপ বারোগারী পুজার প্রবর্তন করেন) তারপর এই কয় বৎসরের মধ্যে 
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সমগ্র বঙ্গদেশে এই সার্বজনীন পৃ! যে কিরপভাবে প্রসার লাভ করিয়াছে, 
তাহা সর্বজনবিদিত। একমাত্র কলিকাতা ও শহরতলীতে দেড় হাজারের অধিক 
পূজা সমারোহের সহিত গত বৎসর সম্পন্ন হইয়াছে । বঙ্গের এমন কোন গ্রাম নাই 
যে স্থানে এই পৃজ! বর্তমানে হয় না। 
দেবী দুর্গা সর্বশক্তির প্রতীক স্বরূপ; ইহাতে অন্থর পিংহের হুন্ছ এবং 
জ্ঞান, এশ্বধ্, বল ও দিদ্ধিবূপে কল্পিত সরন্বতী, লক্ষ্মী, কাতিক ও গণেশ 
বিরাজিত। খাষি বন্ধিমচন্ত্র তাহার রচিত সিদ্ধ মন্ত্র 'বন্দেমাতরম্‌* সঙ্গীতে মাতৃ 
কল্পনার যে রূপ দিয়াছেন, পশুবল ও অস্থুরিক ভাবকে দমন এবং সমাজের 
বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্ো সামগ্রন্ত বিধানের জন্যই যেন আমাদের এই ছৃর্গোৎসব অনুষ্ঠিত 
হয়, শ্রীভগবানের নিকট ইহাই আজ বঙ্গবাসীর কামনা ও প্রার্থন1। 
বন্দেমাতরম্‌ 
ত্বং হি দুর্গা দশ প্রহরণ ধারীণী 
কমলা কমলদল বিহারিণী 
বাণী বিদ্যাদায়িনী 
নমামি ত্বাং 
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাং 
সবজলাং সুফলাং মাতরম্। 
শ্তামলাং সরলাং সম্মিতাং ভূষিতাং 
ধরণীং তরনীং মাতরম্‌ 
শক্তিতত্ দম্বন্ধে পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিষ্য'ভূষণ য! বলেছেন তা উল্লেখশীয় £ 
আমরা জানি, প্রকৃতি জডা, পুরুষ চিৎ। কিন্তু দুর্গার্দেবী উভয়ই, আবার 
তিনি ত্রান্াবস্তও। সগ্ডশতী পাঠের পূর্বে পাঠ্য বৈদিক ধ্বেবীন্ক্তে এ সকল 
কথার উল্লেখ আছে। মূল “চণ্ডী'তেও সে-সব কথার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। 
যেমন ব্যক্তা ও অব্যক্তা, এই উভয় প্রকার প্ররুতি-বিদ্যা ও অবিষ্ঠা একাধারে 
মহামায়া । দেবী সকল ভূতেরই চেতন! স্বরূপা। মা এক দিকে নিবিবল্লা, 
অপরদিকে সবিকল্পাও | কিন্তু চেতনা বা চৈতন্য কি ঠিক চিদ্বপ্ত নহে, উহা! 
কি চিত্তের ভাবমাত্র ? ইহার উত্তর “চগ্ডীতে আছে-চিতিরপেণ যা কৎম্মমেত- 
দ্যাপ্য স্থিতা জগৎ! অর্থাৎ দেবী ন্বয়ং চিৎ। কারণ, গ্ঠায় দর্শনের মতে 
“চিতি' অর্থে নিত্যজ্ঞানবান পরমাত্মা এবং এই পরমাত্মাই পরমত্রন্ধ--একমোদ্ধিতীয় 
ভগবান্‌। স্থতরাং দেবী পরমাত্মারই পর্যায়তুক্ত। আবার চণ্তীয় টাকাকার 
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নাগোজীর মতে “চিতিঃ চিচছিক্কিং | এক্ষেত্রে দেবা শক্তিকূপিণী পরমাপ্রকতি, 
এবং তিনিই বর্ষের সহিত অভিন্ন । 

এই দেবী ছুগাই অজা। দেঁবগণের ইচ্ছাশক্তির প্রকারান্তরে তাহার 
নিঙ্গেরই ইচ্ছাশক্তির আকর্ষণে দ্রিগন্তব্যাপিনী জালার মধ্যে তিনি বপ পরিগ্রহ 
করেন। কারণ--অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্দেশরীরজম্। একস্থং তদতৃত্ারী 
ব্যাপ্ত লোকত্রয়ং তিষ! ॥ 

দেবী পূর্ণ ভাবেই ন্বয্ংসিদ্ধা। তবে প্রসঙ্গক্রমে এখানে একটা কথা বলিব। 
“চণ্ীতে আছে, শুভ নিশুস্ত বধের জন্য দেবতার! হিমালয়ে তপস্যা করিয়াছিলেন । 
তাহাদের তপন্যায় পার্বতী সেখানে আসেন। তখন পার্তীর দেব-কোষ হইতে 
দেবী কৌধিকী বা শিবা নির্গ ভা হ+|* তাহাবই সহিত শুভ-নিশ্তস্তের যুদ্ধের সময়ে 
এ দেবীব ললাট-ফলক হইতে রক্তবীজ-বধকারিণী চামৃণ্ডা কালিকার এবং দেহ 
হইতে শিবদূতীর আবির্ভাব হয় । কৌধিকী শ্তস্ত-নিশুস্তের বিনাশ সাধন করেন। 

এখানে হয়তো এইরূপ কথা উঠিতে পারে যে, এই দেবী ছূর্গা যদি 
হিমালয়ের কন্তা নখ হইবেন, তবে দেবতাদের হিমালয়ে তপশ্চধার কারণ কি 
এবং পার্বতী যিনি দেবগণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন তিনিই বা কে? 
ইহার উত্তর এই থে, পার্বতী হইতেছে হিমালয়ের কন্তা সেই উমা, এছাডাও 
তিনি দেবী ছুর্গার অবতাব বা খুব বচ রকমের বিভূতি। মূল বস্ত হইতে 
বীহারা অবতরণ করেন, তীহার্দের মধ্যে মূল বস্তর অংশ কাষ্টফলাদি-হিসাবে 
বিভিন্নতা খাকে। পার্বতী, শিবদূতা, কৌধিকী, চামুগ্ডাধারীর মধ্যেও এপ 
বিভিন্নতা বুঝিতে হইবে । হিমালয় তপশ্চরণের উপযুক্ত স্থান বলিয়া দেবগণ 
তথায় দেবী হুগার আবাধণা ঝরিলে তাহাপ্রই কক্কে দেবীর অবতাররূপ1 পার্বতী 
সেখানে যান। যেখানে অবতারীরই প্রয়োজন ধেখানে স্বয়ং অবধতারীরই 
আবিাব হয় নচেৎ তাহার দেহতৃত অবতারবিশেষ কেহ আসেন। 

“চণ্ডী'তে মধু কৈটভ ও মহিষাস্থর বধ এই তিনটি অন্থরবধের আখ্যান আছে। 
স্বয়ং দেবী দুর্গা হইয়া! মহিযাস্থ্র বধ করিয়াছিলেন কারণ শিব জন্তান্থরের 
পুত্র মহিযান্থর রূপে জন্ম পরিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার অন্ধ দেহ ঘুচানো 
অবতারের কার্ধ নহে বলিয়া দেবী স্বয়ং উহা করিয়াছিলেন, মধুটৈটভ-বধের, 
হেতু ভৃতা হইতেছেন দেবী ছূর্গার অংশতৃতা। মহাকালী, শুভত-নিশুভ বধকারিণী 
কৌধিকীও এরূপ অংশরূপা । 

মহাকালী বা কৌধিকী সে স্বয়ং পরাদেবী ভগবতী ছুর্গা নহেন, ইহাক 
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প্রমাণ যামলতন্ত্ান্র্গত “চণ্ডী রুহস্থাত্রয়ের অন্ততম 'প্রাধানিক ও বৈকৃতিক' 
রহন্টেও বিশেষ বিশদ ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। এই ছুই রহন্তে দেবী প্রসঙ্গের 
অবতারণায় এইরূপ বল! হইয়াছে যে, ভ্রিগুণময়ী পরমেশ্বরী-মহালক্ী হইতেছেন 
সকল অবতারের আদি, তিনি ব্যক্তভাবে ও অব্যক্তভাবে জগন্সণী, তিনি স্থতির 
আদিতে জগৎ শৃন্ত দেখিয়৷ কেবল তমোগুণাবলম্বনে মৃত্্যন্তর ধারণা করিলেন, সেই 
তামসী নারীশ্রে্ঠা মহালক্্মীকে বলিলেন, 'মা, আমার নামকরণ কর এবং 
আমার কর্ম কি বল, তোমাকে পুণ্ঃ পুনঃ নমস্কার করি।” তখন মহালক্ষী 
সেই পারীশ্রেষ্ঠ তমোময়ীকে বলিলেন, “তোমার নাম মহামায়?, মহাকালী 
মহামারী, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, একবীর। এবং দৃবতিক্রমা কালরান্রি, এই নাম সকল 
তোমার কর্ম স্থচিত করিতেছে । তাহাকে এই বলিয়া মহালক্্মী অতি স্তদ্ধসত্বা- 
গুণ দ্বারা চন্দ্রদীপ্রধারিণী অন্য এক মু্তি ধারণ করিলেন এবং তাহার নামাদি 
বলিলেশ। এ তমোগুপাত্সিকা মহাকালীই হইতেছেন হরির যোগনিড্রা । 
মধুকৈটভন।শার্থ কমলাসন ব্রদ্ষা ইহার স্তব করিয়াছিলেন। সধ দেবতার 
শরীর হইতে যে অমিত-প্রভাবতী অবির্ভৃত| হইয়াছলেন, তিনি হইতেছেন 
সেই ত্রিগুণাত্মিকা মহালম্্রী--পাক্ষাৎ মহিষমদ্দিণী। এই ঈশ্গরই সর্বদেবমযী 
সত্বগুণশালিনী। 

মহালক্মীর দেহ হইতে উৎপন্না মধুকৈটভহত্ত্রী “মহাকালী এবং শুস্ভনাশিনী 
সরম্বতী, উভয়েই অবতারমান্র । রর 

মহাকালী দেবু দুর্গাকে মাতৃসম্বোধন ও পুনঃ পুনঃ তই নমস্কার করিয়াছেন। 





টুঁচুড়ার ছুর্গা নব নব রূপে 


ডাচ আমলের পুরানো শহর চুচুডার বয়স কলকাতার চেরে প্রায় হুশে৷ 
বছর বেশি। এই শহরে স্মরণাতীতকাল থেকে যে কর়থানি প্রাচীন দুর্গাপূজা 
আজও নিরবিচ্ছিন্নভাবে চলে মাসছে তার হুমধ্যে মগ্ুলবাটি, সাধুবাটি, দত্তবাটি, 
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আট্যবাটি, পাঠকবাটি ও হালদারবাটির নায সধাগ্রে উল্লেখনীয়। এন্পপ 
শোনা যায়, আগে যে পুজাটি পাঠকবাটিতে হতো সেই পুঙ্জাই এখন 
হচ্ছে হালদার যশাইদের বাড়ি। এ ছাড়া রায়েদের প্রাচীন পৃজা এখন বন্ধ 
হয়ে গ্রেছে। সেকালের অভিজাত পরিবারগুলি সমাজে প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ 
সমারোহের সঙ্গে ছুর্গাপুজা। ক়তেন এবং খাওয়া-দাওয়া, নৃত্যগীত ছাডা৷ পুজার 
ক'দিন হতো যাত্রা, খেমটা, ঝুমুর, বাইনাচ প্রভৃতি নানা রকমের সব মনো- 
মৃগ্ধকর বিচিত্রাহষ্ঠান। শহরের অনুষ্ঠান দেখে গ্রামের জমিদারবর্গ পরের বছর 
অন্তান্ত গ্রামেও সেগুলি সব পুরে! অনুসরণ করতেন। 

উনিশ শতকে হালদার বংশর রুষ্ণপ্রসাদ হালদার কলকাতার ৮২ জন 
ধনী ব্যক্তির মধ্যে ছিলেন ৩৩তম ধনীব্যক্তি। তিনি কলকাতা ছাডা চু চুড়ায় 
পৃথকভাবে পৃঙল্া করতে আরস্ত করেন। /& 90011 /৯০0090000 01 1016 
ঢ591091)15 01 081009. 17 006 9521 1822, 00185510160 800901৫7130 
[09 1106 81105 01 000 [00 নামক পুস্তকে তার কথা লেখা আছে। 
তার নীলমনি, বিশ্বস্তর ও. প্রাণকৃষণ নামে তিণ ছেলে ছিল। তার মধ্যে 
প্রাণের চু"চুভায় ছুর্গোৎসব বাঙলাদেশে এক ইতিহাস স্থষ্টি করেছিল। 
প্রাণরুষ্ণবাবুর বিলাসিতা লোকমুখে প্রবাহিত হতে হতে শেষে প্রবাদ বাক্যে 
পরিণত হয়েছিল। ভাঃ স্থশীলকুমার দে তীর “বাংল! প্রবাদ” গ্রন্থে এটির 
উল্লেখ করেছেন । যথা £ 

"ধনীর মধ্যে অগ্রগণ্য রামছুলাল সরকার । 
বাবুর মধ্যে অগ্রগণ্য প্রাণরু্ণ হালদার |” 

প্রাণরষ্ণবাবু চুচুডায় গঙ্গার ধারে বাইশ বিঘা জমির উপর পেরণসাহেব 
কর্তক নিিত স্থরম্য প্রাসাদটি ক্রুয় করেন এবং সেখানেই অনুষ্ঠিত হতো 
ঘ*ভৃজার পূজার অন্য দশদিন ধরে মহোৎসব । প্রাণকুষ্ণবাবুর ছূর্গা পূজার বৈশিষ্ট্য 
যে, তিনি পুজার দশদিন বন্ধুবান্ধবদের আমন্ত্রণ কর] ছাড! সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন 
দিয়ে জনসাধারণকে প্যস্ত আহ্বান করতেন। এরূপ নজির বাঙলাদেশের কোখাও 
আর নেই। কল্পিকাতা গেজেটের (২০ সেপ্টেম্বর ১৮২৭ ) একটি বিজ্ঞাপন 
উদ্ধার করে হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাক্গ গ্রন্থে (পৃষ্টা ৬৮৩ ) লিখেছি 
বলে এখানে তার পুনরুল্লেখ থেকে বিরত হুলাম। তবে বিজ্ঞাপনের কয়েকটি 
লাইন পাঠকদের উপহার দিচ্ছি। যথাঃ 


475৩1 8050000, 8100 16506০৮ 11] 05 08$0 (9 0115 [.8195 
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বল! বাহুল্য তার প্রাসাদেই প্রতিষ্টিত হয়েছে প্থলী মহসীন কলেজ? । 
বাঙলা সরকার তাঁর ভবনটি কেনেন মাত্র ২৩ হাজার ৩ শো ৩৩ টাকায়। 

 চুঁচুড়া় মণ্ডলবাটির দুর্গাপূজার প্রাচীন কাহিনী হচ্ছে, দেড়শ বছর আগে 
(১৮৪১ খুষ্টাবে ) হুগলীর চারজন ধনী ব্যক্তি বালেশ্বরে তাদের জমিদ্বারিতৃত্ত 
কোন স্থানে যৌথভাবে ছূর্গাপু্জার প্রথম প্রবর্তন করেন। ছু চার বছর 
পৃ্জা চলার পর তারা পৃথকভাবে দেবীর কাঠামো তৈরী করে নিজেদের 
বাড়িতে ছুূর্গাপৃজা স্থুরু করেন। কিন্তু সেই কাঠামোটি পড়ে মণ্ডলবাবুদের অংশে । 
উক্ত বংশের পদ্মলোচন মণ্ডল বালেশ্বর থেকে চুণচুড়ায় আসার সময় সেই 
প্রাচীন কাঠামোটি নিয়ে এসে এখানেই শুক করেন সমারোহের সঙ্গে দুগা 
পূজা। এখনও মণ্ডল পরিবারের পাঁচজন প্রধান ব্যক্তি পালাক্রমে তাদের নিজম্ব 
ভবনে সেই প্রাচীন কাঠামোতে হূর্গাপৃূজা করে আসছেন। 

চু'চুডার বৈশিষ্ট্য যে এখানে দেবী দুর্গা নব নব বপে পব নব সাজে ও 
নব নব ভাবে পুঁজিতা হন যা অন্যত্র বিরল। এখানে দশভূজ। ছুর্গা ছাডা 
পুজতা হন দ্বিভূজা ছুর্গা। ছূর্গা এই নামটি স্মরণ হলেই আমাদের মানসপটে 
উদিত হন--*ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণ ধারীনীং* কিন্তু চু"চুডায় *বহবলধারিনী 
ব্িপুদলবারিন মা” হচ্ছেন “দ্বিভূজা'। পাঠকগলিতে অবস্থিত দেন বাটি ও 
যণ্ডেশ্বরতলায় দত্ত পরিবারে প্রতি বছর ছিভূজা দুর্গা 'অভয়! ভুর্গ॥ নামে 
সাডদ্ববে পুজ্িতা হন। এখানে পল্মাসন! দেবী দুর্গার ছুপাশে লক্ষ্মী সরন্বতী 
বিরাজ করলেও নেই মহিযাস্থুর ও সিংহ। দেব সেনাপতি কাতিক ও সর্ব 
সিদ্ধিদাতা গণেশ কিন্তু এই প্রতিমার অন্তুভূর্ত। প্রতিমার উপরে অর্ধচন্দ্রাক্কতি 
নানা পৌরাণিক চিত্রে চিত্রিত সুন্দর একটি চালচিত্রকে ক্ষেত্রস্থ করে দেবী 
স্থাপিত হওয়ায় দেবীমৃতির সৌন্দর্ধ বুদ্ধি পেয়েছে প্রায় হাজায় গুণ। দেবীর 
দুহাতে কোন আয়ুধের পরিবর্তে আছে বর ও অভয় মুদ্রা, তাই বরাভয়দায়িনী 
দেবী এখানে হয়েছেন 'অভয় ছূর্গাঃ | 

চুঁচুড়া কামারপাড়ায় আন্যবংশে ও কোর্ট সংলগ্ন ময়দানস্থ গুল পরিবারে 
দেবী ছুর্গার সঙ্গে পূজিত হন স্ৃপটিস্থিতি রক্ষাকারী শিবশভভু। এই শিবছ্র্া 
পুজায় আচ্যবংশে শিবের ক্রোড়ে দেবীকে দেখা যায়, তিনি আছেন উপবিষ্টা। 
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এই ছু বাড়িতেই শিবের সঙ্গে বিরাজ করেন কাতিক ও গণেশ এবং দেবীর 
মাথার উপর আছে অর্ধচন্দ্রাকৃঙ একটি চালচিত্। এই শিবছুর্গার পূজাও 
চুচুডার একটি বৈশিষ্ট্য । চু'চুডায় পাঠকগনি হালদার বংশের মহিষমা্দনী 
দুর্গাপূজা হুগলী জেলার অন্যতম প্রাচীন পু্1। 

ু্চুণডার স্থ্র্ণধণিক বাঙলাব গৌবব। স্বর্বণিকদের মধ্যে আছে দুটা 
স্প্রদায--রাট়ী ও সপ্তগ্রামী। এখানে সপ্তগ্রামী দত্তের বাড়ি পৃঞ্জা হয় অভয়া 
হুর্গা আর রাটী দত্ত বংশে পুজা হয় মাঁহমদ্দিনী দুর্গা। এ বিষয়ে সেনসাস 
রিপোর্টে ১৯৬১ সালে চু'চুডার স্ববশধণিক্দের সপ্ন্ধে যা লেখা হয়েছিল তার 
কয়েক লাইন এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য । যথাঃ 
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এই প্রসঙ্গে হুগলীর স্থুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের এক বিরাট পুরুষের নাম 
উল্লেখ করবো । তিনি হচ্ছেন “ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা ভারতের শইরে দেডশো! 
বৈষ্ণব মঠের কর্ণধার শ্রীমদ এ. পি. ভক্তিবেদান্ত্ শ্বামী। গৌড় মঠের 
প্রতিষ্ঠাত। প্রভৃপাদ ভক্তিসিদ্বান্ত সরশ্বতী ঠাকুরের কাছে শিয্ত্ব গ্রহণে গে 
তাঁর নাম ছিল অভয়চরণ দে। পিতার নাম গৌরমোহন দে । লক্ষ লক্ষ 
বিদেশী «র নারীকে বৈষ্ণব ধর্মে গুরুর নির্দেশে দীক্ষা দিয়ে তিনি কষ্ণনাম 
সার! পৃথিবীতে প্রচার করেন। তার জন্ম হয়েছিল ১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৬। 
প্রথম জাবনে তিনি কাজ করিতেন ডাঃ বোলেস প্যাবরেটাপীতে। শেষ 
জীবনে ৬০ বছর বয়সে মাত্র আট ডলার নিগে যান ১৯৬৫ সালে আমেরিকার 
নিউইয়ক শহরে তাদের কৃষ্ণকধ1! শোনাতে । এক বছরের মধ্যে তাদের দীক্ষিত 
করে চৈতন্তের আধর্শে স্থাপন করেন ইনকন”। 

হুগলীর শহর ছাড়৷ করেক হাজার গ্রাম পরিভ্রমণের সময় কত রকমের যে 
দুর্গা প্রতিদ্। দেখেছি তা বিস্তারিত ভাবে বলতে গেলে হয়ে যাবে আর 
এক মহাভাগত। যদ্ধি ঠাকুর বাচিয়ে রাখেন তা হলে ভবিষ্ঞতে আবে! মায়ের 
নাম কীত্তন করার বাসন। রইলে|। 
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সেকালের ঘুগেোৎ্পব 


বাগুলাদেশে ছূর্গাপূজা যে রকম সমারোহের সঙ্গে হয়, এ রকম সমারোহের 
সঙ্গে পুজা ভারতের অন্ত কোন জায়গায় আর দেখা যায় না। পশ্চিম ও 
দক্ষিণ ভারতের অনেক জায়গায় আর্ষিন মাসের শুকর প্রতিপদ থেকে যহানবমী 
পর্যজ নবরাত্রি ব্রত অন্থষ্ঠিত হয় । এতে ব্রতী একটি ঘট স্থাপন! করে 
সামান্ত আয়োজনে পূজার কাজ সমাধা করেন। নেপালে এই সময় কেবল 
নবপত্রিকার পৃজা হয়। মিথিলায় দেবী উমার, কান্যকুজজে দেবী কল্যাণীর, 
দাক্ষিণাত্যে দেবী অস্বিকার, কাশ্মীরে দেবী অগ্বার ও গুজরাটে দেবী কুদ্রাণীর 
পূজা হয় দেখা যায়। কিন্তু মাটির "বিরাট প্রতিমা করে দশভূজ! দেবী দুর্গার 
পুজা! একমাত্র বাঙলাদেশ ছাডা! আর কোথাও হয় না। 

রাজা গণেশ সর্বপ্রথম বাঙলাদেশে মহাসমারোহে ছুর্গার প্রতিমা করে পূজা 
করেন বলে অনেকে লিখে গেছেন। তারপর নদীয়ার শ্বনামখ্যাত মহারাজা 
রুষ্চন্দ্র রায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই মহাপুজা1 জাকজমকের সঙ্গে অনুষ্ঠান 
করেন। মুসলমান রাজত্বকালে হূর্গাপূজা মুষ্টিমেয় বড়লোকের বাডি ছাড়া আর 
কোথাও হতো! বলে জানা যায় নাঁ। যদিও বা কোথাও হোত, তা হতো 
খট .স্থাপনা করে খুব সংক্ষেপে এবং গোপনে । মুসলমানদের সময়ে বড় বড় 
ভূম্যধিকারীগণ তাদের অর্থ আছে জানতে পারলে, পাছে নবাব ছলেবলে 
কৌশলে তা কেডে নেন, তাই তার! খুব সাধারণভাবে জীব্নযাত্র নির্বাহ করতেন। 

ইংরেজ রাজত্বে এই ধাবা একেবারে উলটে গেল। কতকাতার উঠতি 
ধনীসম্প্রায় ও বাঙলাদেশের জমিদারগণ মহারাজ] কুষ্ণচন্দ্রের অনুকরণে সামা- 
জিক প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য দুর্গাপূজার প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমশঃ এই পুজা 
কলকাতার গণ্ডি ছাড়িয়ে গ্রাম থেকে গ্রামাস্তরে ধনীগৃহে বিস্তৃতি লাভ করে। 

সেকালের হৃূর্গাপূজা কি রকম আডম্বরের সঙ্গে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হতে! 
আজ তা কল্পনা করা যায় না। তার বিবরণ বিদেশীদের লেখা থেকে বা 
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সেকালের প্রাচীন সংবাদপত্র থেকে কিছু কিছু জানা যায়। শ্রীরামপুর 
থেকে প্রকাশিত ২ কাতিক ১২৩৬ সালের সমাচার দর্পণ ছুর্গাপৃজা সম্বন্ধ 
লিখেছিল : সমারোহপূর্বক এই উৎসবকরণ অল্পকাল হইয়াছে এবং তাহা প্রায় 
কেবল বঙ্গদেশেই হইয়া থাকে। রাজা কৃষ্ঠচন্দ্র রায় প্রথমতঃ এই উৎসবে বড 
জাকজমক করেন এবং তীহার এ ব্যাপার দেখিয়| ক্রমে ২ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের 
আমলে ধীহারা ধনশালী হইলেন তীহারা আপনাদের দেশাধিপতির সমক্ষে 
ধনসম্পত্তি দর্শাইতে পূর্বমত ভীত না হওয়াতে তদ্দষ্টে এই সকল ব্যাপারে অধিক 
টাকা ব্যয় করিতেছেন। 

দুর্গা গুজ! সম্পর্কে ডঃ অতুল স্থরের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য £ তিনি লিখেছেন £ 

পুরুষ দেবগণ কর্তৃক অধিরুত খণ্থেদের দেবতামগ্ডুলীতে আগে মাতৃদেবীর কোন 
স্থান ছিল না। পরবর্তীকালে যখন আর্ধ-অনাধ সাংস্কৃতিক সমস্বয় হয়েছিল, 
তখনই প্রাগার্ধ দেবীসমূহের হিন্দু দেবতামগ্ুলীতে অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। বৈদিক 
দেবতাগণের স্ত্রী ছিল বটে, কিন্তু দেবতামগ্ডলীতে তাদের কোন স্থান ছিল 
না। কিন্তু পৌরাণিক যুগে পুরুষদেবতাগণের স্ত্রাধাই পুরুষ দেবতাগণের শক্তির 
উৎস রূপে দেবভামগ্ডলীতে স্থান পেলেন। প্রাা দেবতাগণের মধ্যে কালী 
ও করালীই প্রথম বৈদিক দেবতামগ্ডলীতে স্থান পান। পরে আসেন অন্ঠান্ত 
দেবীরা। পৌরাণিক যুগে শিবজজায় দুর্গাই এগিয়ে আসেন দেবী হিসাবে 
দেবতামগুলীতে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করতে । ছুর্গাপৃ্জাই বাঙালির সবচেয়ে 
বড জাতীয় উৎসব। শরৎকালে এটা অনুষ্ঠিত হয় বলে একে শারদীয়! 
পূজাও বলা হয়। আযাড় থেকে কাতিক পর্যন্ত দেবতাদের নিদ্রাকাল, এবং 
এই অসময়ে দেবীর বোধন হয় বলে একে অকালবোধনও বলা হয়। পুরাণ 
অনুযায়ী রাম-রাবণের যুদ্ধের সময় রাষের প্রতি দেবীর অনুগ্রহ আকর্ষণ করবার 
উদ্দেশ্যে ব্রদ্ধা দেবীর বোধন - করেছিলেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণ অন্যায়ী রাম 
নিজেই যুদ্ধের পূর্বে দেবীর বোধন করেছিলেন। বাল্মীকির রামায়ণে কিন্তু এসব 
কথা কিছু নেই। 

পুরাণ অনুযায়ী রাজ! হ্থরথই প্রথম বাংলা দেশে ছূর্গাপূজা করেছিলেন। 
তীর বাঁজধানী ছিল বালিপুর (বর্তমান বোলপুরে )। তবে কিংবস্তী অন্যায়ী 
আটলক্ষ টাক! ব্যয় করে খুব জশকজমক করে প্রথম ছূর্গাপূজা৷ করেছিলেন 
তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণ। ১৭৪২ খ্রীষ্টাবে মারাঠা ব্গারা যখন ভাস্কর 
পণ্ডিতের নেতৃত্বে বাংলাদেশ আক্রমণ করেছিল, তখন তারাও কাটোয়ার কাছে 
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দাইহাটায় দুর্গাপূজা করেছিল। তবে তারা পুজা! সম্পূর্ণ করতে পারেনি, 
কেননা নবমীর দিন আলিবধি খান পান্টা-আক্রমণ করে তাদের বাঙল! থেকে 
তাঙিয়ে দিয়েছিল। তারপর আমর] রাজা কষ্চন্দ্রের পৃজার কথা শুনি। 
কষচন্দ্রের পর কলকাতায় জাকজমক করে পূজা খরেন রাজা নবরুষ্ণ দেব। 
তিনিই, প্রথম সাহেবদের অনুগ্রহ লাভের জন্ত পুজ্জাবাড়ীতে সাহেবদের নিমন্ত্রণ 
করে আনেন এবং তাধেন্ধ নাচগান ও তুরিভোজনে আপ্যায়িত করেন। 
নবকৃষের দেখাদেখি অন্যান্ত বড়লোকরাও ছুর্গোংসবে সাহেবদের নিমন্ত্রণ করে 
আনতেন। এ ধারা চলেছিল ১৮৪" থ্রী্াৰ পধন্ত যখন ইস্ট ইপ্ডয়! কোম্পানী 
দশনম্বরী আইন চালু কমে সাহেবদের পুজাঁপার্বণে উপস্থিতি নি.ষন্ধ করে দ্নে। 

ইউরোপীয় প্রত)ক্ষদশশীরা বলে গেছে যে বড়লোকের পূজায় লক্ষ লক্ষ 
টাক ব্যয় করত। তবে সাধারণ গৃহস্থ লোকের] পঞ্চাশ-বাট টাকাতেই 
দুর্গাপূজা করত, একথা শিবদাথ শাস্ত্রী বলেছেন। তবে বারোয়ারী পুক্জাও 
হত। বর্তমান শতাবীর বিশের দশক থেকে বারোয়ারী পূজা 'দার্বজনীন” দুর্গাপূজ। 
নামে অভিহিত হতে থাকে। এখন গৃহস্থ বাড়ীর পূজার চেয়ে সার্বজনীন 
পূজোর জ'কজমকই বেশী। 

দেবাশিস, বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, দজিপাডার মিত্র বাডির পুজোও উল্লেখযোগ্য | 
ভাসানের সময় আজও তীরা নীলকঠ পাখি উডিয়ে দেন। পুরাণ ও কিংবদ্তীপ্রিয় 
মানুষ সেই কবে থেকে যেন বিশ্বাস করে আসছেন, প্রিয় পাখি নীলকণ্ঠ কৈলাসে 
উড়ে গিয়ে শিৰকে আগাম খবর দেন যে, ম! দুর্গা ফিরে আসছেন। লোকবিশ্বাস ও 
এঁতিহ এভাবে বংশপরম্পরায় বাহিত হতে ভালোবাসে | খিদিরপুরে ভূকৈলাস 
রাজবাডির পুজোর কথাই বলা যাক। এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা জয়রারায়ণ 
ঘোষাল ইংরেজি ১৭৮২ সালে কুলদেবী পতিতপাবনীর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । 
অষ্টধাতু তৈরি পতিতপাবনী হলেন দেবীদুর্গা। তিনি ঘোটকাকৃতি সিংহে আব্ঢা 
মহিযান্থ্রমদ্িণী দশভূজা। তার নিত্যপূজার ব্যবস্থ' থাকলেও দুর্গাপুজোর 
চারটি দিন তিনি বিশেষভাবে পুজিতা হন। কিন্তু তূকৈলাসের এই দুর্গামৃতি ও 
পূজোর বৈশিষ্ট্য হল, কালীপৃজো্ রাতে এই মুতিকেই কালীমৃতি হিসেবে 
সাজিয়ে পুজো কর! হয়। কালীপুজোর দ্বিন তিনি কালী। ত্ৃকৈলাস 
রাজবাডি ুত্রে আরও জানতে পেরেছি, কোজাগরী লম্ষ্মীপুজোর এই প্রতিম! 
লশ্ী হিসেবে সাজানে! হয়ে থাকে। শ্রীপঞ্চমীতে তিনি দেবী লরন্থতী। 
এমন কি ঝুলন ও জন্মাষ্টমীতে তিনি কষ্জ। মাকে এভাবে [াজানোর ভার 
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থাকে পুরোহিতের উপর। তিনি মায়ের বপ পরিবর্তন করে দেন। 

প্রতিমার বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে পটলডাঙার বন্থমল্লিক বাড়ির দুর্গাপুজোর বয়স 
১৫০ বছরের বেশি। এই বাড়ির দুর্গীপ্রতিমার সিংহেন রড সাদ1। 

পাদ্রী ওয়ার্ড সাহেব বাঙ্গালীর হূর্ণাপৃজাকে শ্রেষ্ঠ পুজা বলেছেন। তিনি 
লিখেছেন £ 

[1085 170 581196110] [01 10901)90191106 01 9111011210010101 200. 
110) 0511)6 80709201706. 

তার মতে হূর্গা হলো গ্রীক দেবা মিনার্ভা, পল্প ও জুনোর সম্মিলিত 
বিগ্রহ । এই ছূর্গা নামের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন তার মাসল 
নাম ছিল 'পার্ভতি' ( 2৪7500166 ) কিন্তু 'মলৌকিক শৌর্সের দ্বারা দুর্গ নামক 
এক অন্থ্রকে যুদ্ধে পরাজিত করায় তীর নাম হয়েছে দুর্গা। এ ছাভা তার 
হাজারটি নাম আছে, যথা গৌরী, কালী, অস্থিকা প্রভৃতি। এই অন্থুর অসংবৃত্তি 
আর পার্বতী হলে! সংবৃত্তির প্রতীক শ্ববপ। 

স্যার উইলিয়ম জোন্দ দুর্গাকে বলেছেন £ 

175 0000]1118110-00110 00৫%0955 7291৬010196. 9116 1105 17721) 70:০0- 
[7910195 ০: 115 01910181 0110 7 1১61 070816510 09021110)9101, 1016 1 
59111) 21) 9605181 ৪100100655 216 0178 ৪8019, 

দুর্গা সিংহের উপর বসে, দশ দিক্‌ থেকে যাতে কোন বিপদ এসে তার 
ভক্তগণকে বিপর্ধস্ত করতে না পারে, তাই দশ হাতে দশ রকমের অস্ত্র তিনি 
ধারণ করেছেন। ওয়ার্ড সাহেব ছূর্গার অস্তগুলি সম্বন্ধে লিখেছেন : 

7105 5৪008 505 %/16105, ৪1০ 00০ (10601 (ত্রিশূল), 005 901]01- 
(81 ( খড়গ), 1116 15005 ( চক্র ), 079 ৪110৬ ( তীর ), (119 51581 (বর্ধী), 
1176 ০10 (গদ1), 006 ০০% (ধনুক), [176 5610070 ৮%6৪190. (সাপ)১ (19 
10001 60180101778 ৪1) 6161)1191)0 (হাতি ধরার আবড়া), ৪0৫ (06 ৪::৩- 
(কুঠার) 11210) 815 (০ 51007 0080 100 00656 160. ৪1075 2110 1৩৪- 
10109) 9196 [0101606$ 1৩ 161 790117/5. 

ছুর্গা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে খিয়ে তিনি লিখেছেন 

911৩ 1129 0106 ০9০01 00 1/101)99170)) & 51901, €0 5110৬ [1781 5176 
8060858 0115 61161015 ০01 1161 01918110615 ) 810৫ 581)6 105 01 
& 11010, এ 0] 01 15100, 85 ৪ 81561 ০0 5000688 10 17861 জা0ো 
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81111019615, 85 671501178 1691 11) (10917 90600195106 081615 
01 0019 £000659 ড/11) 91010) 1001 11050214) :610100 09 01 (18086 
99156217 0010161 2100. 0100১ 21131100178 016 19810059 ০01 1116 
18061, 

গ্রাণ্ট সাহেব দুর্গাকে দেবা ব্রিটানিয়ার সঙ্গে মিল আছে বলেছেন, কারণ 
দু'জনেই হচ্ছেন সিংহবাহিনী। তিনি ছুর্গাকে হিন্দুধ্বের একমাত্র বীর রমণী 
“হিরোফ্লিন বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি দুর্গার হাতের অন্্রগুলিকে 'নারীস্থলভ 
অস্ত্রশস্ত্র ( 10)111069 10)])16106175 ) বলে পরিহাস করে বলেছেন, দেবতার 
বদলে দেবীকে সর্বশক্তিরূপে স্বীকার করে নেওয়! কিন্তু পুরুষোচিত কাজ হঘনি। 
তারপর বেশ আক্ষেপের স্থরৈ পুরুষদের সর্বকালীন অক্ষমতার জন্য বলেছেন 
যে, পৃথিবীতে কে কবে আর মেয়েদের কাছে না পরাজয় শ্বীকার করেছেন? 
1106 1001009951011105 01 15518081705 10 1106 10016 01 ড/0110219, 

সেকালে ছুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে কলকাতা ও হুগলীর ধনী অভিজাত 
পরিবারগুলি সাহেবদের আদর আপ্যায়নের জন্য যে বিপুল অর্থ ব্যয় করতেন 
তা চিন্ত! করলে এখন বিশ্মিত হতে হয়। ওয়ার্ড সাহেব তার গ্রন্থে এক 
ধনী বাঙালী পরিবারে ছূর্গাপুজার খরচের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন 
যে, তিনি একজন ধনী হিন্দুকে জানেন, ঘিনি পুজা উপলক্ষে আশী হাজার 
পাউণ্ড সন্দেশ, আশী হাজার পাউও চিনি, এক হাজার প্রস্থ রেশমের কাপড় 
এবং এক হাজার থালার নৈবেছ্চ (যার মধ্যে ছিল চাউল, কলা ও অন্যান্য 
ফলমূলাদি ) দান করেন। 

& 5/621009 17010000 1085 06919 10009%/10 €0 819 80,000 105. ০1 
১৬5০036815১ 20,000 58105 ০01 0190 82820361705) 10090 55109 ০0 
91110 1,000 96111155 01 1109) 70181062115 2170. 001861 70109, 

তার হিসাবমত একমাত্র কলকাতা শহরেই আঠারে' শতকের শেষের দিকে 
পাচ লক্ষ পাউও ্রালিং হূর্গাপুজার জন্য ব্যয় হতো! । তখন এক পাউও ট্রালিং 
-এর দাম ছিল তের টাকার কিছু বেশী। তখন কলকাতায় সন্ত্রান্ত হিসাবে 
নাম কিনতে হলে পূজায় প্রচুর মদের ব্যবস্থা ও বিখ্যাত নর্তকীদের দিয়ে নাচ 
দিতে হতো । কোন পৃঙ্গাতে এর ব্যতিক্রম হতো! না। ১৭৫৪ সালে শ্রীমতী 
কিন্সিলি লিখেছেন £ 


ড/160 & ০180 0880, 1085 এ 10100 (0 09001919036.10 0 1701:0- 
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[06809 106 6905 10100 0 ৪ 80101). 

শোভাবাজারে রাজ1 নবরুষ্ণ দেব বাহাদুরের বাড়িতে গভর্ণর জেনারেল 
লর্ভ বেটিঙ্ক থেকে স্থুরু কার কত শত ইংরেজ পান ভোজন ও বাইঙগীর নাচগান 
উপভোগ করতে আসতেন তার ইরত্বা নেই। তখন কার বাড়িতে পৃঙ্জার 
সময় কতজন সাহেব উপস্থিত হতেন, এই নিয়ে হতে! ভীষণ প্রতিযোগিতা । 
কারণ তৎকালীন সমাজে অভিজাত হিসাবে জাতে ওঠার এই ছিল সোপান । 
সামাজিক প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন বলে পূজার ক'দিন সব বডলোকের বাড়িতে পান- 
ভোজন ও নৃত্যগীতের বিশেষ ব্যবস্থা থাকতো । ১২৩৬ সালের ২৫ আশ্বিন 
'বঙ্গদূতে্র একটি সংবাদ এই প্রসজে উল্লেখ্য £ 

শারদীয় মছোওসব : এই কলিকাত! রাজধানী মধ্যে শারদীয় মহোৎসবে 
ত্রিবিধলোকের আলয়েই জগদীশ্বরীর পৃজ! হয় সকলে শ্বমতে ও বিভাবান্ুসাবে 
নানোপচায়ে তাহার আরাধন। করিয় থাকেন । কেহব1 ইতরাঙ্গ রাগ-রঙ্গের বাহুলয 
ন1 করিয়। যুখ্যাঙ্গ হোম যাগ যজ্ঞাদি ও বিবিধোপহারে পূজ! সাঙ্গ করেন কেহবা 
মহাটপূর্বক ঝাড় লন বাস নাচ ফাচের আধিক্য পূর্বক প্ররুত কার্য পূজা সংক্ষেপেই 
সারেন কেহব! উভয়েই সমান আয়োজন করেন তন্মধ্যে কতক লোক ভবন মধ্যে 
কিরূপ করেন তাহা ছুর্গাই জানেন.*"যাহ! হউক এ বৎসর ৪1” স্থানে বিশেষ 
সমারোহ হইয়াছিল বিশেষত ৬মহারাজা নবরুষ্ বাহাছুরের ছুই বাটাতে নবমীর 
বাত্রে শ্রীশ্রযৃত গবরনর জেনারেল লা” বেন্টিক বাহাছুর ও প্রধান সেনাপন্ছি 
শীপ্রীযুত লার্ড কম্বরমীর ও প্রধান২ সাহেবলোক আগমন করিয়াছিলেন পরে ছুই দও 
প্যস্ত নানা আমোদ ও নত্যগীতারি দর্শন ও শ্রবণ করত অবস্থিতি করিয়। 
প্রীত হইয়া গমন করিলেন। ইংরেজ লোকের গতিবিধি এ রাজার দুই বাটা 
ও ৬ামঠাদের বাটী ও ৬দেওয়ান শান্তিরাম সিংহের বাটা এই তিন বাচীতে 
প্রায় ছিল অন্তর অত্যল্প। বিশেষত সিংহ দেওয়ানের বাটীতে পুজার চিহ্ন 
যোড়ান্সীকোর চতুরন্ত্র পথে এক গেট নিমিত হইয়া তদবধি বাটীর দ্বার পর্যন্ত 
পথের উভয় পার্থে আলোক হইয়াছিল তাহাতে যাহারা এ বাটীর পুজার 
বার্ডা জানেন ন' তীাহারাও এ গেট অবলোকন করিয়া সমারোহ দর্শনেচ্ছুক 
হইয়া এ অবারিত দ্বার ভবনে গমন করিলেন আপামর সাধারণ কোন লোকের 
বারণ ছিল না উপরে নীচে বীহার1 যেখানে ইচ্ছা আসনে উপবিই হইয়া 
নৃত্যয়ীতাদি শ্বচ্ছন্দে দর্শন শ্রবণ করিলেন 'তাহাতে কোন হতাদরের বিষয় নাই। 

১৮১৯ সালের ২২ মেপ্টেম্বর তারিখের 'ক্যালকাট! জার্নালে ছূর্গাপুজার 
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একটি সুন্দর চিত্র পাঠকদের কাছে দেখানে! হয়েছিল। মহারাজ! রামচন্দ্র রায়, 
বাবু নীলমণি হালদার এবং বোষ্টমদরাস মল্লিকের বাড়িতে দুর্গাপূজা উপলক্ষে যে 
আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা! হয়েছিল তা! দেখে সাহেববা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। 
এই এলাকার উৎসনে সর্বাধিক খ্যাতিসম্পন্ন নর্তকী নিকি তার হুধাকণ্স্থরের 
মোহিনী মারার সাহেণ্দের আবদ্ধ করেছিলেন। এবাবের উৎসবে আর একজন 
স্থধাকনীকে উপস্থিত করা হয়। এই মোহময়ী স্থন্দরীর নাম হচ্ছে নূরবকম। 
সাহেবর। তার ৰপ ছাণ্ছা চটুল হাসি ও অগ্গভঙ্গীৰ বিশেষ প্রশংসা পঞ্চমুখে 
করেছেন। 

মহাপাজা রামচন্দ্র খায়ের লডির পুজায় গৃহসজ্জার বিপুল উপকরণ দেখে 
পাঠকদের বলা হয়েছিল যে “মারব্য বজনীর সেই খিম্ময়কর ননুপ কথাকে 
রামচন্দ্র রায়ের বাড়িতে ছুর্গাপূজায় ২৬, ২৭ ও ২৯৮ এই তিন দিন প্রত্যক্ষভাবে 
দেখতে পাবেন ।:% 

[17551150010 1১110) 01 1115 /৯9120 115105 90101191619 
16811560) 11) 1116 1:81 [১81905 01 1২81810 [২9000100017 061 1২৪৬? 
010 0116 65%6111778 01 0106 266) 2709 200 280) 10518101. 

১৮২৬ সালের “ক্যালকাটা গেজেটে ( ৯ অক্টোবর ) বাবু গোপীমোহন 
দেবের বাড়িতে ছূর্গাপূজার বিস্তারিত বর্ণনা আছে। প্রচলিত রীতি অন্ুমারে 
অনেক সাহেব নিমন্ত্রিত হয়োছলেন। এই উৎসবে নৃত্য-গীত পরিবেশনের জন্ত 
সুদূর বার্মা থেকে আটজন সৌন্দ্ধশালী তন্বী মেয়েকে আন! হয়েছিল। তাদের 
রূপ লাণণ্যে ও শৃত্যগীতে সকলে মুগ্ধ হন। এর উপর ছিল বাজিকরের কাচ 
গিলে খাওয়া ও বার ফুট উঁচুতে একটি কাঠের ঘোডার উপর ছুপায়ে গ্রাডিয়ে 
তলোয়ারের নানাবিধ খেল। দেখানো । 

[00690161010 1008179)01/ ০ 38০০০ 00196 74101)017, 196, 
001176 015 20100091 55081 ০01 10০00188 1১09০018) 15 006 006806 
0110180 130৮5] 51990909016 : 1715 19059169110 18 50811088550 0 
110116১ 8100 16 56100] 57081558 210 6€3:0610196 11) [010101718 101 
036 85019081101) 01 1015 60655 

00 1401085 65601081856 106 6100610910560 £& ৬615 18786 
€01779810% ০1 1.80165 8100 06100161051) 01 ৫1511006101) ৪৪ &, 
08006 095 5015)6 730110959 1610916517৩ 8:00 ৪. ০0109560 
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০£ 51810 0190910108 81715 911] 110 01161 05615. 01190. [01 1106 
[72110115০01 106 0301090 10০01." [1165 ৫81701116 ৪3 20০010- 
ঢ780150 ০9১ ৪ 90178 810 8 0100105 ড/10101) 5681764 100111916 
[0 10016 ০ 00610961৮95. 

চিৎপুর রোডে রূপলাল মল্লিকের নবনিমিত প্রাসাদোণম ভবনে হাচিসন 
সাহেব ছূর্গাপূজ্জার আনন্দোৎসবে আমাস্ত্রত হয়ে যোগদান করেন। রূপলাল 
কলকাতার প্রায় সব সাহেবদের তার খাড়িতে পদধুলি দেবার জন্য বিশ্েভাবে 
আমন্ত্রণ করতেন এবং বল৷ খান্ল্য সাহেবরাও মান-সম্ত্রম বিস্ন দিয়ে পাশ- 
ভোজনের লোভে নেটিভদের বাড়ি যেতে কুষ্িত ইতেন না। হাচিস* লিখেছেন 
যে বাঙালীদের মধ্যে রূপলালই "প্রথম ছুর্গাপুজায় লাহেবদের নিখন্ত্রণ করে 
পানভোজনে আপ্যায়িত করেন। 

চ00910181 ৬85 1106 00150 1020152 9/1)0 ৫1/61111)1 1)110১6]11 901 11181 
01809015 ৮/1)101) 5111001)059 (16 11110009 16118101), 01716৬/ 07001) 
115 10056 101 (126 91061691010611 01 12010199815 ৫0011165616 012- 
11017 01 006 01 0)5 10091 10010011217 1110029 [6501581১, 081164 
0176 100158 ৮০]9. ৃ্‌ 

ইংরেজ পরিচালিত সংবাদপত্রগুলি সাহেবদের নেটিভবাড়ি গিয়ে তাদের সঙ্গে 
মেলামেশা ও আমোদ-প্রযোদে মত্ত হওয়া একেবারে পছন কণতেন না। 
'ক্যালকাট! গেজেট” (৯. ১০. ১৮২৬) লেখেন : দুর্গাপূজার দময় মুসলমান 
বাইজী দিয়ে নাচ-গান ও ইংরেজ অত্তিথচছদর তোষণের অত্যধিক আগ্রহ গো- 
মাংস ও বিয়ার খাওয়ানো দেবী দুর্গার 'আর্চনার ধনে একেব)বে (িলননখম নয়, 
বরং পরল্প্ররবিরোধী বলে মনে হয়| 

ঢা. 1901016৬619 61 11919109891)900১ 5011 0? 005111995) 20. 
006 106100111081)095 01 [10118101921] 91108915 2110 091)0015, 
৮110 0176 80709108859 01 ০0910 0661 8190 061, 101 (16 8195561 
50618110100 01 [201019810 87169565916 11615 000)09010165 111) 
005 8৫01:801010 01 1)9%1. 

উক্ত সংবাদপত্র আরও বলেন £যদ্দি আমাদের নেটিভ বন্ধুগণ মনে করে 
থাকেন যে, বিশৃঙ্খলভাবে একত্রিত ( 0:02)1508905 2)০ ) ইংরেজ জ্রনতাকে 
মুক্তচন্তে টাক। খরচ করে (18%157106 0091: 100106% ) পানভোজনে ও 
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অন্তান্ত আমোদ-্প্রমোদে আপ্যায়িত করলেই, তার! প্রতিষ্ট। অর্জন করবেন, 
তাহলে তার মহা ভুল করেছেন। পেটুকদের শিষ্টাচার বিরুদ্ধ নিষিদ্ধ বিষয়ে 
আসর করে (006 10080017009 1170001851709 01 %01801005 81017091109 ) 
সমাজে প্রতিষ্ঠ। লাভ কর! যায় না। 

সাহেবরা এই সব সংবাদপত্রের সমালোচনায় কান দেননি । হাচিসন লিখেছেন, 
যে-সব 5809051৬5 77010970581) 09561855008 ০০81 ০৩ 0008817 
০? 10 8০115 801961105 80৫ ৫61101) পরিবেশন করা হতো, সেই 
আকর্ষণে তারা খবরের কাগজের কঠোর সমালোচনাকে তুচ্ছ জ্ঞান করতো । 

চু'চ্ডার প্রাথকৃ্ হালদার সামান্জ্িক প্রতিষ্ঠার জন্ত কলকাতার অভিজাত 
সম্প্রদায়ের উপর টেক্কা দিলে যেভাবে ছুর্গাপূজ! উপলক্ষে আনন্দোৎ্সব করেন, 
সে একম উৎসব বাঙুলাদেশে কেউ বোধ হয় আর করেন নি। পৃজোপলক্ষে 
দশদিন ধরে তিনি আহ্ুত অনাহুত প্রত্যেককে তুরিভোজন ও নৃত্যগীতে 
আপ্যায়িত করতেন। প্রতি বছর লক্ষ টাকা করে তিনি পুজায় ব্য» করতেন । 
বর্তমান ভ্রগলী মহসীন কলেজ তারই বাড়িতে হয়েছে। তিনি “ক্যালকাটা 
গেজেটে (২০. ৯. ১৯২৭) বিজ্ঞাপন দিয়ে বাঙলার জনসাধারণকে তীর বাড়ির 
পূজায় উপস্থিত হবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান। এ বিষয়ে ১৬৩ পৃষ্ঠায় 
কিছু লেখা হয়েছে । এখানে নিমন্ত্রণ পত্রের অংশবিশেষ কিছু উদ্ধারযোগ্য £ 

989০০ 0127 15561) 1701081 0101161 0685 (0 38৮) 1981 
০5৮61 410500100. 210 19976০00 %/111 09 19810 (০ 10106 1.8.0199 211৫ 
90101151761) ড1)0 ৬11] 9৬০07 1110) 9101) 01617 501000080%১ 210৫ 
11191 106 11] ০৩ :179100% 0০ 10110191) 00610) ৬/101) 11000) 101101067, 
ড/10099 600. ৫01108 10191 599 111616, (01111750191) 99100610051 
149 18217. 

প্রাণরুষ্চের বিলাসিতার কথা লোকস্বতিতে প্রবাহিত হতে হতে শেষে 
প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়। “সমাচার দর্পণে' (১৪ কাতিক ১২৩২ ) প্রকাশিত 
এই সম্পর্কে একটি সংবাদ এখানে উদ্ধৃত হলো £ 

কীন্তিযস্ত রব জীবতি॥। চু'চূড়া শহরের মধ্যে শ্রীযুক্তবাবু প্রাণরুষ 
হালদার মহাশয়ের বাটিতে ছুর্গোৎ্সব অতি বাহুল্যরপে হইয়াছিল তাহার 
শৃঙ্খল! এবং ব্যয় দেখিয়া সকলেরি চমৎকার বোধ হইয়ছে স্বর্ণ ও রৌপ্য নিগিত 
থালা গাড়ু ঘটি বাটী ইত্যাদি সামগ্রী প্রস্তত হইয়াছিল এবং গীত বাস রোশনাই 
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ও বাটীর সজ্জা! যেখানে যাহা! সাজে সেই স্থানে তাহা অপায়াসে দ্িয়াছিলেন 
তাহা সর্বত্র এক দৃষ্াস্তস্থলের ন্যায় হইয়াছে। (২৯, ১০. ১৮২৫) 

প্রাণরুষের মত সেই সময় পাচশো। ভব সোণ। দিয়ে তৈরি ভগ! প্রতিষার 
পূজা করতেন হুগলী জেলায় বৈচি গ্রামের জমিদার গজাধর কুমার । 


১১২৭ সালে ছুর্গাপুজার সময় কোন বাইজী উত্সবে যোগদান করেননি 
কারণ পুজার সময় সেই বছরে মুসলমানদের মহগম পড়েছিল বলে “সমাচার 
দর্পণে' (২১ অক্টোবর ১৮২০) দেখা যায়। সংবাদটি এইরূপ £ 

দুর্গোৎসব ॥ এইবার মোং কলিকাতাতে ছুগোৎসবে শাচ প্রায় কাহারও 
বাড়িতে হয় নাই তাহার কারণ এই মুসলমান লোকেরদের মহরম প্রযুক্ত 
বাই লোক প্রায় নাচ প্রভৃতি' করে নাই! 

শ্রীমতী ফ্যানী পার্কপ ১৮২২ সালে কলকাতায় এপেহিলেন। তিনি তার 
ভ্রমণ কাহিনীতে সে-কালের কলকাতা শহরের সামাজিক জীবনযাত্রা এক 
স্বন্দর বিবরণী রেখে গেছেন | তিনি রাজা রামমোহ্‌ণ পায়ের বাভিতে অনুষ্ঠিত 
ভোজসভায় এবং এক ধনী বাঁঙালীবাবুর বাড়ি ছূর্গাপূঙ্গায় আমান্ত্রত হয়েছিলেন । 
তার ম্বৃতিকথায় (অক্টোবর ১৮২৩) তিনি লিখেছেন £ 

সেদিন দুর্গাপূজা দেখতে গিষেছিলাম একজন ধনী বাঙালীবাবুর বাড়ি। 
“ছুর্গী* নামে হিন্দুদের যে দেবী আছেন তারই অনারে এই উৎসব হয়। বাবুর 
চারমহলা বাড়ি, মধ্যিখানে বিরাট উঠান। লেই উঠোনের এক পাশে উচু 
মঞ্চের উপর দেবী দুরার সিংহাসন পাতা। সিংহাসণের উপর দুর্গার মাটির 
প্রতিম! প্রতিষ্ঠিত। মঞ্চের ছু'ধারের সি'ডিতে ব্রাদ্ষণেরা উপবিষ্ট, পুজার অন্থ- 
ানাদির ব্যবস্থা করতে তার! ব্যস্ত ।** 

পুজা মণ্ডুপের পাশের একটি বড ঘরে নানা রকমের সব থাস্ট দ্রব্য প্রচুর 
পরিমাণে সাজানো ছিল। সবই বাবুর ইউরোপাঁয় অতিথিদের জন্য বিদেশী 
পারবেশক “মেসার্ গাণ্টার আযাণ্ড হপার” সরবরাহ করেছিলেন। খানের সঙ্গে 
বরফ ও ফরাপী মদও ছিল প্রচুর। মগ্ডপের অন্য দিকে বড় একটি হলঘরে 
সুন্দরী সব পশ্চিমা বাইজীদ্দের নাচ-গান হচ্ছিল এবং ইউরোপীয় ও এদেন 
ভদ্রলোকের সোফায় হেলান দিয়ে, চেয়ারে বসে স্থরা সহযোগে সেই দৃশ্ত 
উপভোগ করছিলেন। বাইরেও বহু সাধারণ লোকের ভিড হয়েছিল বাইজীদের 
গান শোনার জন্ত। গানের হিন্দস্থানী স্থর সমাগত লোকজনদের আনন্দে 
মা'তয়ে তুলেছিল। ( ন্তাহুটি লমাচার ) 
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যাই হোক বাঙালীবাবুদের অপব্যায়ের ফলম্বরূপ ক্রমশ তারা ফতুর হয়ে 
পডলেন। তদের বংশধরগণ আর পুজার মর্ধাদা রাখতে পারলেন না । দূর্গা 
তাদের ছুর্গতি এনে দিল। প্রাশরুষ্চ হালদারের জেল হলো, অনেকের বাড়ি 
বিত্রী হয়ে গেল, অনেকে আবার দেনার দায়ে দেউলিয়া খাতায় নাম লেখালেন। 

দুর্গাপূজার মধ্যে বাঙালীর একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে এ কথা বলেছেন 
প্রবর্তক সঙ্ঘগ্ুরু শ্রীমতিলাল রায়। তিনি লিখেছেন : বাংলার প্রতিমা নিনাণ 
করিয়া শক্তিপূজার আয়োজন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। দ্েবীপক্ষে সমগ্র ভারতেই এই 
সময়ে শক্তিপৃজার দ্যোতনা জ্বাগে, কিন্তু বোধ হয় বাঙলা ছাডা মুতি গঠনের 
এমন নমারোহ্‌ ব্যাপার আর কোথাও নাই। প্রতিমা পুজার বিরুদ্ধে ধাহারা, 
তহারাও বাঙলার কল্পনার মুপ যদ্দি দেখেন, তাহ! হইলে শিল্প ও বিজ্ঞানের 
সমাবেশ দেখিয়া ইহার প্রশংসাই করিবেন। ভক্তি বিশ্বাস থাকিলে তীহারা 
শিল্প বিজ্ঞানের অতীত অধ্যাত্ম-দর্শনের মহত্বও উপলব্ধি করিবেন। বাঙালী 
দেবীর সহ্অনামান্তর্গত নামের মধ্যে ছুর্গ দেবীর আরাধনাই বাছিয়৷ লইয়াছে ! 

এই প্রসঙ্গে সজ্বগুরু শ্রীমতিলাল রচিত একটি সঙ্গীত ও উদ্ধারযোগ্য : 


নমি পদে দশ ভূজ। 

হাদি শতদলে হের, জননী রয়েছে বসি। 
ধরিত্রী ধরেছে মুতি চরণে লুটায় শশী ॥ 
হেব বামে বাণীশ্্রভা, রক্ষিণে কমল শোভ!। 
কাতিকের, গণ” তি, কেশরী অস্থুর-নাশী ॥ 
কমলাকান্তের নিধি, অতল জলদ ভেদি। 
সোনার প্রতিমাথানি, অধরে ধরে না হাঁসি ॥ 
নমি পদে দশ তূজা, সন্তানের লহ পৃজা। 


আশিস কর মা স্থৃতে, নাশিয়া কলুষ-রাশি ॥ 

কিন্তু দুর্গাপূজায় আমোদ-প্রমোদে তখন ধীর! ভীষণ বিরোধিতা করেছিলেন 
্রাঙ্মদযাজের নেতৃবৃন্দ ছিলেন তাদের অন্ততম। ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্র “তত্ব- 
বোধিনী পাঁত্রকায়” লেখা হয়েছিল ঃ দুর্গোৎসব বঙ্গবানীদিগের প্রধান উৎসব। 
পৌত্বলিকতার সঙ্গে যত প্রকার দোষ থাকিতে পারে, ইহার মধ্যে তাহার 
সকলি আছে। ছুর্গোৎসবের সময় লোকের অর্থগৌরব প্রকাশ করিবার সময়। 
দুর্গোৎসবের সময় আমোদ-প্রমোদ অত্যাচার ও উন্মভার সময়।.**ছাগ মহিষের 
রক্তশ্রোতে বাছধবনি জনকোলাহলে নয়ন ও মন আকর্ষণ ক্রে।**ছুর্গোৎসবের 
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উদ্ভোগ অমঙ্গল উৎসবের সময়ে অমঙ্গল, এবং ইহার সমাপ্চিতেও প্রচুর অমঙ্গল 
দ্বারা প্রতি বৎসর এই সময়ে বঙ্গভূমি পরিপূর্ণ হইর1 থাকে । এদেশে সম্বৎসরের 
যত দুফর্ম হয়, এই তিন দিসবে তাহ সম্পূর্ণরূপে কৃত হয়। এই লকল দুষ্ম 
স্বভাবতই অপরাধের কারণ কিন্ত ধর্মের সঙ্গে সংযুক্ত থাকাতে তাহার] বিষয় 
অপরাধের হেতু হইয়াছে। 

দুর্গাপূজায় সাহেবদের আমন্ত্রণ ও তদুপলক্ষে সঙ্গীত এবং মন্তপানের ব্যবস্থা 
করার জন্ত সেকালের গৌড়! হিন্দুরা বিশেষভাবে অসন্তষ্ট হন। কৃবি ঈশ্বরচন্তর 
ও ছ্র্গাপৃজ্জায় এই ধরণের আমোদ-প্রমোদের যার] বিরোধিতা করেছিলেন 
তিনি ছিলেন তীদের মধ্যে একজন । এ বিষয়ে তার মনোভাব ছূর্গাপূজ! 
শীর্ষক একটি কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে । যথ৷ ঃ 


দুর্গাপুজ। 
অন্তরে অচনা ভক্তি করিয়া ধারণ 
ধুপ দীপ দেহ যখারে মুক্তির কারণ ॥ 
নিজমতে শান্ত্রমত করিয়া খণ্ডন । 
তার কাছে কর কেন মনেচ্ছ নিমন্ত্রণ ॥ 
পৃজ্ান্থলে বিপরীত আয়োজন নানা । 
মন্দিরের মধ্যভাবে কেন দেহ খান1।. 
ধর্মমতে পাপকর্ম মনেতে জানিয়া । 
মিছে জাক কেন কর সাহেব আনিয়া ॥ 
হায় হায় মিছে খেদ যর্ম হয় ভেদ। 
হিন্দুমতে পৃজ। করি নষ্ট কর বেদ । 
পৃজাস্থলে “কালীরুষ্ণ” শিবকুষ্ণ ঘখা। 
ষীশুকুষ্ণ নিবেদিত মছ্া কেন তথা ॥ 
রাখ মতি রাধাকাণ্ড রাধাকান্থ পদে । 
দেবী পৃজ! করি কেন টাকা ছাড মদে ॥ 
বিকট প্রকট ভঙ্গি ধর্ম সব গায়ে। 
দেবীর সমীপে আছ জুতা দিক পায়ে ॥ 
পৃজ1 করি মনে মনে ভাব এই ভাবে । 
সাহেব খাইলে মন মুক্তিপদ পাবে ॥ 
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অতএব নৃপগরণ এই নিবেদন । 
পূজায় করে! না আর শ্রেচ্ছ নিমন্ত্রণ ॥ 

আমাদের দেশের দুর্গোৎসবের মত ভারতের উত্তরাঞ্চলে, যখন দশেরা 
উত্যাপিত হয়, ঠিক সেই সময়, দক্ষিণ ভারতে তামিলনাড়ুর অধিবাসীরা দেবী 
ছুর্গাকে লক্ষী সরন্বতী সহ নয় ধিন ধরে যে আরাধনা করেন, তাকে বলা হয় 
নবরাত্রি উৎসব । নবরাত্রির জন্য একটি স্থসজ্জিত কক্ষে ধুপধুন! ও ফুলের মিলিত 
সৌরভে এক অমোদিত পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করা হয় পূর্বোক্ত তিন দেবী প্রতিমার । 
ছোট ছোট এই প্রতিমাগুলি তৈরী হয় মাটি বা কাগজের মণ্ড দিয়ে । গ্রামের 
কারিগররা নবরাত্রি উত্সবে এই ছোট ছোট দুর্গা লক্ষ্মী সরদ্বতীর পুতুলের 
মতন বিগ্রহ বিক্রয় করে তারা সার বছনের উপার্জনের একটি বিরাট অংশ এই 
সময় ঘরে তোলেন। 

ভারতবধাঁয় উপাসক সম্প্রদায়ের লেখক অক্ষয়কুমার দত্ত যা শাক্ত সম্বন্ধে 
লিখেছেন তা নিষ়্ে উদ্ধত হোলো, এ থেকে শাক্ত বলতে কি বোঝায় ত৷ জানা 
যাবে। 

"শক্তির অর্থাৎ শিব-ভাধার উপাসকদের নাম শান্ত । তন্্রশান্্র এই সম্প্রদায়ের 
বিধি-নিষেধ বিশ্তারে পরিপূর্ণ । তন্ত্রোন্ত উপাপনা বৈদিক উপাসনার মত নয়। 
তাম্ত্রিক উপাসকের দেবতার প্রত্তিমত্তি নির্মাণ করিয়া মন্ত্র দ্বার! তাহার প্রাণ- 
প্রতিষ্ঠা পূর্বক তাহাকে সজীব লাক্ষাৎ্ৎ দেবতা জ্ঞানে আহ্বান করেন ও পাস, 
অর্থ্য, সানীয়, গন্ধ, নৈবেছা, পরিধেয় বস্ত্রাদি প্রদান করেন ও অধিকারী বিশেষ 
মগ্ত-মাংসার্দি নিবেদন দ্বার তাহার অর্চনা কারয়! থাকেন। 

. শক্তি অর্থাৎ কালী তার প্রভৃতি শিব-শক্তিই শাক্ত-সম্প্রদায়ের উপাশ্ত। 
কিন্ত সকলের ইঞ্টদেবতা এক নয়, গুক্-শিশ্ত-প্রণালী ক্রমে বিশেষ বিশেষ 
দেবতা বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির হষ্ট-৬ধবতা বলিয়। ডপদিষ্ট হন। কেহ কালী 
কেহ বা তারা, কেহ বা জগদ্ধাত্রী, কেহ বা অন্ত দেবতার থাকেন। 
তান্ত্রিক উপাসনায় গুরু-শিষ্য প্রণালী একটি পরম প্রয়োজনীয় পবিত্র বিষয়। 
অতএব কিরপ লোকে গুরু ও শিষ্য হইবার অধিকারী, তাহ! সকলের অবগত 
হওয়া মন্দ শয়।” কাব কালাকিঙ্কর সেনগুপ্ত বলেনঃ শক্তি বন্থরূপিণী 
“প্রান্তশর্তিবিবিধৈব শ্রয়তে। শ্বাভাবিকা জ্ঞান বল ক্রিয়্াচ।” শ্বেতাশ্বতর.(৬।৮) 
তাই তীর বছুধা কল্পিত বিবিধ রূপ,-_কালী তারা মহাবিষ্যা প্রভৃতি দশ 
মহাবিগ্যারপে কঙ্গিত, এই দশমহাবিগ্ভার কথা বিস্তারিতভাবে ১২১-১৩৫ পৃষ্ঠার 
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বিধৃত হয়েছে। শক্তির দেেশমাতৃকা রূপের কথ! কবি কালীকিস্কর যা বলেছেন 
তাও উদ্ধত হলে! । 


শক্তির দেশমাতৃক! রূপ 


গামাদেব দুর্গাপূজায়” খধি পন্কিষের বন্দোমাতরম্‌ গানে,ভগবানের পুরণ 
এশ্বধ ও মাধুরযময়ী মৃষ্টিটির পৰিচয় আছে। দশদিকে তাহার দশ বাহু প্রসারিত 
তিনি বহুবলধারণী, রিপুদলবারিণী, দশ-প্রহরণ-ধারিণী-তারিণী। মাধুধে £ঠনি 
দেশসাযু্যলন্ধা, সজল! সুফল! শীতলা গন্বগ্লাষলা জ্যো খ্মা-পুলকিতা, ফুল্প-কুহুমিতা, 
স্বহাসিনী, স্থনধুরভাষিণী, সুখদা শুভ) পরদা অন্পূর্ণামৃতি। শরীরে তুমি প্রাণ, 
'শহ্বদয়ে তুমি নক্তি_বাহুতে তুমি শক্তি-মর্ষে তুমি ধর্ম, তাই আমাদের 
অস্তবে” এই আদর্শ প্রতিমা--শকলের নয়ন-গোচর করিয়া সকলের অন্তরে 
শাবিভ্ত ও প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য খবিব কল্পনা শিল্পীর সাহায্যে-_ 
“তোমাজি প্রতিঘা গড়ি এন্দিরে মান্দিরে,” রূপে রূপায়িত হইয়াছেন। 
এই সংকলিত প্রতিমায় মর্থসম্পদ ও সৌন্দর্ষের দেবতা লক্ষ্মী আছেন -সোহহং 
বা “শহং সঃ কপ ব্রদ্ধাংশ প্রতীতির প্রতীক হংসবাহিনী জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং 
সর্ববিধ বিদ্ভা 'ও জ্ঞাশের দেবতা বা-২দেবী সরম্বতী আছেন। অধিকন্ত 'সাছেন 
সামরিক প্রতিভাতকাবী (িহাযণবি্থাপ্রী--শৌরঙ্থন্দর কাতিকেয়,এবং জনগণের 
সম্মিলিত শক্তির প্রতীক ন্বল্লশিণেলম্থোদণ, ক্ষুদ্রনেত্র কর্ণে বড, বৃহৎ শক্তি 
ঈথগতি সর্বকার্ষে সিদ্ধিদাতা গমেন্দ্র-বদন গণেশ । সর্বপশ্চাতে নেপথ্যে আছেন 
--আপূর্ণমান, -__অচল প্রতিষ্ঠ, _নিদ্ন্ঘ নিতাসবস্থ_-ঈশ্বরগণের পরম মহেশ্বর। 
দেবতাগণের পরম দৈবত, সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান নিষিধন শ্বশানেশ্বর শিব। আমাদের 
ভগবানের সংজ্ঞা হইল £ 

এম্বর্স্য সমগ্রন্ত বীর্ঘস্ত যশসঃ শ্রিয়ঃ। 
জ্ঞা"বৈরাগ্যপোশ্চৈব যগ্ত্রাং ভগ ইতীঙ্গনা 8 

এর্থাৎ উক্ত ছযট সম্পদকে একত্র করিয়া তাথার “ভগ' বূপ সংজ্ঞা দেওয়। 
হয়। ইঙগনা অর্থে ইন্গিতে প্রকাশিত অভিপ্রায় । এই ছয়টির অধিকারী বা 
অধিকারিদীকে ভগবান বা ভগবতী সংভ্ঞ! দেওয়া! হয়। সেই দিক হইতে যুগপৎ 





ষাঁড়শ্চর্যশালী ভগবানেব ইশ্ব্ধ) বীর্ঘ, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এ ছয়টির 
মধ্যে যে কোন একটির এক কণিকা মাত্র প্রাপ্তির জন্য দেন দেবীর কাছে কামশার 
নামাস্তরকে বলা হয় পূজা । 





১৭৪৯ 


ভগবদ্‌-ভগবতী। পূজা! ছুগাপুজায় উদাহৃত -হইয়াছে। তাহার লহিত প্রদশিত 
হইয়াছে অস্থর বিজয়। ইতিহাসের অধ্যায়ে অধ্যায়ে যে দৈবীশক্তির সহিত 
আম্রী শক্তির সংগ্রাম ঘটিয়া আসিতেছে, যাহাতে স্তায় নীতি ও ধর্মের জয় 
এবং দত্ত দর্প ও স্থার্থান্ধ পাশবিক শক্তির পরাজয় পন্তীতুক্ত হইয়া আসিতেছে, 
--তাহারই প্রতীক বা প্রতিমা-মূতি আমাদের দুর্গা পৃস]। 

কল্পনায়--পশ্ড শক্তিকেও ছুইভাগে ভাগ করা হইয়াছে। দবীশক্তি--পিংহ 
হত্তী, বৃষভ, মন্ত্র, মরাঁল, পেচক, মুষিক ও সরীস্থপ শক্তিকে ম্ব কার্ধে ণিয়োগ 
করা হইয়াছে। আম্রী শক্তির প্রতীক [ দম্ভ, দর্প অভিমান, ক্রোধ পারুষ্য 
ও অজ্ঞান-গীতা৷ ১৬৪ ] মহিষকেই নির্বাচন করা হইয়াছে । মহিষমপ্রনীর বর্ণন। 
পাই-বলবীর্ধমদদোধত ক্রোধোন্ত্ত তীক্ষশূ্গ মহিযান্থব নিধনে (চণ্ডী ৩, অ- 


মার্কতেয় পুরাণে )। 





দুর্গাপূজায় কলা-বো 


যে দেবী মহাশক্তিরূপে দর্বভূতে আছেন, সেই মাকে আমি প্রণাম করছি। 
“যা দেবী সর্বভৃতেষু মাতৃরূপেন সংস্থিতা নমস্তত্তৈ নমস্তন্তে মনন্তন্তযৈ নমো! নম: 1” 
মাতৃরূপা তুমি দেবী সর্বভূতে রও মোদে* প্রণাম মাতঃ প্রণাম মা লও! 
এটি হচ্ছে চত্তীর একটি মূল মন্ত্র। দেবী মাতৃদপে কেবল আমাদের মনত, 
সমাজের মধ্যেই আছেন তা নয়, তিনি স্থার-জন্গ, নদ-নদী, পশ্তপক্ষী বৃক্ষলতা 
সর্বত্রই বিরাজমান, সর্বত্রই তিনি মাতৃরূপে আছেন, তাই 'সর্বভূতে' এই 
কথাটি মন্ত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 

দুর্গা পূজার আগে সগ্তমীর দিন দেবীর দক্ষিণে 'কলা-বৌ”-কে দেবীর প্রতিনিধি 
হিসাবে বৃক্ষলতার মধ্যে মাতৃত্বের দর্শন আমাদের দেশের প্রাচীন খাষিদের 
আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও দার্শনিক তত্বের পরিচায়ক বলা যায়। কলা-বৌ বস্তটি 
কি? এটি হচ্ছে ম৷ দুর্গার প্রতিভূ শ্ববপ নটি গাছের চাঁাকে ন'রকম পবিত্র 
জলে ন্নান করিয়ে খেত অপরাজিতা লতা দিয়ে বেধে প্রথমে পুজা কর] হয়। 


১৮০ 


এরই নাম কলা-বৌ বা নবপত্রিকা। যথাঃ 
রস্তা কষ্চী হুরিদ্রা' চ জয়ন্তী বি্বদাড়িযৌ। 
অশোকে | মানক শ্চৈব ধান্তঞ্চ নবপত্িকা ॥ 

অর্থাৎ কলাগাছের চারা, কচুগাছ, হলুদগাছ, জযস্তীগাঁছ বা ভাল, বেল 
গাছের ডাল, দাড়িম গাছ, অশোক ভাল, মানকচুর গাছ ও ধানের শিষ এই 
নয় রকম গাছ অপরাজিত লতা দিয়ে বেষ্টন করে কর! হয় কলা-বৌ। তারপর 
লাল পাড শাড়ী পরিয়ে, মাথায় পি"ছুর দিয়ে স্বানাস্তে চুর্গার প্রতিনিধি হিসাবে 
এর পৃথক পৃথক মন্ত্রে কলা-বৌ এর পুজা কর! হয়। 

প্রত্যেকটি চারার এক একজন আখষ্টাত্রী দেবী আছেন। উত্তিদ জগতেও 
দেবী মাতৃৰপে থেকে তিনি সর্ধতোরে প্রত্যহ আমাদের জীবন-সংগ্রামে জয়লাভের 
জন্ত যে সহায়তা করছেন কলা-বৌ বাঁ নবপত্রিক। হচ্ছে তারই প্রতীক এবং 
খধিদের এই রকম দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক নিদর্শন পৃথিবীর আর কোথাও 
আছে বলে মনে হয় না। কলার অধিষ্ঠাত্রী দেবীরণে ব্রদ্ধাণী, কচুতে কালিকা, 
হলুদে দুর্গা, লয়ন্তীতে কাতিকী, বেলে শিবা, দাড়িস্বে র্ত দস্তিকা, অশোকের 
দেবী শোকরহিতাঁ, মানের চামুপ্ত1 ও ধাপের দেবী হচ্ছেন লক্ষমী। এরা প্রত্যেকেই 
দুর্গার বিভিন্ন মুতি বলে সমগ্রিগতভাবে এদের নবছূর্গীও বলা হয়। এইসব 
চারাকে এক এক রকম মন্ত্রে এক এক রকমের জলে স্নান করিয়ে তার পর পুন্ধ! 
করা হচ্ছে বিধি 7; এর ব্যতিক্রম হলে সঠিক ফল কিন্তু পাওয়। যায় না। 

প্রথমত শাখের জলে শাখেব যে মন্ত্র পড়া হয় তার বঙ্গানুবাদ হচ্ছে 
হে শঙ্খ! পুণ্যবস্ত নকলের মধ্যে তুমি পুণ্য । মঙ্গল বন্ড সকলের মধ্যে তুম 
মঙ্গল। ঝিষুট নিত্য তোমাকে ধারণ করেন। অতএব আমাকে তুমি শাস্তি 
বান কর। (বিষ্ণুনাবিধুতো। নিত্যং )। 

তারপর ঈষৎ উষ্ণজজলে কলাগাছকে জান করিয়ে যে মন্ত্র পাঠ ধরা হয়, 
তার অর্থ হচ্ছে £ হে চগ্ুনায়িকা নবপত্রিকে ! তুমি কলাগাছকে আশ্রয় করে 
আছ। কিন্তু মূলে হচ্ছ তুমি বিষুর্রক্ষবিলা্িনী ( বিষুবগ্ধাস্থলাশ্রয়ে ) তাই 
বিজু বক্ষ স্থলই প্চোমার আশ্রয় । বিষুর বক্ষে যে পালশী শক্তি, সেই শক্তি 
আছে এই কদলী বৃক্ষে। তুমি কদলীবপে সর্ব্র শাস্তি বিধান করে ( রস্তা- 
রূপেন সর্বত্র শাস্তিং কুরু নমোহত্ততে ) হে দেবী ছুর্গা তুমি পৃজার দমীপস্থ হও। 

ব্যাপী অর্থাৎ কৃপেব জলে কচুগাছকে স্নান করিয়ে কচুর অধিষ্ঠাত্রী দেবী 
কালিকাকে বলতে হয় : দেবী কালিকে তুমি সর্ধসিদ্ধিরূপে স্থাবর ভূমিতে অবস্থান 
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কর (ম্থাবরস্থাসি সদ! সিদ্ধি প্রদায়িনী ), ভক্তকে সব সময়ে তুমি সিদ্ধি দান 
কর। হে হুরপ্রিয়ে ছুর্গারূপে তুমি মান করে আমাদের সর্বত্র বিজয় কর (ছুর্গী- 
রূপেন আনেন বিজয়ং কুরু )। আজ আমার উপর অনুগ্রহ প্রকাশ করতে ম৷ 
হরপ্রিয়ে তুি এসে! ( মম চাশুগ্রহার্থায় আগতাসি হরপ্রিয়ে )। 

হলুদ গাছের অধিষ্ঠাত্রী হচ্ছেন দেবী দুর্গা, তাই শিশির জলে আন 
করিয়ে তাকে -এই বলে অর্চনা করতে হয় £ হে হরিদ্রে! শিবের মতন তোমার 
রূপ তুমি শঙ্কর প্রিয়ে ; তুমি রুদ্ররপে আমায় সর্বসিদ্ধি প্রদান কর (রুত্ররূপাসি 
দেবী তাং সর্বসিদ্ধিং প্রজচ্ছ মে )। 

তারপর পুশ্পোদকে জয়ন্তী গাছকে স্নান করিয়ে ভক্ত বলেন ১ হে জয়রূপ। 
মহাদেবী ! তুমি গমনশীল সকলের জয় হেতু এই পুজা গ্রহণ করে আমার 
গৃহের বিষ্ব বিনাশ কর ও জয় দান কর (জয়ং দেহী গৃহে মম)। অতঃপর 
সর্বোধধী জলে বেলের চারাকে ত্বীন করিয়ে বলতে হয় হে জগতের জয়দাত্রী ! 
তুমি সব সময় বিজয় বৃদ্ধি কর। তুমি আমার গৃহে জয় দাও ( জয়ং দেহি 
গৃহে মম )। আমার কাম্য জিনিষ সব দাও ( দেহি মে হিতকামশ্চ ) হে দেবী! 
কাতিকে ! তুমি সতত আমার প্রতি প্রসন্ন হও (প্রসঙ্গো ভব সর্বদা] ) জয়ন্তীর 
অধিষ্ঠাত্রী দেবী হচ্ছেন কাতিকী। অতঃপর দাড়ম গাছের চারাকে সমুদ্র 
জলে ত্বান করিয়ে নিম়োক্ত মন্ত্রে অর্চনা করা হয়। দ্বাডিম্ব গাছের অধিষ্ঠাত্রী 
দেবী রক্তদস্তিকাকে বলতে হয় ঃ হে মাত: তোমার দস্তপংক্তি পাকা দাডিশ্বের 
বীজের মত স্থন্দর, পাপ নাশ ( অদ্য বিনাশায় ) ও ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য 
(ক্ষুন্নাসায় চ বেধস1) তুমি প্রকাশিত হি হে হরপ্রিয়ে তুমি প্রসন্ন হয়ে 
আমাদের বরদায়িনী হও । 

এরপর স্থগন্ধিজলে অশোক ভালকে স্নান করাতে হয়। অশোকার অধিষ্ঠাত্রী 
দেবী হচ্ছেন শোকরহিত; তকে শ্তব করার মন্ত্র হচ্ছে £ অশোকা শোক- 
হারিনী মা দুর্গা! তুমি সব সময় আমাদের হৃদয়ে স্থিত হও (স্থিরাভব ) 
তুমি শিবছুর্গার প্রীতি কর। আমি তোমার পুজা করছি, মা তুমি আমাকে 
শোকরহিত কর ( অশোকং সদা কৃরু )। 

তারপর রত্বোদকে মানগাছকে স্নান করাবার সময় মানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী 
চামুণ্ডাকে বলতে হয় ঃ মান্য বৃক্ষের মধ্যে তুমি সর্বমান্ত, স্থর ও অন্থর্গণের 
মধ্যে তুমি মাননীয় (মাননীয়ঃ স্থরান্থরেঃ ) তোমাতে যে চামুণ্ডা দেবী বিরাজ 
করছেন, তাকে আমি স্গান করাচ্ছি, তুমি আমাকে মান্া দাও (মান্ং দেহি 
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নমোহস্ততে ) আমি তোমায় প্রাপাম করি। 
পরিশেষে ধান্যাধিষ্টাত্রী দেবী লক্ষ্মীর পুজ্জার জন্য ধানের শিষ সহ চারাগাঁছকে 
তৈলোদকে ন্বান করিয়ে এই মন্ত্রে অর্চনা করিতে হয়ঃ হেদ্বেবী! তুমি 
লক্ষ্মী তুমি ধান্যরূপা। জগতের মলের জন্য ব্রচ্ষা তোমার স্থপতি করেছেন 
( জগত; প্রাণরক্ষার্থ, ব্রা্ছণা নিমিতা পুরা )। তুমি জগতের প্রাণদায়িনী 
(প্রাণিনাং প্রাশদাকিনী )। তুমি দেবী উমার শ্রীতিদায়িকা। স্থির হয়ে তৃমি 
আমাদের গৃহে কামপ্রদা হয়ে থাক। আমাকে সর্বদ৷ রক্ষা! কর (রক্ষ মাং সদা) 
তোমার চরণে আমি প্রণত হই । 
কলা-বৌ-এর স্নানের পময় যে সব দেবীকে - একই বীজে পৃথক পৃথক ভাবে 
অর্চনা! করতে হয়, সে সব মন্ত্রের মধ্যে যে সব কথা আছে ভাবের গভীরতায় 
ও আধ্যাত্মিক তত্বের নিবীড়তায় সে সকলের তাৎপর্য যে কি তার অন্তুশীলন 
আমাদের দেশে পঞ্তিতগণ বিশেষ কিছু কনেননি। মহামায়া দেবী দুর্গা হচ্ছেন 
অখিল দেবগণের শক্তি 9 তেজপুঞ্জের ঘনীভূত মুতি। শত্তুর তেজে বাছ। 
ব্ষ্কার তেজে পাদ । যমের তেজে কেশ, নৃর্যেব তেজে অঞ্গুলি প্রভৃতি দিয়ে 
দেবীর মৃতি গঠিত হলো! আর দেবতাগণ তাকে দান করলেন বিবিধ অন্্শস্থ্ ? 
যেমন শিব দিলেন শুল, বিষুঃ চক্র, বরুণ শহ্ঘ, হুতাশন শক্তি ও অন্যান্য দেবগণ 
দিলেন বিবিধ আযুধ-_ন্ৃষ্টি হলো! জগমোহিনী মহামায়ার আনন্দময়ী শক্তি মৃতি। 
সেই দেবী হচ্ছেণ--আমারের ম! “বিদ্যারূপী মহামার! মুক্তি প্রদায়িনী_-সনাতনী 
সর্বশ্বী বন্ধনকারণী।” 
দেবীর উৎপত্তি বিষয়ে চত্তীর বর্ণনা এ স্থলে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ) £ 
শভতেজে মুখ আর যমতেজে কেশ। 
বিষু্তেজে বাহু সব মন্দর স্থবেশ ॥ 
ইন্জ-চন্দ্র তেজে হয় স্তন কটি খানি। 
প্রচেতার জঙ্ঘা উরু, পৃর্থী তেজে শ্রোনি 
'ব্রদ্ধা স্র্ঘ তেছে হল, পদ পদাঙ্থুলি। 
কুবের বন্থুর তেজে নাল! করাঙ্ছুলী ॥ 
প্রজাপতি তেজে তীর স্থনার দর্শন। 
পাবকেএ ভেঙে স্থ্টি হয় ত্রিনয়ন | 
উভ দদ্ধ্য। বাযু তেজে তৃরু কর্ণদয়। 
বিশ্বকর্মী দেবতেছে দেবের উদয় ॥ 
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সর্বদেব তেজ্োত্তব দেবীরে দেখি । 
পরাজিত দেবগণ আনন্দিত হিয়া 1৪ 

শাস্ত্রে কলাবউকে এক এক রকম জলে জান করিয়ে পৃথক পৃথক মন্ত্রে যে ভাবে 
নব-পত্রিকার অর্চনা করা বিধেয় বলে লেখা আছে, তা কি এখন দুর্গাপূজার 
প্রাক্কালে সপ্ুষী পৃজার দিন সকাল বেলা করা হয়। উত্তি তরুলতা| দেবী 
অন্থুর যুদ্ধে সাহায্য করেছিলেন বলে এই সবের অচনাও খধিগণ করতে বলেছেন। 
এ সব না করলে পুঞ্জার খু'্ত হয় এবং ফলও ঠিক মত ফলে না। তাই 
যশার! ছুর্গীপূজা! করেন বিশেষ করে সার্বজনীন পৃজার পরিচালকদের দৃষ্টি এদিকে 
আকর্ষণ করছি। এ বিষয়ে ডঃ মহানামব্রত ব্রম্মচারীর কয়েকটি লাইন উদ্ধার 
করছি। চত্তীর উপর উক্ত বাংলায় কাব্যা্গবাদ তাঁরই রচিত। তিনি লিখেছেন £ 
উত্তিধজগতে মাতৃরূপে থাকিয়া দেবী আমাদিগের নিত্য জীবন সংগ্রামে 
জয়লাভের সহায়ক হন। নবপত্রিক! উত্ভিদ্দ জগতের প্রতিনিধি। ম৷ দুর্গার 
প্রতীক! কোন কোন দেশে কেবলমাত্র এই প্রতীকেই অর্চনা হয়। নিখিল 
বিশ্বের উত্ভিদে মহামাতৃকারূপে স্থিতা জগন্মাতাকে নব পত্রিকার মাধ্যমে আমর! 
প্রণাম জানাইয়া প্রার্থনা করি মা বাঙালীর বাহুতে আবার বল দাও। 

“প্রসীদ ভগবত্যন্থ! প্রসীদ ভক্ত বৎসলে। প্রসাদং কুরু মে দেবী ! দুর্গে দেবী ! 
নমোহঘ্বতে।” ভক্তবৎসল দেবী ভগবতী তুমি--প্রসীদ মাতা তোমার প্রণমি। 

এরপর আসে গণেশের প্রসঙ্গ। কল! বৌ গণেশের পাশে থাকেন বলে 
তাকে গণেশের বৌ বলে অনেকে মনে করেন, কিন্ত তা ঠিক নয়। গণেশ 
পার্বতীর পুত্র । সর্বশ্ুভকারী, সিদ্ধিদাতা, বিদ্ব মাশন। পল্লী অঞ্চলে প্রচলিত 
আগমন" গান আছে £ 

“ গিরি গণেশ আমার শুভকাবী-__গণেশের কল্যাণে আমেন গৌরী-_৮ইত্যাদি 

গণেশের অপর নাম বিনায়ক। তিনি মহাদেবের পুত্র । মহাদেবের স্ত্রী পার্বতীর 
দেহযন থেকে গণেশের জন্ম । সেই কারণে, অর্থাৎ নায়ক বিহনে শ্বামীর সাহায্য 
ব্যতীত গণেশের জন্ম, তাই তিনি বি-নায়ক। (বামনপুরাঁধ ) 

এইবার দেব গণপতির কথা। সিদ্ধিদাতা গণেশ শিব এবং পার্বতীর পুত্র । 
সকল কর্মের সথচনায় গণেশের পূজা কর্তব্য। থর্ব-স্থলতন্থ, গজেন্দ্র বান, ত্রিনয়ন, 
চারিহন্ত গজানন। এক হন্যে শহ্খ, এক হস্তে চক্র, তৃতীয় হস্তে গদ্দা, এবং 
চতুর্থ হস্তে পঞ্সপ। এর বাহণ মুধিক (মুষিক শস্য নাশক বটে কিন্তু এখাঁনে 


এরর সর জলজ 


* চত্তীর বাঙল! অঙ্গবাদ ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী কতৃকি লিখিত। 


৮৪ 


সেটি প্রতীক, আমাদের নানাবিধ মোহ সে কর্তন করে)? শাস্ত্রে কথিত 
আছে মুষিক বৃষরূপধারী ধর্মের অবতার। গণেশ সিদ্ধিদাতা বলেই সকল দেবতার 
পূর্বে পূজ্য। ব্রদ্ষবৈবন্তপুরাপে গণেশ জন্মের বিবরণ আছে, উভয়ই প্রায় এক। 

গণেশ জন্মের অপর কাহিনী স্থচনায় বলা হয়েছে! গণেশ সর্বদা তপন্তায় 
মগ থাকতেন। তুলসী তাকে পতিবপে পাওয়ার আকাহ্থা করেন, গণেশ তাকে 
প্রত্যাখ্যান করেন, তিনি অভিশাপ দেন গণেশের দ্ানব-পত্তী হবে। সেই 
কারণে পুঠি নামক এক কন্াকে তিনি বিবাহ করেন। পুষ্টি যে কে পুরাণে 
তার বিবরণ নেই । 

্রদ্ধার উপদেশে ব্যাসদেব গণেশকে তুষ্ট করে মহাভারত তাকে দিয়ে লিখিয়ে- 
ছিলেন এ কথ। সকলের জানা । সংক্ষেপে এই হল কলা-বউ এবং গণেশের বিবরণ।। 
গণেশের নানা কথা ৮২-৮৩ পৃষ্টায় বল! হয়েছে। 
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মহাভারতে ছুর্গার কথা 


বালীকি রচিত মুল সংস্কৃত রামায়ণে দ্ুগী পুজার কোন উল্লেখ নেই। 
কিন্ত বেদব্যাস রচিত মহাভান্তে হুরগ' পুজার দু-বাব উল্লেখ আছে দেখা! যায়। 
মহাসঙ্কট থেকে উদ্ধারের জন্য একবার যুধিষ্িরকে আর একবার অঞ্ভবনকে দেবীর 
শরণাপন্ন হতে হয়েছিল । কবি ক্াত্ববাস " ধ্দশ শতকে রচিত তাঁর রামায়ণে 
রামচন্দ্র রাবণ বধের জন্য অকালে বোধন করে ছুগাপন। করেন বলে যা লিখেছেন 
সেটি তিনি সম্ভবত দেবীভাগবন্ত প্রভৃতি পুরাণ থেকে সংগ্রহ করে রামায়ণে 
সন্িবদ্ধ করেছেন । তবে কালকাপুরাণে ব্লামচন্ছ্রের কথা নেই, সেখানে আছে বর্ষার 
কথা। এখানে উক্ত গ্রন্থের ৬০ অধ্যাথের কিছু "দশ অনুবাদ করে দেওয়া হলে।। 

লঙ্কায় যুদ্ধের সময় ব্রদ্ধ' দেবী দুর্গার অকাল বোধন করেন ( রামচন্ত্র নয়)। 
অকালে বোধন করায় দেবী মহাসমর বাধিয়ে দিয়ে রাম কর্তৃক রাবণের বিনাশ 
সাধন করেন। তখন আনন্দিত হয়ে ইন্দ্রাদি ধেবগণ লকলে দেবীর পৃঞ্জা 
করেন। কিন্তু দ্বয়ং রামচন্দ্র যে পুজা করেছিলেন সে কথার কোন উল্লেখ 
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এখানে নেই। দেবী ভাগবতে ( ৩স্বন্ধ ৩০ অধ্যায়) যা আছে তাও উল্লেখ্য £ 
নারদের উপদেশে রামচন্দ্র আশ্বিন মাসে নবরাত্র ব্রত ও দুর্গা পৃজা করেন। 
অষ্টমীতে দেবী দর্শন দেন ও তাঁকে অভীষ্ট বর দেন। আর রামচন্দ্রকে তিনি 
আদেশ করেন যে, বসন্তকালে লকঙ্কায় তুমি আমার অর্চনা করো । তবেই 
তুমি রাবণকে বধ করতে পারবে । এ থেকে রামচন্দ্র শরৎকালে ও বসস্তে ছু-বার 
পূজা করেছিলেন বলে মনে হয় এবং বসন্তকালেই যে লঙ্কায় মহাসমর হয়েছিল 
তা বেশ বোঝা যায়। এছাডা ১০৮টি নীলপন্ম দিয়ে শ্রীরামচন্দ্র দেবীর পুঁজ 
করেছিলেন একথ] আছে 'মহাভাগবতে; | স্তরাং কৃত্তিবাস এই সকল পৌরাণিক 
বিবরণ অনুসরণ করে তার রামায়ণে নিজের কল্পনার সাহায্যে হয়ত রামচন্তর 
প্রস্টি নন্মিবদ্ধ করেছেন। পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বিদ্ভালঙ্কারের 'সরল ক্রিয়া 
কৌ মুদি গ্রন্থে এই সম্বন্ধে বেশ কিছু লেখা আছে। | 
মূল বাল্মীকি রামায়ণে মহধি অগন্তয রাবণ-বধ করার জন্য শ্রীরামচন্দ্রকে 
সবিতৃদেব-হুর্ধের উপাসনায় মন নিবিষ্ট করতে উপদেশ দেন। তার শক্তি বর্ণনা 
কালে মহধি বলেন যে “ইনি রশ্মি দ্বারা সমস্ত উদ্ভাবন ও দেবাস্থরকে পালন 
করে থাকেন ; ইনি সর্বদেবাত্মক, তেজন্বী, অমোঘ বেদত্রয় প্রতিপাগ্য, বেদ পুঃ 
এবং জলোৎপাদক।৮ কৃত্তিবাস কতৃ্কি তার রামারণে সবিতৃদেবস্থধ্যের পরিবর্তে 
ভ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোৎসব প্রসঙ্গ অবতারণা করাও আশ্চর্য নয়। 
মহাভারতে ছুর্গার শরণাপন্ন হওয়ার কথ প্রথমে পাওয়া যায় বিরাট পর্বের 
যষ্ঠ অধ্যায়ে। তারপর পাওয়া যায় ভীম্মপর্বেগ চতুর্থ অধ্যায়ে। প্রথমে দেবী 
দুর্গার স্ভতি করেন যুধিষ্ঠির এবং দ্বিতীয়বার শ্রীকষের নির্দেশে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের 
আগে ছুর্গার স্তব করেন অজু'ন। দ্বাদশ বর্ষ বণবাসে অতিক্রান্ত হলে ত্রয়োদশ 
বৎসরটি পাগুবদের অজ্ঞাতবাস করতে হবে, যাতে তীাদ্দের কেউ না চিনতে 
পারে। চিনতে পারলেই তাদের দ্বা্দশবর্ধ বনবাস নিচক্ষল হয়ে যাবে, তাই 
পাচভাই পাঁচটি নাম গ্রহণ করে বিরাট রাজ্যে প্রবেশ করেছিলেন। জয়ো- 
জয়ন্তো বিজয় জয়সেনে? জয়দ্বলঃ” প্রভৃতি | 
অনন্তর ঘুধিঠির ভাবি নিজ মনে। 
পাঁচের পাচটি নাম রাখিল! গোপনে ॥ 


৯ সংস্কত উদ্ধাতি দিলে প্রবন্ধ ভারাক্রান্ত হবে এই ভয়ে মূল সংস্কৃত মহাভারতের 
বাংল! পদ্যাম্থবাদক কবি ও নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায় মহাশয়ের অবিকল অনুবাদ 
উদ্ধতি হিসাবে এখানে ব্যবহৃত হলো'। 
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জয় জয়ন্ত বিজয় আর জয়ৎসেন। 
জয়দ্বল এই পাচ নাম রাখিলেন ॥ 
বিরাট রাজ্যে প্রবেশ করেই যুধিষ্ঠির সর্বভয় নিবারণী জগত্তারণকারিণী 
দুর্গতিনাশিনী জগজ্জননীর শরণাপন্ন হলেন। “ক্রিভৃবনেশ্বরী ভগবতী শ্রীদুগারে 
ধর্মপুত্র লাগিলেন ত্তব করিবারে।” এই জননী হুর্গতিহারিণী দুর্গা যে নন্দগোপকুলে 
জাত যশোদাগর্তসভূতা, ত| ঘুধিষ্টিরের প্রার্থনা থেকে বোঝা যায়। 
যশোদানন্দিনি নারায়ণ প্রণযিনি। 
কুলবিবদ্ধিনি কংসবিধবংসকারিনী ॥ 
বরদে মা ভগবতী অন্থ্রনার্শিনি। 
রক্ষচ্ধরূপ। বাস্থদেবের ভাগিনী ॥ 
এই ভাবে যুধিষ্িয় দীনতারিণী ছুর্গাকে স্বতি করতে লাগলেন £ কৃষ্ণে কুমারী ! 
্ত্ষচারিণী ! চতুতভূর্জে ! তুমিই কৌমার ব্রত ধারণ করে স্বর্গ রক্ষা করোছিলে। 
ব্রৈলোক্য বিনাশের জন্ত তুমিই মহিযাস্থর বধ করেছিলে । তুমিই জয়া, তুমিই 
বিজয়! ও সংগ্রামে তুমিই বিজয় প্রাণ করো। সম্প্রতি বরদা হজে মা তুমি 
আমায় বিজয় প্রদান করো। 
মধুমাংসপ্তুপ্রিয়ে হে কামচারিনী । 
নগেন্্রনন্দিনী বিদ্ধ্যাচলনিবাসিনী ॥ 
ধনপুত্র লাভ তার হয় স্থশিশ্চয়। 
দুর্গমে তারিণী বলি ছূর্গা নায কয় ॥ 
স্থরেম্বরী তুমি কীতি লক্ষ্মী সিদ্ধি ধৃতি। 
লজ্জা বিদ্ভা সন্ধ্য] রাত্রি বুদ্ধি বা সম্ততি | 
প্রভা, নিদ্রা জ্যোৎন্না তুমি কান্তি ক্ষমা দয়া । 
অভীষ্টদায়িনী মাশে। তুমি মহামায়া ॥ ূ 
যুধিষ্টির আরে বললেন--তুমি লকলকে লব রকম বিপদ থেকে উদ্ধার 
করো, মা আমি রাজ্যত্রষ্ট 'হয়ে আজ তোমার শরণীপন্ন, তুমি আমায় আশ্রয় 
দাও। “রাজ্যনাশ বনবাসে কষ্ট পেয়ে কত--শ্রীচরণে ম্মরণ লয়েছি আমি 
মাত:” যুধিষ্টিরের প্রার্থনায় দেবী আবির্ভৃতা ইয়ে বললেন হে রাজন ! ভাইদের 
সঙ্গে তুমি প্রভৃত স্থখ পাবে। আর আমার প্রসাদে বিরাট নগরে তোমরা! 
যখন থাকবে, তখন তোমাদের কেউ চিনতে পারবে না। তার নাম নিম্পাপ 
বাতি স্মরণ করলে কি হয়, সে বিষয়ে তিনি বলে তারপর অস্তহিতা হলেন। 
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নিষ্পাপী জনেতে নাম করিলে বীর্তন। 

রাজ্য আমু ধন পুত্র দিই হে রাজন ॥ 

প্রবাসে নগরে শত্রু সন্কটে সংগ্রামে । 

গহনে কাননে শৈলে সাগরে ছুর্গমে ॥ 

বিপন্ন হইয়া ষেব ম্মরয়ে আমারে। 

দুর্লভ না থাকে কিছু কহিচ্গ তোমারে ॥ 

মহাভারতে দ্বিতীয় বার ছুগার উল্লেখ আছে ভী্পর্বে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের 

ঠিক আগে শ্ররুষ্ণ ছুর্ধোধনের বিপুল টসন্ত সমাবেশ দেখে অজ্ভ্পনের হিতের জন্ত 
তাঁকে শক্রর পরাজয়ের আশায় ( পরাজয়ার় শকত্রনাং ) দুর্গাস্তব করতে বললেন। 
অর্থাৎ ভগবতীর যশোগাথ! গান করতে বললেন। শ্রীকৃষের নির্দেশান্ছদারে 
হুগীস্তব মুখে জগজ্জননীর তৃষ্টিসাধন ছাড়া কুরুক্ষেত্্-যুদ্ধে অন্ভু্পনের বিজয়ের 
কোনরূপ সম্ভাবনা ছিল না। "শত্রুদের পরাজয় হেতু এই ক্ষণ_-যুদ্ধ মুখ 
হয়ে কর দুর্গার শ্তবন।” অজ্ুন তখন ভয়বিহবল চিত্তে রথ থেকে নেমে 
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাঁকে আশ্রয় দেবার জন্য জানালেন কাতর প্রার্থনা । স্বতিমুখে 
অজ্জুন দেবীকে বললেন £ 

হে সিদ্ধসেনানি আর্ধে মন্দরবাসিনি। 

কুমারি কপালি কালি কল্যাণদায়িনি ॥ 

করালি বিজয়ে জয়ে উমে কাত্যায়নি। 

মহিষরুধিরপ্রিয়ে চণ্ডি নারায়ণি ॥ 

স্তব তব করি মামি অন্তরাত্মা সনে। 

প্রণিপাত করি মাতা তোমার চরণে ॥ 

মানববৎসল! দুর্গা অজুর্ণনের স্তবে | 

তুষ্ট হয়ে দেখা দিল দুর শূণ্য নভে | 

রুষ্ণের সমীপে তুর্গা কহিল অর্জনে । 

অন্পকালে শক্রদলে জিনিবে স্বগুণে ॥ 

হে জননী তুমি যোগসিদ্ধকরী। তুমি সর্বরূপসমন্ত়তৃতা, তুমিই কালী, 

তুমিই কপিলা', তুমিই রুষপিক্গলা, তুমি ভদ্রকালী, চণ্ডী, চণ্ডা, তারিণী বরবণিনী। 
তুমিই কাত্যারনী, করালী, জয়া, বিজয়া, শিখিপুচ্ছধ্বজধরা, মহাশুলপ্রবহনা, 
খড়াখেটকধারিনী,ুমহিষরক্প্রিয়ে, কৌশিকী, পীতবাসিনী, অট্রহাসে, কোকমৃখী। 
তুমিই উমা, শাকন্তরী, শ্বেতা, কৃষ্ণা, কৈটভনাশিনি, "ীতনয়নী । তুমিই 
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হিরণ্যাক্ষা, বিরুপাক্ষী, সুধাত্রাক্ষ । তুমিই বেদশ্রতি-মহাপুণা? ত্রশ্ণ্যা বা বেদহিতা 
এবং জাতবেদসী অর্থাৎ ব্রদ্ধা্দির সপরিজ্ঞাতী বা অতীতজ্ঞ] ৷ 
জ্ঞানিরা তোমাকে শ্বাহা, শ্বধা, কলা, কাষ্ঠা, সবদ্বতী, বেদমাত, গায়ত্রী 

এবং উপনিষদ বলে থাকেন। ম্হাদেবি! আমি পবিত্র চিত্তে তোমার স্তব 
করলাম, তুমিই রতি, মোহিনী, মায়া, লজ্জা, দীখি, প্রকৃতি ও জগতের 
জননী স্বরপা। দেবী তখন সন্তষ্ট হয়ে পাণ্ডবকে “তুমি শত্রগ্ণকে জয় করবে* 
বলে অন্তহিত। হবার আগে বলেছিলেন : 

নর তুমি নারায়ণ তোমার সহায়। 

তোমারে জিনিতে পারে কে হেন কোথায় ॥ 

কিবা সে অন্যের কথ! নিজে বজধরু। 

ইন্্রও তোমার রণে হইবে কাতর ॥ 

এতেক কহিয়া ছূর্গ। হৈলা অন্তহিত । 

বর লভি পার্থ চেল! রথে আরোহিত ॥ 





বাঙালীর দুগাপুজ্জা 


যিনি ছুর্গাতি নাশ করেন, তিনিই হচ্ছেন দুর্গ ॥ চণ্ডীতে (তিনি শধ বলেছেন 
শ্রৎকালে যে মহাপৃজা হয়, সেই পৃজায় য়ে ভক্তির সঞ্জে শামা? হা 
শুনবে, আমার দয়া সে সব ছুর্গতি থেকে মুক্ত হবে। শরতবালে হুগতিমাশিন। 
ুর্গার পৃজা হয় তবে এই মহাপুজাকে বলা হয় শারদীয় পৃজ1। শ্রীরাধা 
শরৎকালে লীতা৷ উদ্ধারের জন্ঠ দেবীর প্রথম পূজা করেছিলে" এব' মায়ের 
কৃপায় তিনি জরী হয়েছিলেন এবং তাই তিনি করেছিখেন বিজয়ার দন উৎদ। 
আমরা এখন পুজা বাদ দিয়ে কেবল করি উৎসব। 

ভারতের অন্থান্ স্থানেও ছুর্গাপুজ ভিন্ন ভিন্ন নানে হয় তা আগে বগেছি। 
কিন্তু বডেশটৈরশালী ভগন্নাতার যে দশতৃজা মৃত্তি আমরা পুজা করি, মে ৫ম বিবাট 
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পুজা আর কোন প্রদ্দেশে কেউ করেন না। দশপ্রহারণী মা পরমাহ্থন্দরী তার 
ডান পা সিংহের পিঠে ও বাঁ পা অন্থরের কাধে দিয়ে তাকে বর্শাবিদ্ধ করেছেন 
ও তার গা দিয়ে ঝরে পড়ছে রক্তের ধারা এবং মায়ের মুখমগ্ুলে রয়েছে 
রোধের ভাব। তার ডান দিকে রয়েছেন লক্ষ্মী ও গণেশ এবং বীর্দিকে রয়েছেন 
সর্বতী ও কান্তিক। মায়ের এই রণরঙ্গিনী রাজসী মৃতি ধ্যানের মৃতি হলেও এই 
দেবী মৃতি মামরণ পুজা করি, আমাদের উদ্দেশ্ট শক্তি সঞ্চয়ের | 

শাস্ত্ে আছে কলিযুগে অশ্বমেধের বিকর হচ্ছে ছূর্গা পুজা! তাই বোধহয় 
সাজা গণেশ সর্বপ্রথম গোঁডবঙ্গকে শক্রমুক্ত করে এই মহাপুজ! করেছিলেন। 
এই পৃজায় দরকার পর্বস্থানের মৃত্তিকা, অপ্তসিদ্ধু, সর্বতীর্ঘের বারি ও মহোৌষধি। 
তাই সাধারণের পক্ষে এই সব জিনিষ সংগ্রহ করে মহাপুজ। কর! ছিল খুবই 
শক্ত। তারপর সম্রাট আকবরের আমলে আবার দুর্গাপুজ! করেছিলেন তাহের- 
পুরের নাজ কংপনাবায়ণ রায়। তার তখন খরচ হয়েছিল আট লক্ষ টাকা। 
তাঁবই অনুকরণে পরে নদীয়াধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র রায় কৃষ্নগরে প্রবর্তন করেছিলেন 
রাজনাজেশ্বরী হূর্গাপূজা ! | 

ইংরেজ আমলে বাঙলাদেশে জমিদার শ্রেণীর ধ্বনীব্যক্তিরাই দুর্গাপূজার বিপুল 
ব্যয়ভার বহন করতে একমাত্র সমর্থ ছিলেন বলে, তারাই কলকাতা সহ 
বাঙলাদেশের 1বভিন্ন জেলায় এই মহাপুজা' সামাজিক মধাদা প্রদর্শনের জন্থা 
আবস্ত পরেন এবং কালক্রমে তিনি জগৎ ক্ুণনী বলে এই পুজা অর্ধশতাবী 
ধরে হচ্ছে আবার সার্বজনীন পূজা পে । এই শারদীয়! পূজার অর্থ হচ্ছে একমাত্র 
' শক্তির "আরাধনা, তাই সাহিতাসম্রাট বস্কমচন্দ্র বলেছিলেন “বাহুতে তুমি মা 
শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি, তোমারই প্রতিমা গাড় মন্দিরে মন্দিরে” তিনি 
শক্তির সঙ্গে শ্রীর্থনা করতে বলেছিলেন ভক্তি! এ ভক্তি মানে দেশাক ভক্তি, 
দেশের মাটিকে ভক্তি, মহাপ্রভুর কথা দাকে বলে শুদ্ধভক্তি। এই জগজ্জননী 
মা দুর] কত বপেই ন1] আবার প্রকাশ পেয়েছেন । কখনও তিনি চণ্তী, 
কখনও তিনি চামুণ্ডা, কখনও তিনি কালী, কখনও ব1 তিনি কাত্যায়ণী, লক্ষ্মী, 
সরঘ্বতী, উমা, পার্বতী, অশ্থিকা, মাহেশ্বরী, ভগবতী, জগদ্ধাত্রী ৭ আরও কত 
কী? কিন্তু সকলের মুল হচ্ছে এক মাত্র শক্তি সঞ্চয়ের জন্য প্রার্থনা । 

হর্গতিনাণিনী ছুর্গামগ্ুলীর মধ্যে শক্তিকে কেন্দ্র করেই লক্ষ্মী, সরশ্বতী, 
কাতিক, গণেশ প্রভৃতির অবস্থানও বল! ধায় শক্তিরই গ্চোতক। এই শক্তির 
মূলকেন্দ্র হচ্ছেন ছুর্গা আর লক্ষ্মী হচ্ছেন সম্পদরূপ শক্তি, সরহ্বতী হচ্ছেন 
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গণশক্তি ও কাতিক হচ্ছেন সামরিকরূপ শক্তি। শক্তিকে সংহত করার জন্মই 
দেবী পুত্রকন্তা লমভিব্যহারে উপস্থিত হয়েছিলেন অসুর বিনাশের জন্ত ! বলা- 
বাহুল্য 'শ্রীরামচন্দ্ও তাই শক্তি সঞ্চয়ের জন্যই আশায় বুক বেঁধে পুজা করে 
ছিলেন দেবীর । তিনি জয়ী হয়ে 'তাই সীতাকে উদ্ধা9ৰ করেছিলেন। 

বাঙালীর এই দুর্গাপূজার মধো রয়েছে যে শত্তিসাধনার বিশিষ্টতা তা বিশ্বৃত 
হয়ে যেদিন থেকে বাঙালী হ্থরু করেছে ভক্তিহ]নের মত মাকে দাড় করিয়ে 
আত্মতৃপ্তির জন্য কেণল উৎসব? সেধিন থেকেই শুরু হয়েছে দেশের তথা 
আমাদের হুঃখ হুর্দটশ। | মাত প্রণামে এহ প্রচায়ের গন্ধই পণ্ডিত হরপ্রসাদ 
শান্্রী বলেছিলেন বাঙালী একটি মাত্মবিশ্বত আতি।. মার প্রপিদ্ধ সাংবাদিক 
ও ন্বলেখক পাচকাড বন্দ্যোপাধ্যায় মখাশয় বলেছিলেন £ 

“এই মাটিতেই ধশভুঙঞর প্রতিমা গডিণা বাঙাপী জবস সার্থক করি। এই 
মাটিকে মা-মা বলিয়া বাঙালী একবার গডাগাড দাও! তোমা দেহ পবিজ্র 
হউক, তোমার মন্ুষ্যগন্ম শার্থ$ হউক।' বনোএ৩।মূ॥ 

বাঙলায় প্রচলিত তুর্গাপুজার প্রাঙমাণ গুণ পায়কল্পশাটি কালীবিলাসতন্তরে 
পাওয়া যায়। “বহু ভাম্কু শশি সম্নিভং,*_-তাহাব ত্রনযন পারকল্পিত হ্ইয়াছে। 
তৎসম্পর্কে বল! হইয়াছে,_“এমসাহ ধইনংও অঞ্জনা তলা এবং হষ পরিবর্ধনং 


বৃণাম” অর্থাৎ তাহার অগ্রিনেত্রে আমাদের পাপ অন্মসাৎ করেন, হ্যনেত্রে তিনি 
জ্ঞানালোক দান করি আমাদিগকে অন্ধকার হইতে জ্যোতির্লোকে লইয়। যান 
এবং তীহান্দর তৃতায় স্থানগ্ধ জ্যোৎনাব্ষা চন্দ্রনেত্রে তান আমাদগকে আশৈশব 
আমরণাশড কাল পধস্ত আশন্দ বর্ষণ বিয়া যান। 


৯ 


সেকালের সমাজে দুগণপূজ। 


“সেকালে বাঙলার জনসাধারণ মাসে এক টাকা আয় করলে পেট 
ভরে কালিয়া পোলাও থেতে পারতো | এ কথা লিখেছেন রিয়াজ-ইস- 


১৪১ 


সালাতীন'"এর অজ্ঞাতনামা মুসলযা লেখক। সম্রাট সাজাহান ১৬৩২ 
গীটার এক আদেশ বলে সাম্প্রতিককালে নিমিত সমস্ত হিন্দুমন্দির 
ধংস করবার আদেশ দেন। তার পুত্র সম্রাট আওরজজেবও মেদিনীপুরের 
একটি মন্দির নির্মাণ প্রসর্ণে মাদেশ দেন যে, ওই মন্দিরকে ভেঙ্গে ফেলতে 
হবে এবং সেই সঙ্গে বিগত বারো বছরের মধ্যে যত মন্দির নিমিত হয়েছিলো 
সে সবও ধ্বংস করতে হবে। এছাডা প্রাচীন মন্দিরার্দির সংস্কার করাও তিনি 
নিষিদ্ধ করে দেন। ওয্যালী সাহেব লখেছেন ; 
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হিন্দু বিদ্বেধী আওরঙ্জেবের ধর্যান্ধতা খুব প্রবল থাকলেও তার স্থদীর্থ 
রাজাকালে ( ১৬৫৮-১৭০৭ খ্রীঃ ) অন্নকষ্টের কোন উল্লেখ নেই। বরং সেই 
সময় সমগ্র বাঙলাদেশের যে এঁতিহাপসিক বিবরণ পাওয়া যায়, তা থেকে নবাব 
সায়েস্তা থার স্থশাসনে বাঙলায় কিছুকাল টাকায় আট মন চাউল পর্যস্ত বিক্রিত 
হয়েছিল । একথা আজ প্রবাদে পরিণত হয়েছে । তাই সায়েস্তা খা মহা 
উল্লাসে ঢাকায় একটি তোরণদ্বার নিশ্নাণ করে তাতে লিখে দিয়ে যান, ষে 
রাজ্জার রাজত্বকালে পুনরায় এপ স্থুলভ মূল্যে জাঁনিষপত্র পাৎয়! যাবে, তিশি 
ছাডা আর কেউ যেন এই দ্বার উদযাটন না করেন। 

ফরাসী পরিব্রাজক বানিয়ে সেই সময় ভারত ভ্রমণ করতে করতে বাঙলায় 
আনলেন, তিনি ১৬৬ থেকে ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দ পধক্ঞ ভারত ভ্রমণ করে লিখেছিলেন: যে 
বাঙলাদেশ হচ্ছে ম্ব্গভূমি 'জিঙ্গেৎউল- বলাৎ। এখাশে তীর বর্ণনার অংশ 
বিশেষ উদ্ধত হলো। তিনি লিখেছেন : 

মিশর দেশই চিরকাল পুথিণীর মধ্যে সমধিক উর্বর ও শব্যশালী বলে 
প্রসিদ্ধ। কিন্তু আমি ছুবার বাওলাদেশে গিয়ে যা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি, তাতে 
বাঙলারই এ বিষয়ে প্রধান দাবী. মিশর নয়। এখানে তওুল এত অধিক 
পরিমাণে উৎপন্ন হয় যে নিকটবর্তী শ্রদেশেব কথা দুরে থাকুক বহু দৃরব্তী 
দেশের লোকেরাও বাঙলার অন্নে পালিত হয়। করমগ্ুল উপকূলে মছলী- 
পত্তন প্রভৃতি বন্দরে এবং সিংহুল মালঘীপ প্রভৃতি নিকটবর্তা দ্বীপে বাঙলার 
চাউল প্রেরিত হয় । চিনিও এখানে যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং দক্ষিণাপথে 


১৪৭, 


ও আরব মেসোপটিমিয়া প্রতি দেশেও প্রেরিত হয়। এ ছাডা নানারূপ 
সুখাদ্ত ফল ও মিষ্টান্নের জন্য বাংলাদেশ স্ুবিখ্যাত। মিশরের মত না হলেও 
”গাধূম এখানে যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। বাঙলার লোক অন্নভোজী বলে গোধুমের 
চাষ হয় এখানে অল্প। চাউল ঘ্বৃত ও নানাপ্রকাব তরিতরকারী এখানে অতি 
তুচ্ছ মূল্যে বিক্রী হয়। এক টাকায় কুড়িটার বেশী পক্ষী পাওয়া যায়। 
ছাগল ও মেষ প্রচুর। শৃকর এত প্রচুর যে, পোতুগীজর] শৃকরের মাংস 
খেয়ে প্রাণ ধারণ করে। মৎস মেলে এখানে অপধাপ্ত। এক কথায় লোকের 
জীবনধারণের উপযোগী নান! রকম জিনিষে বাঙলাদেশ পরিপূর্ণ । তাই স্থায়ীভাবে 
-পোতু্গীঙ্গর] এ দেশে বাস করেছে । 
সেই সময় বাঙলায় পাচ টাকায় দোল ছুর্গোৎসব হতো বলে কালীপ্রসন্ন 
, বন্দ্যোপাধ্যায় “বাঙলার ইতিহাস” নামক গ্রন্থে লিখেছেন। অষ্টাদশ শতকে 
প্রথমে নবাব মুশিদকুলি খার রাজত্বেও টাকায় ৫।৬ মন চাউল পাওয়া যেতো । 
তাই এক টাকায় এক মাস পোলাও কালিয়! খাবার কথ! মুসলমান এ্রতিহাসিক 
লিখে গেছেন । মুশিদকুলি খর দৌহিত্র সরফরাজ খার আমলে যশোবস্ত 
রায় ঢাকায় রাজকাধ নির্বাহ করত্ঠেন। তার স্থশাসনে তখন কৃষিকর্মেব এত 
উন্নতি হয় যে, আবার টাকাম্ম আট মন চাউল হলো দেখে যশে।বন্ রায় 
সায়েস্তা থার তোরণ ছার মহাসমারোহে একবার উদঘাটন করলেন। 
অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি বর্গার হাঙ্গামান জন পশ্চিমবঙ্গে অন্নকষ্ট স্থুরু 
হয়েছিল । ১১৫৮ সালে রচিত 'মহারাষ্ট্র পুরাণের কয়েক লাইন এখানে উল্লেখ্য £ 
বরগির তরাসে কেহ বাহিব না হয়। 
চতুর্দিকে বরগির ভয়ে রসদ না মিলে ॥ 
চাউল কলাই মটর মষরি খেসারি। 
তেল ঘি আট চিনি লবন একসের করি ॥ 
টাকা সের হৈল আনাজ কিন্তে না পাএ। 
ধুদ্র কাঙাল জত মইরা মইরা জাএ 
ওম্যালি সাহেবও বঙ্গ-বিহা'র-৪ডিষ্যাপ ইতিহাসে বর্গীদের বিষয় লিখেছেন £ 
010) 204 15985151718) 73610691 21916 2908960৫116 18528965০01 
[175 1121901925. 93010 [00187 200 15061181) 1600105 88166 $ 
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01001699101) 2190 0150699১, 06 11082101865 000111061-7709101763, 
1915819 81) 9101770151165 101) ৮2191100 5000688 ৮৪ সা 
011160110 1718619 (0 006 0901015. 

ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর কলকাতার প্রবীণ তহশগীলদার গোবিন্দরাম মিত্র 
১৭৫২ খ্রীষ্টাব্জের ২* নভেম্বর বর্গীর হাঙ্জামায় রাষ্্রবিপ্রবের সঙ্গে সঙ্গে রাঢ় 
অঞ্চলে অন্নকষ্টের উল্লেখ করে রিপোর্ট করেছেন যে, প্যাট বছর ধরে যেরূপ 
দুতিক্ষ ঘটেনি, অধুনা ছু বছর ধরে অন্নকষ্ট্রের জন্ত কোম্পানীর মাশুলখানায় 
অল্প জম! ধার্য করতে হয়েছে ।” তারপর ছিল ধর্মঘেষী শাসকের অত্যাচার । 
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তার নির্দেশ মতে ১৭১ ও ১৭৫২ গ্রীষ্টাকে চাউলের দাম হয়েছিল 
যথাক্রমে টাকাম্স বত্রিশ সের ও ষোল সের। এ ছাড়া অন্ত শয্যের দাম ছিল 
টাকায় একমন ও বার সের। তেল ছিল টাকায় যথাক্রমে আট সের ও পৌনে 
চার সের। 

১৭৮? শ্রীষ্টান্জে অনুষ্ঠিত কাটোয়ার কাছে একটি গ্রামের দুগগাপুজায় ব্যয় 
হয়েছিল আশি টাকা চৌদ্দ আনা বলে জান] যায় । প্রফুল্পচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
কাটোয়৷ অঞ্চলে মহাভারতের হাতে লেখা পুথি অনুসন্ধানের সময় একখানি 
মহাভারতের মধ্যে জনার্দন শর্মার বাড়ীর ছুরগগোৎসবের একটি হিসাব পান। 
সেই :পুজা অনুষিত হয়েছিল বাংল! ১১৮৭ সালে। কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যয় 
বাঙ্গালার ইতিহাসে” উহার উল্লেখ করেছেন। ছুই শতক অ'গে দুর্গোৎসবে 
কি রকমের খরচ হতো, তার একট আভাষ নিয়ের তালিকা থেকে পাওয়া যাবে। 


দুর্গা প্রতিমা ৫:০৩ 
পুরোহিতের দাক্ষণা তি 
ভাল চাউল ১৭ মন ৬২৫ 
কাপড ৮*০৪ 
ডাল আতপ চাউল ৪ মন ২২৫ 
কলাই - *৫৬ 
স্বত ১ মণ নু 


১৪৯৪ 


ময়দা ৪ মণ ২৩৭ 


চগির ১ গ্ুশ ৫০৪ 
সন্দেশ ৭" ৩৩ 
তরকারী দিঃ ২"০৩ 
তেল-্”১॥ মণ ৭০৩৬ 
ফল ফুলারী ১০০ 
মসল! দিঃ ১১২ 
চুণ "৪৩ 
চন্দন, ধৃপ "৪০ 
বান্থকর | ৩+০৩ 
গুড ৬০৩ 
দধি ৫০5 
তুগ্ধী ৩*০৪ 
চিশি ৫৩ 
কাষ্ঠ তা 
নারিকেল ২-০০ 
লবণ *৫৩ 
পান স্থপারি ১০০৪ 
শপ ১টা -৫৩ 
নাপিত ৫০ 
বেয়ার! ১০০ 


মোট খরচ ৮৫*৯০ 

তারপর উনি" শতকে কলকতায় দুর্গাপূজা! উপলক্ষে সাহেবদের আমন্ত্রণ কবে 
আপ্যায়ন পরেন সর্বপ্রথম প্ূপলাল মল্লিক । এর উদ্দেশ ছিল দামাঙ্গিক প্রতিউ।। 
[াত ভ্রথণকারী হাচিসন সাহেব এ বিষয়ে ধা লিখেছেন তা! নিষ্নে উদ্ধ'ত হলো £ 
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১৪৯৫ 


বর্তমান শতকের তৃতীয় দশক থেকে স্থরু হয়েছে সার্বজনীন পুজা । এই 
ধরণের দুর্গা পূজায় খরচের বাঁধাধরা কোন নিয়ম নেই। পাঁচ লক্ষাধিক টাক! 
ব্যয় হয় এমন পুজাও এখন কলকাতায় বিরল নয়। তাই এখানে কালাঘাটের 
ছোট সার্বজনীন পূজায় ১৩৮৩ সালে কত ব্যয় হয়েছিল তার হিসাব একট! 
দেওয়া হলো৷। ন্মরণ রাখতে হবে যে, সেকালের পূজায় “দীয়তাং ভূজ্যতা* 
ছিল প্রধান। তাই পুজায় সতের মণ চাউল, চার মণ ময়দা ও এক মণ স্বৃতের 
প্রয়োজন হয়েছিল। নিয়ে যে পুজার হিসাব দেওয়া হলো৷ তাতে লক্ষমীপৃজা 
সমেত ব্যয় হয়েছিল ৬৯২৫২ টাঁকা এবং ভোজনের কোন ব্যবস্থাই ছিল না। 
এই হিসাব কলকাতা ঈশ্বর গান্গুলী শ্রটস্থ ডিষেন্ম ইউন্টি থেকে গৃহীত । 


মণ্ডপ ১৫৪৮০ ০ 
ফেস্ট, ২৫০ * 
প্রতিমা ১৬৫ ০"০ ০ 
পূজা ও ভোগ ৭১৬০০ 
আলোকসজ্জা ৭২৫:- ৪ 
পুরোহিত ৭৫০৩ 
বিসর্জন ই 
যাতায়াত বাবদ ৩6", ০ 
রেশন ০৮৮০5 
ঢাকী ১৬৫০০ 
ছাপ ৬৪৫০৩ 
লক্ষমীপূজ ১৯৬*০০ 
সাজসজ্জা ৪৩৮০ ০ 
অস্বু ৩৫০০ 
কুলী ৯০:০০ 
বিবিধ ৮২০৩ 
বিজন সম্মিলনী ২১৩-০০ 

মোট খরচ ৬৯২৫*০০ 


আলোচ্য তালিকা দুটি হতে বিগত ছুশে! বছরে প্রতিমার. মূল্য যেখানে 
বেড়েছে (৫ ২১৬৫০) তিনশো তিরিশ গুণ, বাজনদারের খরচ বেড়েছে 
যেখানে (৩ £ ১৬৫) পঞ্চায় গুণ; সেখানে পুরোহিতের দক্ষিণা (৮ £৭€) 
মাত্র সাড়ে নয় গুণ বৃদ্ধি আজকের দিনে খুবই অকিঞ্চিংকর রলে মনে হয়। 


১৯৬ 





/ ২ অন্ভুনের দুগস্তব 

ভারতবর্ষ মৃখ্যত ছিল একটি হিন্দুধর্মরাষ্ট্র। ভারতের বুকে রামায়ণ মহাভারতের 
যুগ থেকে হিন্দুধর্ম, হিন্দু সভ্যতা ও হিন্দু শক্তির যে প্রাধান্য ঘটেছিল তা 
উজ্জ্লল হয়ে 'মাছে ইতিহাসে তার আপণ বৈশিষ্ট্যে। ভারতের জনগণের মন 
রামায়ণ-মহাভারতের সুত্রে গীথা। এই ছুই মহাকাব্যের মধ্যে রচিত কাহিনীর 
ব্যাঞ্তনা আছে। আর সে কাহিনীর অস্তরালে আছে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতিগ মূল 
মক্। তাই রামায়ণ মহাভারতের সেই পৌরাণিক যুগেও শিবজায়া দুর্গা 
শক্তির উৎসরূপে দেবতা! মণ্ডলীতে স্থান পেয়েছিলেন বলে রামচন্দ্র ও অঙ্জুনি 
তার! উভয়েই জগন্মাতার স্তব ঝ৷ পৃক্জা। করেন। 

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্রে ছূর্যোধনের বিপুল সৈন্য দেখে যুদ্ধেন আগে শ্রীরু্ অজ্নের 
হিতের জন্য ছূর্গান্তব করতে বলেন। অন্ধুন রথ থেকে নেমে নহ জানু হয়ে 
শত্রগণের পরাজয়ের জন্য দুর্গাপ্ততি করে যুদ্ধে জয়লাভ করেন। রামচন্ত্রও 
রাঁবপের বধের জন্ত অকালে (শরৎকালে ) দুর্গাপুজা করেন। রামচন্দ্র একশো 
আটটি নীলপদ্ম দিয়ে দেবীর পূজায় প্রবৃত্ত হন, কিন্তু দেবী দুর্গা ত্বাকে 
পনীক্ষা! করার জন্য একটি নীলপন্ম লুকিয়ে রাখেন। একটি পদ্ম কম দেখে 
রামচন্দ্র তার নিঙ্গের একটি চক্ষু উৎপাটন করে দেবীর পাদপস্মে যখন অর্পণ 
করতে অগ্রদর হন, গুখন দেবী ছুর্গা আবিভূর্তী হয়ে রামচন্্রকে নিংস্ত 
করেন এবং তার মনোবাঞ। পূর্ণ করেন। 

্মরণযাত্রেই ইন্দ্রাি দেবগণকে দুর্গম শত্রুর লঙ্কট থেকে উদ্ধার করেছিলেন 
বলে ইহার নাম 'দুর্গা। এই দুর্গার সহম্র নাম আছে। দেবীর ভিন্ন 
ভিন্ন নামনিরুক্তি সম্বন্ধে, দেবীপুরাণ ও ব্রদ্ষবৈবর্তপুরাণের প্রকুতিখণ্ডে বিস্তারিতভাবে 
লেখা আছে। দেবী হুর্গার ত্রিনেত্র, তাই মূনিগণ তাঁকে 'ত্রান্বকা” বা 
এত্রিনয়নী* বলে থাকেন। চন্ত্র, হুর্ধ ও বাযু-_এই তিনটি হচ্ছে ছৃর্গার ত্রিনেত্র 
স্থরপ। 
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সোমসর্ধানিলাস্ত্রীণি যস্থা নেত্রাণি ভার্গব। 
তেন সা ত্র্যস্বকা দেবী মুনিভিঃ পরিকীতিতা ॥ 
অজুে ভগবান শ্রীকষের নির্দেশে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বেই তার সামনে 
যে দুর্গাস্ততি করেছিলেন, সেই স্তোত্র প্রত্যহ সকাল বেল! যে ব্যক্তি পাঠ করেন, 
বক্ষ রক্ষ, পিশাচ, শত্রু, সর্প প্রভৃতি দস্তী ও রাজকুল হতে তার আর কোন ভয় 
থাকে না। তিনি বিবাদে ও সংগ্রামে জয়প্রাণ্চ, বন্ধন ও চৌর হতে বিমুক্ত, 
দুর্গ হতে উত্তীর্ণ, লক্ষমীবান ও আরোগ্য এবং বলসম্পন্ন হয়ে শতনর্ধ জীবত 
থাকেন বলে মহাভারতে লেখা আছে। তাই অর্জনের ছুর্গান্তবে মাতৃবন্দনা 
ছিল কিরণ তা দেখাবার জন্য এখানে উদ্ধার করছি £ 
(১) 
নমন্তে সিদ্ধসেনানি ! আর্ধে! মন্দরবাসিনি । 
কুমারি ! কালি! কপাল ! কপিলে! কষ্ণপি্গলে ॥ 
হে সিদ্ধসেনানি ! আর্ধে! মন্দরবাসিনি ! কুমারি! কালি। কপালি! 
কপিলে ! কৃষ্ণপিঙ্গলে ! আপনাকে নমস্কার করি । 
(২) 
ভদ্রকালি ! নমস্তভ্যং মহাকালি! পমোহস্ত তে। 
চণ্ডি! চণ্ডে! নমস্বভ্যং ভআরণি! বরবণিনি ॥ 
হে ভদ্রকালি! আপনাকে নমস্কার ; মহাঁকালি! আপনাকে নমস্কার , 
চগ্ডি! চণ্ডে! তারিণি! বরবণিনি! আপনাকে নমস্কার ! 
(৩) 
কাত্যায়নি ! মহাভাগে ! করালি ! বিজয়ে! জয়ে ! 
শিথিপিচ্ছ্যজধরে ! নাঁশাভর্ণভূষিতে ॥ 
হে কাত্যায়নি! মহাভাগে ! করালি! ব্জিয়ে ! জয়ে! শিখিপিচ্ছধ্বঙ্গবরে ! 
শানাভরণভূষিতে ! আপনাকে নমস্কার । 
| (৪) 
অটুশৃূলপ্রহরণে ! খডগখেটকধারিণি । 
গোপেন্্রসম্তান্থজে ! জোষ্টে! নন্মগোপকুলোত্তবে ॥ 
হে অট্রশুলপ্রহরণে ! খড়গখেট কধারিণি ! কৃষ্ণা্জে ! জ্যেষ্ঠে! নন্দগোকুলো- 
ভবে! আপনাকে নমস্কার । 


১৪৮ 


(৫) 
মহিষাস্থকপ্রিয়ে ! নিত্যং কৌশিকি ! পীতবাসিনি ! 
অট্টহাসে ! কাকমুখি ! নমস্তেহস্ত রণপ্রিয়ে ॥ 
হে মহিষরক্তপ্রিয়ে! কৌশিকি ! পীতবাপিনি ! অট্রহাদে ! কাকবদনে ! 
রণপ্রিয়ে আপনাকে নমস্কার । ৃ্‌ 
(৬) 
উমে ! শাকম্তরি | শ্বেতে ! কৃষ্ণে! কৈটভনাশিনি। 
হিরণ্যাক্ষি! বিরূপাক্ষি ! স্বধুত্রাক্ষি! নমোহত্ব তে ॥ 
হে উমে! শাকভ্তরি! শ্বেতে! কষে! কৈটভনাশিনি ! হিরণ্যাক্ষি ! 
বিরূপাক্ষি! ধুত্রাক্ষি! আপনাকে নমস্কার । 
(৭) 
বেদশ্রাতিমহাপুণ্যে ! ব্রদ্ধণ্যে আতবেদসি। 
জন্বকটকচৈত্যেযু নিত্যং লঙ্লিহিতালয়ে ॥ 
হে বেদশ্রবপজনিত মহাপুণ্যে ! ব্রদ্মণ্যত্বপপ ! হুতাশনম্বরূপ ! জদ্বু-কটক- 
চৈত্যবািনি! আপনাকে নমস্কার । 
(৮) 
্বং ব্রদ্ধবিষ্তা [বগ্ভানাং মহানিদ্রা চ দেহিনাম্‌ । 
স্কন্দমাততগবতি ! দুর্গে! কান্তারবাসিনি ॥ 
আপনি সমুধায় বিদ্ভার মধ্যে ব্রহ্মবিদ্তা এবং প্রাণিগণের মহানিদ্রা! হে 
কাতিকেয়জননি ! ভগবতি ! হুর্গে ! মহারণ্যবাসিশি ! আপনাকে নমস্কার | 
(৯) 
স্বাহাকারঃ ন্বধা চৈব কল! কষ্ঠৌ সরম্বতী | 
সাবিত্রী বেদমাতা ৮ তথা বেদান্ত উচ্যসে ॥ 
আপনি স্বাহ, শ্বধা, কলা, কাষ্ঠা, সরন্বতী, সাবিত্বী, গায়ত্রী ও বেদাত্ত, আপনাকে 
নমস্কার | 


কা 


(১৯) 
স্ততাসি তং মহাদেবি! বিশুদ্ধেণাস্তরাত্মন1। 
জয়ো৷ ভবতু মে নিত্যং তত্প্রসাদাদ্রণাজিরে ॥ 
হে মহাদেবি। আমি বিশুদ্ধ অন্তরে আপনার স্তব করলাম । আপনার 
অনুগ্রহে রণক্ষেত্র যেন জয়লাভ করতে লমর্থ হই। 
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(১১) 
কাস্তারভয়ছুর্গেষু ভক্তানামালয়েযু চ। 
নিত্যং বদলি পাতালে যুদ্ধে জয়পি দানবান্‌ ॥ 
আপনি ভক্তগণের রক্ষার জন্য সর্বদাই ছূরগমপথে, ভ়স্থানে ছুরগমদেশে, 
ডক্তগণের গৃহে ও পাতালে বাস করেন, আর দানবগণকে যুদ্ধে পরাজয় করে থাকেন। 
(১২) 
বং জননী মোহনী চ মানা শ্রী: প্রীৈব চ। 
সন্ধ্য প্রভাবতী চৈব সাবিত্রী জননী তথা ॥ 
আপনি রতি, মোহিনী, মায়া, লজ্জা, লক্ষ্মী, সন্ধ্যা, দীপ্ডি, প্রকৃতি ও 
জগতের জননী । 
(১৩) 
তুষ্টিপুষ্টিধতিদীপ্রিশন্্রাদিত্যবিবন্ধিনী । 
ভূতিভ্তিমতাং সংখ্যে বীক্ষসে [সদ্ধতারণৈ: ॥ 
হে দেবি! আপনি তুষ্টি, পুষ্টি, ধুতি, চন্তনুধ্যউজ্জলকারিণী দাণ্ডি ও 
সম্পন্নদের সম্পদ , আর যোগি ও পরিব্রাজকগণ ধ্যানে আপনাকে সন্দরশন ফরেন। 
অজ্জ্জনের ভক্তি দেখে মানববৎসলা বরদ ওগবতী অন্তপ্ীক্ষে আকাশমাগে 
অবস্থান কবে বললেন 'হে বীর! তুমি অল্পকাল মধ্যেই শক্রগণকে পরাজিত 
করবে । নর, নারায়ণ তোমার সহায়। অন্য শক্রর কথা ক, স্বয়ং বজ্রধগ 
ইঞ্জও তোমাকে জয় করতে পমর্থ হবে ৭,,এই কথ! বলে দেবী ছূর্গা সেই 
স্থানেই অন্তহিত হণ্েন। 
নাট্যকার কবি রালকৃষ্ক রার বাংলা ভাষায় মহাভারতের যে প্রাঞ্জল 
অনুবাদ করেছেন, সেখান থেকে ভগবাণ শ্রীকষেম নির্দেশে অজুনের হুর্গাস্তবের 
কিছু মংশ নিয়ে উদ্ধত হলো : | 
দুর্গাস্তব 
শত্রুদের পরাজয় হেতু 'এইক্ষপণ। 
দ্ধমুখ হয়ে কর ুর্গার স্তবন॥ 
কুষ্ণভাষে রখ হৈতে নামি ধনগয়। 
আরম্িল৷ দুর্গান্তব সভক্তি হৃদয়। 
হে সিদ্ধসেনামি আধ্যে মন্দরবাসিনি। 
কুমারি কাপালি কালি কল্যাণদায়িনি ॥ 
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করালি বিজয়ে জয়ে উষ্ে কাত্যায়ণি। 
মহিষ্লাধরপ্রিয়ে চণ্ডি নারায়ণি ॥ 

স্ব তব করি আমি অন্তরাত্মা সনে। 
প্রণিপাত করি যাতা৷ তোমার চরণে ॥ 
মানবধৎমীলা দুর্গা অজুর্নের স্তবে। 

তুষ্ট হয়ে দেখা দিলা দূর শৃন্ভ নভে ॥ 
কুষের সমীপে হুর্গা কহিল! অর্জনে । 
অগ্নকালে শক্রুদলে জিনিবে স্বগণে ॥ 
নর তুমি' নারায়ণ তোমার সহায়। 
তোমারে জিনিতে পারে কে হেন কোথায় ॥ 
কিবা সে অন্ঠের কথা নিজে বজ্রধর। 
ইন্দ্র তোমার এণে হইবে কাতর ॥ 
এতেক কহিলা দুর্গা হৈলা অন্তুহিত । 
বর সভি পথ ঠৈলা পথে আরোহিত ॥ 


প্রথম দুর্গোত্সব 


বাঙলাদেশে হুর্গাপূজা যেৰপ সমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়, এরূপ আর কোথাও 
হয় না তা আগে বলেছি। গাচশো বছর আগে এ পূজা আমাদের দেশেও প্রচলিত 
ছিল না। বাল্সীকি রামীয়ণে তাই ছুর্গাপূজার কোন কথা নেই। সেখানে মহধি 
অগত্ত রাবণ ধধ করবার জন্য শ্রীরামচন্দ্রকে সব্তিদেব স্র্ষের উপাসনায় খন 
নিবিষ্ট করতে উপদেশ দেন এবং তার শক্তি বর্ণনাকালে মহধি তাকে বলেন £ 

“ইনি রশ্বি দ্বারা সমস্ত উদ্ভাবন ও দেবান্থরকে পালন করেন। 
সর্বদেবাত্মক, তেজন্বী, অমোঘ বোদত্তরয় প্রতিপাগ্ঘ, বেদবপুঃ ও জলোৎপাদক |, 
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মূল বাল্মীকি রামায়ণে ছুর্গাপুজজার কথা না! থাকলেও, কবি কৃত্তিবাস তীর 
রচিত বাঙল! রামায়ণে রাবণ বধের জন্য অকালে বোধন ক'রে শ্রীরামচন্দ্রের 
দুর্গা পুজ্জ করার কথা যা লিখেছেন তা হচ্ছে কৃত্তিবাসের নিজন্ব কর্পনা। কিন্ত 
ব্যাসদেবের মূল মহাভারতে দুবার দুর্গা পূজার উল্লেখ আছে। প্রথমে যুধিষ্ঠির দ্বাদশ 
বর্ষ বনবাসের পর এক বৎপর অজ্ঞাতবাসের সময় তাদের কেউ যাতে পরিচয় 
না পায়, তার জন্য তিনি দুর্গার শব করেন। পরে অন্ন কুরুক্ষেত্রের 
অব্যবহিত পূর্বে শ্রীকুষের ননির্দেশে কৌরবদের পরাজয় ও রাজ্য প্রাপ্তির জন্য 
নতজান্নু হয়ে মরক্ষেত্রেই ছুর্গাস্ততি করেন। এ কথা পূর্বেই বিধ্বত হয়েছে। 
দেবী দুর্গা সন্তষ্ঠ হয়ে উভয়ের মনস্কামন। পূর্ণ করেন।  “ছছূর্গং নাশয়তি য। নিত্যং 
সা ছৃর্গা পরিকীতিতা* তাই যিনি ছুরগতি নাশ কবেন, তাকেই আমর] বলি ছু! । 

বাউলাদেশে তাহ্রেপুরের বাজা কংসনারায়ণ রায় সর্বপ্রথম ছুর্গার প্রতিমা 
নির্মাণ ক'রে দুর্গোৎসব করেন বলে কিন্বদন্তী। কেউ কেউ আবার লিখেছেন যে, 
দিনাজপুরের রাজা গণেশ সর্বপ্রথম ছুগী পূজা করেন, তারপর করেন কৃষ্ণনগরের 
রাজ! রুষণচন্দ্র রা । কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চিত্রশালায় পাল রাজত্ব- 
কালের একটি দশভূজ। প্রস্তরমূতি আছে। স্থতরাং সে-সময়ে যে গৌড়বজে 
দুর্গার মতি নিমিত হয়েছিল, তার প্রমাণ পাওয়া বায়।ঞ 

রাজা নংসনারায়ণ বৃদ্ধ বয়সে পুণ্য অর্জনের জন্য প্রাচীন কালের মতো! বঙজ 
করার ইচ্ছা করেন। তখন তার পুরোহিত বংশে খুব বড এক পণ্ডিত ছিলেন। 
তার নাম পণ্ডিত পথেশচন্দ্র শান্ী। রাজা পণ্রতদের যজ্ঞ করাব জন্য আহ্বান 
করলে পণ্ডিত রমেশচন্ত্র শান্্ী রাজাকে যজ্ঞ করতে নিষেধ করে বলেন যে, 
খষিরা [বশবজিৎ্, রাজন্থয়, অশ্বমেধ ও গোমেধ এই চারটি যজ্জরকেই বলেছেন 
মৃহাযজ্ঞ। যীরা সকল রাজ্য জয় ক'রে সম্রাট হতে পারেন, একমাত্র তারাই 
এইসব মহাযজ্ঞ করতে পারেন। আপনি দিলীর বাদশাহের অধীদে একজন 
সামস্তরাজ! মাত্র । ক্তরাং আপনি পআাটের মত এইসব যজ্ঞ করার অধিকারী নন । 
এ ছাডা, অশ্বমেধ ও গ্োমেধ এ ছুটি যজ্ঞ কলিযুগে করাও শান্তর কর্তৃক নিষিদ্ধ 
হয়েছে। অধিকন্ত, একমাত্র ক্ষত্রিয় ছাড়া এই যজ্ঞ করার কারুর অধিকার নেই। 
আপনি ব্রাহ্মণ, শান্তর যদি মানেন, তাহলে এ যজ্জে আপনার কোনো অধিকার নেই। 

রাজা পণ্ডিতের কথায় একটু ছুমখত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এমন কি 





* প্রথম দুর্গা পুজা কে করেছিলেন সে বিষয়ে যথেষ্ট প্রম:ণ না থাকার খুক 
মতভেদ আছে। 
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কোনো যজ্ঞ নেই যা আমি করতে পারি? শান্ধী মশাই তখন বললেন £ 
একটি মহাযজ্ঞ আছে, সেটি হচ্ছে জগন্মাতার উদ্দেশে ছুর্গোৎ্সবের অনুষ্ঠান কর! । 
দুর্গোৎসব? কই, এরকম কোনো কথা তো কখনও শুনিনি। ছুর্গাপৃজ্জার 
কথ শুনেছি; প্রাচীন কালে. রাজা রথ ও সমাধি বৈশ্য এ পূজা করেছিলেন 
-এ কথা বললেন রাজা । 
পণ্ডিত রমেশচন্দ্র শান্ত্রী তখন রাজাকে বললেন যে, হোম আর পৃজা যে 
আকারেই করা হোক, তাকেই দেবতার অর্চনা বলা যায়। সত্যযুগে স্থরখ রাজ 
ও বৈশ্ঠ সমাধি ছুর্গাপৃঙ্গা ক'রে মহাফল লাভ করেছিলেন, আপনিও যদি তীর 
মতো দেবীর পৃঙ্গা করেন, তাহলে আপনারাও সকল যজ্দের ফললাভ হবে। 
অন্তন্য পন্ডিত যারা ছিলেন, তারাও সকলে রমেশচন্দ্র শান্দীর কথায় সায় দিলেন। 
একজন পণ্ডিত তখন বললেন যে, স্থরথ বাঁজা ও সমাধি বৈশ্ঠ কি নিয়মে 
কি ভাবে পুজা করেন? সে সব কথা কোন পুরাণে নেই। কেবল চণ্তীতে আছে 
যে, স্থরথ রাজ1 ও সমাধি বৈশ্য তিন বছর ধরে শল্লাহারে, তারপর অনাহারে 
তারপর নিজের বুকের রক্ত বলি স্বরূপ মাকে নিবেদন ক'রে তবে দেবীর সাক্ষাৎ 
পান, কিন্ত কলিযুগে কি তা সম্ভব? চণ্তীতে আছে ঃ 
দেবীর মৃন্ময়ী মতি করিয়া নির্ম।ণ। 
পত্রপুষ্পে পুজে তীর! করিয়া ধেয়ান ॥ 
অল্লাহারে অনাহারে ব্যাপী বধন্রয়। 
বক্ষরক্তে ফলে-ফুলে উভয়ে পুজয় ॥% 
অতঃপর, পগ্ডতিতবগ বিভিন্ন পুরাণে দুর্গার বিষয় সে সব বিভিন্ন ক্রিয়া 
ও পৃজাপদ্ধতি আছে, তার সঙ্গে নৃতপ কিছু সংযোজন ক'গে শবৎকালীয় 
দুর্গাপূজার একটি পদ্ধতি তারা ঠিক ক'রে দন এবং বলির জন্য নিজের "|ায়ের 
রক্তের পরিবর্তে যে কোনে পত্ত রক্ত দেবাএ অন্ত তীঁরা বিধান দেন। যে 
পূজাপদ্ধতি তীরা স্থির করেন তাতে বহু দূর দূর স্থানের নানারকম দুশ্রাপ্য 
জিনিস ও পাহাড-পর্বত ও নদ-নদীর জল প্রভৃতি সংগ্রহ করতে রাজার ব্যায় 
হয় প্রায় আট লক্ম টাকা। কলা বৌ প্রপঙ্গে ইতিপূর্বে ছুশ্রাপ্য নধনদীর জল 
ও অন্যান্য পুজাপোকরণের কথা বলা হয়েছে । যা হোক কংসনারাঘণের পূজ! দেখে 
দেশের লোক তখন মুগ্ধ হয়ে যায়। হঠারপর ক্রমশঃ দেশের অন্ঠান্ত ভূমধ্যকারীগণ 
তাকে অনুসরণ করেন। এইভাবে ছুগাপূৃজ' বাঙলাদেশেপ্রচলিত হয়। 








* ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী কৃত চণ্ডীর অন্ব17 থেকে গৃহীত। 
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এ €-০৯ চিত্তু ডাকাতের দুর্গাপুজ! 


আজ থেকে প্রায় চারশো বছর আগে গঙ্গার ছুই কুল যখন ভীষণ 
স্বাপদসন্কল বন-জঙ্জলে পরিপূর্ণ, তখন কাশীপুর চিৎপুরের গভীর অরণ্যে চিতু 
ডাকাত নরবলি দিয়ে যে দশভূজ! ছুর্গার পুঙ্জা করতো, সেই দ্বেবী আজও 
বিদ্যমান। ১৭৫৮ খ্রীষ্টাকে কোম্পানীর রাজত্বেও চিৎপুরের জঙ্গলের বিষয় 
পত্র-পত্রিক'য় উল্লিখিত আছে । রেভারেগু লঙ সাহেব লিখেছেন ঃ 

0711)5/810 95 (105 29015 10910 5101) 105 010 0011001 
[২080 25 100৬১ 1] 1106 061066 11) 1)011569 ৮6] 8 10)1101) 11)15090 
117 ৬/111) 10817515200 3117099049৫ ০ 51281792110 [09915 ৪04 411 
10175 01 7110. [1105 10716168 01 21] 51069 07 (115 ০109 5489 ৬০1৯ 
[1)1010. (021000115 ২০৬10, 1846) 

হরিসাদন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন £ এচত্পুর পে কলিকাতার একটি আত 
পুরারালের পথ। খোগল বাদশাহদিগের আমল হইতে এই পথটির অস্তিত্ব। 
তখন ইহার ছুই পার্থে গীষণ দল সিলন। দঈ জঙ্গলেব মধ্যস্থলে অপ্রশন্ত 
বনপথ | এই পথে যাত্রীরা, কাপলিক এবং শাক্ত-সন্্যাসীর', সেই পুরাকালে 
চিন্দেশ্বরী সাঁকুর দেখিয়া, অঙ্গ 7 সমাচ্ছন্ন 2তারঙ্গীর মধ্য দির কালীঘ]টে যাইতেন। 
চিন্রেশ্বপীর নাম হইতেই এই পথটির নাম 'চিৎপুর+ হইয়াছে। চিত্রেশ্বরীর মন্দির 
বছকালের | স্ববামপ্রসিদ্ধ হলওয়েল স|হেবেন আমলের ব্লাক জমিদার গোবিন্দরাম 
মিত্র এই মন্দিরটি নৃতন কনিরা নির্মাণ করিয়? দেন।” 

আমাদের দেশে বহু প্রাচীনকাল থেকে পুণ্যার্ষীগণ পুণ্য সঞ্চঘের ও ডাকাতরা 
অর্থ সংগ্রহের জন্য কালীর কাছে নরবলি দিত। ডাকাতদের ধারণা ছিল 
দেবী প্রসন্ন হলে তার] বহু ধনব্ত্ব পাবে। এখনও বাঙলা দেশের সবত্র 
“ডাকাতে কালী” দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু “ডাকাতে দুর্গা” একমাত্র 
কাশীপুর-চিৎপুর ছাডা আর কোথাও আমার নয়নগোচর হয়নি। ইষ্ট হীনডয়া 
কোম্পানীর আমলে লেফটেন্াণ্ট হিকস্‌ এই নহুরলি প্রথা রদ করতে বিশেষ 
চেষ্টা করেও তিনি ফ্লবতী হন নি। ১৮৩২ খ্রীষ্টান পধন্ত এই প্রথ। 
বাঙলাদেশে প্রচ শত ছিল বলে লঙ সাহেব লিখেছেন । [00081 99018110969 
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81৩ 81509 1:900611 6৮910 5 1965 1832. ১৮২৯ গ্রা্টাৰ থেকে 
ছয় বংসর অক্লান্ত পরিশ্রম করে ক্যাপ্টেন ক্যান্ধেল ও মেজর ম্যাকফারসন 
পূজায় নরবলি দেওয়া এদেশ থেকে বিদূরিত করেন। কিন্তু ১৮৫৫ শ্রাষ্টাবের 
£ঠ1 জুলাই তারিখেও “সমাচার দর্পণে” হুগলী জেলায় একটি নরবলির সংবাদ 
প্রকাশিত হয়। সংবাদটি এই £ 

কিয়দ্দিবল হইল জেল! হুগলীর অন্তবতাঁ কালীপুর গ্রামে এক সিদ্ধেশ্বরী 
আছেন তাহাকে পুজা করিয়া এক দ্বিবস পুজারীরা দ্বার বন্ধ করণাত্তর 
গমন করিয়াছিল। পর দিবন তথায় আসিয়। এ পুজারীরা দেখিলেন যে কতক 
গুলি ছাগ ও এক মহিষ ও এক নর এ সিদ্দেশ্ববীর সম্মুথে ছেদিত হইয়া 
পড়ির়। আছে, ইহাতে তাহারা অন্থমান করিলেন যে পুধপন্মনীতে কেহ পুজা 
দিয়া থাকিবেন ইহাতে পৃজারীরা নরবলি দেখিয়া! রিপোর্ট করাতে তত্র 
রাজপুরুষ অস্ত্রশস্ত্রাদি সম্বলিত বহু লোক সমভিব্যবহারে তখায় আসির! 
অনেক সন্ধান করিলেন কিন্তু তাহাতে কিছু অবধারিত হয় নাই, আমরা 
অন্থমান করি যে দস্থ্যদিগের কুকি এনপ কর্ম হই থাকিবেক। । হুগল। 
জেলার ইতিহাস ও বঙ্গ-সমাজ, ১ম খণ্ড )। 

গুণের দিক দিয়ে শক্তির প্রকাশ ত্রিবিধ--সব, রজঃ ও তমঃ। দ্ৃগাপুজা 
হচ্ছে রাজসিক পৃজা, আস্থরিক শক্তির ধ্বংস এই পুজার লক্ষ্য। . শক্তি 
উপাসনার মনস্কামন! সিদ্ধি হয় বলে এ দেশের জনগণ ধন, যৌবন, রীপ, 
যশ, শত্রু জয় ও সুন্দরী স্ত্রী লাভের জন্য যেমন ছুর্গাপুজা করেন, ডাকাতবা 
ঠিক তেমনি অর্থলাভের জন্য সেকালে কালা পূজা করতো । দুর্গা প্রথমে 
কিরাত ও শবরগণের উপাশ্ত দেবী ছিলেন বলে জান! যায়। চিতু ডাকাত 
কিন্কু কালী পুজ্রা না ক'রে হুর্গাপূ্জা করতো, এইটি ছিল তার বিশেষত্র। 

চিতু ডাকাতের পুনে! নাম ছিল চিত্বেশ্বর রাম়্। নেকালে তার ভয়ে 
পঠ্চিমবন্্রের লোক কম্পিত হতো। আগে থেকে চিঠি দিয়ে, সে ডাকাতি 
করতে যেতে! ও যাবার আগে দেবী ছূর্গার বোডশোপচারে পৃজা কঃরে নর- 
বলি দিয়ে তার পর চিতু ভাকাত যাজা করতো। এই ডাকাতের বংশে 
পরে রঘু ডাকাতের আবির্ভাব হয়েছিল। ডাকাতির জন্য রঘুর নামও 
বাঙলাদেশে খযাতিলাভ করে এবং তার স্বত্বেও অনেক অলৌকিক কথা 
আজও প্রবাদের মতে। প্রচলিত আছে। চিত্র দুর্গা চিতুর দেবী বা চিত্তেশ্বর 
বলে প্রাচীন গ্রন্থে লেখা আছে । নিউরেল সাহেব লিখেছেন 
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প্রাচীন আগমশান্ত্রে ছুর্গামুতির নয়টি রূপের বিষয় জানা যাঁ়। মহিষা- 
স্থরমপ্দিনীর রূপ-কল্পনায় দেখা যায় যে, দেবী দুর্গা দশহত্য প্রসারিণী, ভ্রিলোচনা, 
নীলোৎপলা ও মন্তকে চন্দ্রকল। সমস্থিত জটামূকুট । অতসী ফুলের স্যার গায়ের 
রঙ, তম্বীকটি, ভ্রিভঙ্গিম ঠাম, দক্ষিণ হস্ত সকলে ব্রিশূল, খড়, শক্তাযুধ, চক্র 
ও গদা, আর বীদিকের হস্ত সমূহে পাশ, অস্কুশ, ঘেটক, পরস্ত ও ঘণ্ট]। 
পদতলে স্বন্ধবিহীন রক্তবঝরা মহিষ। তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে 
নাগ-পাশবদ্ধ অন্থুর--অন্থুরের হস্তে তরবারী ও ঢাল। দেবীর ভ্রিশখল অন্থরের 
বক্ষস্থল ভেঘ করেছে-_রক্তাক্ত অন্থরের দৃষ্টি ভযঙ্কর। দেবীর দক্ষিণ পদ 
সিংহের উপর ও বাম পদ স্থাপিত মহিষের উপর। 

চিতুর পৃজিত ছূর্গার কিন্তু কিছু বৈশিষ্ট আছে। দেবী অস্থরদলনী 
সিংহবাহিনী হলেও, তীর ছু-পাশে লক্ষ্মী-সরম্তী ও কাতিক"গণেশ নেই। 
প্রচলিত দুর্গা মুতিতে কোথাও ব্যাজ দেখা যায় না, কিন্তু চিতুর ছূর্গা 
প্রতিমার পরিবেশের মধ্যে আছে একটি বাঘ। প্রাচীনকালে কাশীপুর থেকে 
কলকাতা যখন জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চল, তখন ভাকাতর। “বনে-জঙ্গলে বাঘকে সম্ভষ্ট 
করে পুজো করতো | দদক্ষিণরাস্্রের বাহন হচ্ছে বাঘ। এখনও ২৪ পরগণার 
দক্ষিণাঞ্চলে দক্ষিণ রায় ও বাঘের পুজা একত্রে হয়। চিতু ডাকাতের পুজিত দেবী 
দুর্গার নাম হয় চিত্বেশ্বরী ও কাশীপুরের গভীর অরণ্য ছিল চিতু ভাঁকাতের 
আবাসভূমি, তাই তার নাম হয় চিবপুর । কালক্রমে চিত্রপুর হয়ে যায় 
চিৎপুর। ডাকাতরা কালীকে সন্ধষ্ট করার নন্য সেকালে নরবলি দিতো, 
এখানেও চিত্তেশ্বরীর কাছে নরবলি হাতা বলে একেও কালী বলে ভ্রমক্রমে 
অনেকে না দেখে লিখেছেন। রেভারেণ্ড লঙ সাহেব ১৮৪৬ গ্রীষ্টাবে চিতু ডাকাতের 
দেবী চিত্তেশ্বরীর কাছে যে সর্বাপেক্ষা বেশী নরবলি হতো তাও লিখেছেন। 
তার বর্ণনার অংশবিশেষ উদ্ধত হলো £ 
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চিতু ডাকাতের দুর্গা, দেবা চিত্রেশ্বরী খুব জাগ্রতা বলে সেকালে খ্যাতি- 
লাভ করেছিল, তাই দিনের বেল! বনু ধনী ব্যক্তি লোক-লম্কর নিয়ে মনস্কামন! 
সিদ্ধির জন্য, চিৎপুরের ঘন জঙ্গলে দেবীকে পুজা দেবার জন্য আসতেন। 
একবার নবাবের সেনাপতি চত্রপানি দত্ত বু লোকজনসহ চিত্তেশ্বরীকে পুজা! 
দিতে যান, চিতু ডাকাত তখন পূজায় আলীন, চিতু অত সৈন্য দেখে তাদের 
পূজা দিতে বাধা দিলে উভয় পক্ষে সংঘর্ষ হয় ও তাতে বহু হতাহত হয়। 
নবাব সৈন্য চিতুকে ধরে ফেলে, তারপর তার প্রাণদণ্ড হয়। 

শ্রীরামপুরের রেভারেগ্ড ওয়ার্ড সাহেব তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রস্থেও চিৎপুর ও 
কালীঘাটে নরবলির যে বর্ণনা রেখে গেছেন তাও উল্লেখ্য £ 
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চিতু ডাকাতের মৃত্যুর পর দারুবিগ্রহ চিত্তেশ্বরী জঙ্গলে পড়ে রইলেন, 
বন্ধ হলো তীর পুঞ্জা-পাঠ। এই ভাবে বন ব্ণর অতীত হবার পর ১৫৮৬ খরীষ্টাবে 
নৃসিংহ ব্রদ্ষচারী নামে এক তান্ত্রিক পাধু ভাগীরথী 'ভীরে চিৎপুরের বশে যোগ 
সাধনা করতেন! তখন বহু মতশ্যজীবী এখাশে গঙ্গায় মাছ ধরতো এবং 
তারাই ছিল সাধুর অনুগত ভক্ত। সাধু এখানে তারাচন্র 'গাসন স্থাপনের 
পর একদিন গভীর রাতে চিত্তেশ্বরী তাকে জঙ্গল থেকে বের ক'রে প্রতিষ্ঠা 
করার জন্য স্বপ্নে শির্দেশ দেন। তান পরের দন বহু অন্ুসন্ধাপের প্র দেবীকে 
উদ্ধার ক'রে তার দারুমুতিতে পুনরায় প্রা প্রতিষ্ঠা করেন। ধেবী [চতেখরার 
মৃতি উদ্ধারের সময় নৃসিংহ ব্রদ্ষচারী দেশীর বক্ষস্থলে আটটি চরণে লেখা 
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ছুটি প্লোক দেখতে পান। তিনি সেই মন্ত্রে পুজা করেন এবং বল! বাহুল্য 
আজও সেই গুপ মন্ত্রে চিতু ডাকাতের পৃজিত ছুর্গাদেবী চিত্রেশ্বরীর পুজা হয়। 

ভাগীরথী তীরব্তা কাশীপুরের উক্ত জঙ্গলাঙ্কীর্ণ স্থান মুশিধাবাদ ছেলার 
অন্ততম জমিদার মনোহর ঘোষের জমিধারীর অন্ততুক্ত ছিল। বসতি স্থাপনের 
জন্য জর্জল পরিফার করার সময় সাধুকে দূর্গা পুজা করতে দেখে কর্মচারীগণ 
তাকে স্থান ত্যাগ. করতে নির্দেশ দেন। কিন্তু স্থানীয় প্রজাবৃন্দ সাধুর 
অলৌকিক শক্তির কথা জমিধারকে জানালে তিনি দেবীর জন্ত ৩৬ বিঘা 
জমি সাধুকে ব্র্গোততর ন্ববণা দান করেন এবং মনোহর ঘোষই চিত্তেশ্বরীকে 
প্রথম কুটির থেকে একটি মন্দির নির্মাণ ক'রে তাঁকে সেখানে সংস্থাপিত 
করেন। পুরাতন মন্দির ভগ্র হলে ১২৮৬ সালে কাশীপুর নিবাসী স্বর 
কুমার কালীকুষ্ণ রায় বাহাদুরের বণিত৷ শ্রীমতী ন্র্যরাণি দ্রাপী বর্তমান মন্দির 
নির্মাণ ক'রে দেন বলে একটি ফলকে উৎকীর্ণ আছে। 

শ্বেতপ্রত্তরমণ্ডিত বিরাট পাটমন্দিরের মধ্যে এই দেবীকে ভূলম্পত্তি দান সম্বন্ধে 
নিয়োক্ত কথাগুলি আর 'একটি ফলকে লেখা আছে £ 

“শ্রিশ্ীচিত্রেশ্বরী হুর্গাদেবী* ৩৫৬ বংসর পূর্বে শ্রীচৈতন্ত অস্তরক্গ পার্ধদ অগ্রত্ধীপে 
ও ঘোষপাডার বান্দেব ঘোষের বংশধর বর্ধমান ও মুশিদাবাদ জেলার 
সীমান।য় কুলাই গ্রামের জখিদার মনোহর ঘোষ ও তাহার পত্বী শেওডাফুলী 
ব্রাজার কন্তা উভয়ে ১৫৮৬ খ্রীষ্টার্ধে “এই চিত্বেশ্বরী দেবীর মন্দির স্থাপন 
করিয়া! কিছু ভূসম্পত্তিসহ তদীয় সেবাফ্তে মহাস্ত ৬নৃপিংহ ব্রম্মচারীকে দান 
করেন। পুর্বে চিতু ডাকাত এই দেবীকে পুঞঙ্জা করিতেন ।” 

দেবীর প্রথম সেবায়েত এই বিধান ক'রে যান যে, তার শিষ্কগণের মধে) 
ধনি সেবায়েত হবেন, তার জ্যোতিষশাস্ত্রে বাৎ্পত্তি থাকবে ও তিনি বিবাহ 
করতে পাপ্রবেন না। সাত পুরুষ ধনে শিষ্ক পরম্পরায় উক্ত নিয়ম পালিত 
হয়। কন্ত অষ্টম সেবায়েত গ্যামন্ুন্দর ত্রহ্ষচারা সর্বপ্রথম বিবাহ করেন ও 
তার হয় ছুটি কন্া। কনিষ্ঠ! কন্তা ক্ষেত্রমণির সঙ্গে হালিশহরের আনন্দমোহন 
রায়চৌধুরীর বিবাহ হয় ও তীর পুপ্রদ্য়ের নাম চণ্তীচরণ ও তারাচরণ। ১৮*১ 
বীষ্টাবে চগণ্তীচর়ণের সময় ইংরেজ সরকার কাশীপুরে কামান ও গোলাবারুদ 


৮ এপ পপ 


ক বহু প্রাচীন গ্রন্থে শ্রশ্রীচিতেশ্বরী “ছূর্গা দেবীকে কেবল 'কালী' বলে তল 
লেখা হয়নি, তার নামও “চিত্তেশ্বরী"র বদলে “চিত্রেশ্বরী” (বল উক্ত হয়েছে দেখা 
যায়। এই দুটি ভুলই মারাত্মক । লেখক 


ছ্ঙচে 


তৈরী করার কারখানা! করার জন্য ভূমি সংস্কার আইন অনুসারে চিত্তেশ্বরীর 
২৪ বিঘ! দেবোত্তর সম্পত্তি নিয়ে গঙ্গার ধারে “কাশীগুর গান শেল ফ্যাক্টাবী” 
প্রতিষ্ঠা করেন। চত্তীচরণের পর তীর ভাই তারাচরণ, তারপর তৎপুত্র 
পঞ্চানন সেবায়েত হন। তিনি অকালে একপুত্র ও ছুই কন্যা রেখে পর- 
লোকগমন করলে তীর স্ত্রী ব্রহ্মচারিণী বিন্বমাতা দেবী সেবার ভার গ্রহণ 
কবেন। এবং আজও তিনি সেবায্েতরূপে চিত্তেশ্বরী হুর্গামা তাৰ সেবাকায স্ুষ্ুৰূপে 
প্রত্যহ সম্পাদন করছেন। তীর পুত্রের নাম রবীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী । 

চিতু ডাকাতের চিতে্বরী ছুর্গার দ্বাক্মূতি পুরাণস্ত হিসাবে বাঙলাদেশের 
প্রাচীন অন্যতম পুরা'কীতি। কারণ চারশে| বছরের প্রাচীন ছুর্গামৃতি আর কোথাও 
দেখা যায় না। দেবী পূর্বে ছিলেন পশ্চিম-মুখিনী ; কথিত আছে রামপ্রসাদকে 
গান শেখাবার অন্য তিনি হন দক্ষিণ-মুখিনী। একদা রামপ্রসাধ হালিএহর 
থেকে গান গাইতে গাইতে কলকাতা আসছেন, এমন সময় তীর প্রাণারাম 
সঙ্গীত লহবী শুণে চত্তেশ্বরী মন্দির থেকে একটি কুমারী তাকে দীডিয়ে গান 
গাইতে অনুরোধ করলে, মাতৃমঙ্গীতে বিভোর রামপ্রমাদ বালিকাকে বলেন-- 
"গান শুনবি তো ফিরে তাকা”। বালিকা তখনি অন্তহিত হলেন, 'আগ 
সাধানমগ্র সেবায়েত পরে দেখলেন যে, দেবী [চত্তেশ্বরী হয়েছেন দন্িণান্যা । 
এরতিহাসিক যোগেন্দ্রনাথ গুধু, পণ্ডিত শিবেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ লেখকগণ 
তাদের গ্রন্থে এই অলৌকিক ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন । 

রবিবাসরের একটি অধিবেশন ১৩৫৯ সালে লেখক চিত্তেশ্বী মন্দিরে 


আহ্বান করেন এবং “দেবী চিত্তেশ্বরী ও চিৎপুরের ইতিকথা” নামে একটি 
প্রবন্ধও পাঠ করেন। উক্ত প্রবন্ধটি ১৩৬০ সালে চেত্র মাসে তৎসম্পার্দিত 
“সব্যসাচী” মাসিকপত্রে প্রকাশিত হয়। তারাচক্রে পঞ্চমুণ্ডির আন ও বঙ্গের 
প্রাচীনতম দুর্গামৃতি দর্শন করে সাহিতিযকগণ অভীভৃত হন। অস্থরধলনী ছুর্গী 
হচ্ছেন পুর্ণ শাক্তির প্রতীক। তার বিভিন্ন রূপ কল্পনা ও আনাধশার দিক 
বিচার করলে দেখা যায় যে, সেখানে যেমন আছে আত্মোম্নতির প্রার্থনা, 
সমষ্টি কল্যাণের হাঙ্গত, তেশনি আছে দানবীয় শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের 
উদাত্ত আহ্বান । দেই আহ্বান সার্থক রূপ লাভ করুক, মায়ের কাছে দ্বীনের এই 
প্রার্থনা । ববীক্রনাথও দেশযাতৃকার ধন্দনায় মায়ের উদ্দেশে তাই বলেছেন £ 

"ভান হাতে তোর থড্ঞা জলে ব হাত করে শঙ্কাহরণ,-- 

ছুই নয়নে স্নেহের হাসি, ললাট নেত্র আগুনবরণ। 


দেব-দেবী---১৪ ৯ 


ওগো মা তোমার কী মুরৃতি আঙ্জি দেখি রে! 
তোমার দুয়ারে আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে । 
তোমার মুক্তকেশের পৃঞ্জমেঘে লুকায় অশনি--- 
তোমার আচল ঝলে আকাশ তলে রৌদ্রবসনী |” 





প্রাণরুষ্ণবাবুর দুগেৎসৰ 


দুর্গাপূজা বাঙলার জাতীয় উৎসব। এ রকম মহোৎসব ভারতবর্ধে আর 
কোথাও হয় বলে শোনা যায় না। আঠারে৷ ও উনিশ শতকে দুর্গাপূজার 
জন্য ওয়ার্ড সাহেব লিখেছেন যে, একমাত্র কলকাতায় ব্যয় হতো পুজায় তখন 
পাঁচলক্ষ পাউওড অর্থাৎ প্রায় সত্তর লক্ষ টাকা । ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে ফ্যানি পার্স তার 
ভ্রমণ বৃত্তান্তে দুর্গাপূজার একটি ধিবরণ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন £ “ছূর্গা' 
নামে হিন্দুদের যে প্রশিদ্ধ দেবী আছেন, তারই সম্মানে যে উৎসব হয়, তার, 
প্রস্তুতি চলে আশ্বিন মাসের শ্ুক্ুপক্ষ থেকে। শুরুপক্ষের পাচ দিন পরে 
ষীর দিন দুর্গা জেগে ওঠেন ও সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী এই তিন দিল চলে 
তার পুজা ও মহাসমারোহে দেবীর “অনারে হদ্র উৎসব। নবমী পুজার 
দিন দেওয়া ইয় বলিদান, এবং সেদিন এক কোপে পণ্ড বলি দিতে ন1 পারলে পুজা 
শ] কি নিরর্থক হয়। দশমীর দিন ছুর্গাকে গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে উৎসবের 
হয় পরিসমাপ্তি | ধনী বাঙালীবাবুর! পুজাব সময় যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেন, 
'তার কোন হিসেব পাওয়া যায় না। 'আর একজন ভ্রমণকারী “স্কেচেম অফ 
ইপ্ডিয়াগ্তে লিখেছেন 17100009 111 010108615 18151) 1015 016857165 
1 1195 111 06501511185, তিনি ১৮১১--১৪ গ্রীষ্টাৰক *ধস্ত এদেশে ছিলেন। 


২১৬ 


মে সময় কলকাতায় যত ধনী ব্যক্তিদের বাড়িতে দুর্গাপূজা হতো, তাদের 
লকলকে টেক্কা মারেন চু'চুডার বাবু প্রাণক্ণ হালদার । তার কথা পূর্বের 
নিবন্ধে কিছু উল্লিখিত হয়েছে। পূজার কয়দিন বাইজীদের নাচগান ছাড়া সহেবদের 
জন্য থাকতো হ্ুরার স্ুব্যবস্থা। হাচিলন সাহেব তীর গ্রন্থে এ বিষয়ে একটি 
স্থনদার বর্ণনা রেখেছেন। যথা £ 

[80195 9915 51919280 %/10) 010105100 01 51815, ৬1065 
01 9৬৪19 51060185, 90210111006 10 8595 01 01:5512] 010. ৪৬61 
5809151৬৩ 1770170196210 09%81265 0081 ০০০1৫ 05 1180061)৮ 09119 
90166 2079116 200 061151)1. 

হালদার মশাই “আ্যাপিটাইট* ও *ডিলাইট* বাডাবার জন্মে পুজোপ- 
লক্ষে চুঁচূড়ায় ত।র প্রাদাদোপম বিরাট অট্রালিকায় পূজায় “কবল তিন দিন 
নয়, তিনি সমাগত আহত এনাহৃত অগণিত ব্যক্তিকে নাচগানে ও পান- 
ভোজনে দশ দিন ধবে আপ্যায়িত করতেন। প্রতি বছর দুর্গাপূজায় তাই 
তীর ব্যয় হতো লক্ষাধিক টাকা । তাঁর বাড়িতে আমন্ত্রিত ও রবান্থৃতের মধ্যে 
ছিল না কোন ভেদাভেদ । এ সব ছাড়া তিনি দরিদ্রদের বিতরণ করতেন 
প্রতি বছর বেশ কিছু নতুন কাপড় । 

প্রাণকফের পিতা কষ্প্রলাদ হালদার উনিশ শতকে কলকাতার ৮২ জন 
ধনী ব্যক্তির মধ্যে তিনি ছিলেন ৩৩ তম ধনী। “4 90017 8000001118 
9 605 15510210501 0910002 10 (05 ১621 1822, 01859196 
800010108 10 019 18115 ৪ 006 (0৬0 নামক পুস্তকে এ কথা 
লেখ আছে। তিনিও তৎকালীন ধনী ব্যক্তিদের প্রথামত হিন্দু ধর্মোক্ত 
দোল-ছুর্গোৎসব প্রস্ভৃতি নান! ক্রীডা কলাপার্দি করতেন কলকাতা ও চুঁচুডা 
শহবে। কুফ্ণপ্রসাদ কলকাতা শ্তক্কাগারের কালেকটার সাহেবের সঙ্গে প্রথমে 
কাজ করতেন, পরে ব্যবসায় অর্জন করেন প্রচুর অর্থ, ক্রয় করেন বিশাল 
জমিদারী এবং স্থান করে নেন কলকাতার বিলাসী ধনী সমাজের একজন 
প্রধান হিপেবে । তীব তিন পুত্র শীলমণি, বিশ্বস্তর ও প্রাণরুষ্ণের মধ্যে প্রাণক 
ছিল তার সর্বকনিষ্ঠ। জ্যেষ্ঠ পুত্র নীলমণিও লাট সাহেবের ন্যায় আট ঘোড়ার 
গাড়ী ভিন্ন চলিংতন না। এলং পিতার সঞ্চিত বহু অর্থ অপব্যায়ের পর 
কলকাতার জানবাজারের বাড়ী বিক্রি করে তিনি কটকে বাস করেন বলে 
পূর্বোক্ত পুস্তকে লেখা আছে। যথা 


২১৯ 


0715171/7575/100 72170 
**5৪. 81581 0210 (01 8০০10012194 09119) 1185 6০610. ৬ 8506৫. 
95811888810119 0৮ 101১ 51095 501) 7০০11709106 1791041 9/1)05৩ 
19085 ৪00 10709179105 10 101 98281 06108 50910 155 1651099 100৬ 
2 00069018 800 1015 01011165 ৬1১৬/21)01)01 2100. 1১141)011910178, 
[70181 8216 11510 178101011% 21 01011100191). (1১৪৮০--71 4) 
কষ্খপ্রসাদের কনিষ্ঠপুত্র প্রাণরুষ্চের কথা ১৮২২ লালে প্রকাশিত পুস্তকে 
স্বান *পায়নি। তার জোষ্ঠ ভ্রাতা নীণমণির মতন তিনিও পণিপাম চিন্তা না করে 
সামাজিক মর্ধাদা রক্ষার জন্য কী ভাবে ধ্বংস হয়েছিলেন আলোচ্য নিবন্ধটি তারই 
একটি জলন্ত প্রমাণ । | 
তার হূর্গাপূজাগ বিষয়ে ১৮২৫ শ্রীষ্টান্দের ২৯ অক্টোবর তারখের '“সমাচার 
দর্পণে* প্রকাশিত একটি সংবাদের এই প্রসঙ্গে কয়েক লাইন উল্লেখনীয়। 
পুজায় স্বর্ণ ও রৌপ্যশিমি৬ থাল গাড়ু ঘটি বাটা ইত্যাদি সামগ্রী 
প্রস্তুত হইয়াছিল এবং গীত বাদ্চ রোশনাই ও বাটীর সঙ্জা যেখানে যাহা 
সাজে সেই স্থানে তাহা এশায়াসে দিয়াছিলেশ তাহা সর্বত্র এক দৃষ্টান্তস্থপের 
ন্যায় হইয়াছে। শুণা যাইতেছে যে এমত বুহদ্যাপারে যে কোণ মংশে ক্রি 
হয় নাই ইহাতে বাবু মহাশয়ের! ও অধ্যক্ষ সঞ্লে অবগ্ত ধন্যবাদের ভাগী 
হয়েন। কলিকাতা ভবানীপুর চু চূড়া নপাা চন্দননগর প্রভৃতি নান! 'দগ্গেশীয 
্রাঙ্ষণ ও কায়স্থাদি এবং ইংরাজ প্রভৃতির নিকট নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরিত হইয়াছিল। 
প্রাণরুষের বিলাসিতার কথা সেকালে লোকস্থতিতে প্রবাহিত স্তে হতে 
শেষে প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়। স্শীলকুমার দে 'বাংল৷ প্রধাদে” তার কথা 
উল্লেখ করেছেন। প্রবাদটি হচ্ছে £ 
ধনীর মধ্যে অগ্রগণ। রামছুলাল সরকার । 
বাবুর মধ্যে অগ্রগণ্য প্রাণকষ্ণ হালদার ॥ 
সেকালে অভিজাত পরিবারগুলি সামাজিক প্রতিষ্ঠার জন্য পুজায় যে রকম 
অর্থব্যয় করতেন, তা দেখে সংবাধপত্রগুলিও মধ্যে মধ্যে ( সমাচার দর্পণে ) 
“এ নাচের সময় কয়েক বৎসরাবধি অতিশয় লজ্জাকর ব্যাপার হইত এবং 
ষে ইংলতীয়ের সে স্থানে একত্রিত হইতেন তাহার! সাধারণ এবং মগ্তপান 
করলে আপনাদের ইন্দ্রিয় দমনে অক্ষম বলে” ক্ষীণস্বরে তার' প্রতিবাদ করতেন। 
প্রাপক হালদারের ছুর্গোৎসবের বৈশিষ্ট্য যে, তান ছূর্গাপূজ। উপলক্ষে 


২১৭. 


ব্যক্তিগত ভাবে বন্ধু বাদ্ধবর্দের নিমন্ত্রণ করা ছাডও সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন 
দিয়ে সর্বলাধারণকে তীর বাড়ীতে দশবিনের জন্য উপস্থিত হতে আমন্ত্রণ জানাতেন। 
এরূপ নজির বাউলাদেশে আর কারও নেই । ১৮২৭ শ্রীষ্টা্ধে দুর্গাপূজা উপলক্ষে 
২০ সেপ্টেম্বর থেকে ২৯ সেপ্টেম্বব পর্বন্ত এই দশর্দিন হালদার মশাই তীর 
বাডীতে উপস্থিত হবার জন্ত যে আমন্ত্রণ লিপি কলিকাতা গেজেটে (২ 
সেপ্টেম্বর ১৮২৭) প্রকাশ করেন সেই লিপিটি “হুগলী জেলার ইতিহাস ও 
বঙ্গসমাজপ গ্রস্থের ২য় খণ্ড থেকে নিয়ে উদ্ধত হলো £ 
9181) ব০0001)65 1)০00188 7১০০]] 17091109,১5 
38909০০ [:90101959) 701991 01 01111750121 
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ভ1)010 006 [05105101017 71006051055 11010 09610 9611 (51018178015 
£0 [176 326০০) 816 15578011011 501101190 10 [8৮০] 10117) ৮1011 
11161 0০010119811. | 
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(01710501913 96101510051 14, 1821. 

পনেরো বছর ধরে বাঙল। দেশের সকলের ওপর টেক্কা দিয়ে দুগগাপূজা 
করে প্রাণরুষ্। হালদারের পরিণাম চিস্কাহীন অপব্যায়ের জন্য তার সর্বনাশ 
ঘনিয়ে এলো । সামাজিক মধাদা অক্ষুন্ন রাখার জন্য শেষে তিনি মাটির নীচে 
গুপুগৃহ তৈরী করে নোট জাল করতে শুরু করলেন। শেষের ঘটনা খুবই 
মর্ান্তিক। বাবুর মধ্যে ধিনি ছিলেন অগ্রগণ্য সেই প্রাণরুষ্চ নোট জালের 


১৩ 


অপরাধে ধরা পড়লেন। বাঙলার জনপাধারণ এই খবরে শুধু মর্মাহত নয় 
ব্যথিত হলেন। তীব্র বিচার হলে কলকাতা স্থপ্রিম কোর্টে। দেশের সব 
বিশিষ্ট লোক বিচারকের কাছে এক যুক্ত আবেদনে বলেন যে, প্রাণকৃষ্ণ হচ্ছেন 
দরিদ্রের ধন্ধু, ব্রা্থণ ও ধনীব্যক্তি, তাকে দয়! করে শাস্তি কম দিন। কিন্তু 
বিচারপতি তাঁর রায়ে বলেন : যতদিন ইংরেজের আইন, থাকবে ততদিন এক 
দোষে ব্রাঙ্ষণ বলে সে সাজা কম পাবে, তা কখনও হতে পরে শা। 

812111105 5170010 5509 ৪ 1955 58815 [)1171151)1021)1 (1081 
&1)9 00161 [১817১০18101 ৪11) 011610006, (01 90101. 2. 10711011016 1185 
176%51 0681) 1600£:1560 1101 8%9] ৮/11] 08 19009871১60 50 19198 
(16 7051151) 12৬ 91515. 

বিচারক ১৮২৯ খ্রীষ্টাৰে ৯ মার্চ তীর দীর্ঘ রায়ে প্রোণরুষ। ৬০ লক্ষ টাকা 
জালিয়াতি করেছেন বলে, তাকে সাত বৎসরের অন্য পীপাস্তরের আদেশ দেন। 
কেন জানি না, বাবু প্রাণকুষ্ণ হালদার নোট জাল করেছিলেন, তখন একথা 
কেউ বিশ্বাস করেননি এবং তার দীপান্তরেব সংবাদে বাঙলার নরনারী তখন 
অশ্রপাত করেছিল। তাঁর সতের বিঘা জমির ওসব চুঁচুড়ায় গঙ্গারধারে 
বিরাট প্রাসাঘ মাত্র ২৩ হাজার ৩ শো ৩৩ টাকায় কিনলে! সরকার $ এখন 
সেই ভবনেই রয়েছে “হুগলী মহসীন কলেজ।* ম্যাকেত্রী ল্যায়াল কোম্পানী 
তার কলকাতার হেয়ার ট্রাট, রাসেল স্ট্রীট, পার্ক স্ত্রী, থিয়েটার রোড, চৌরঙ্গী 
প্রভৃতি আটটি প্রটের “5/650051$6 400 $৪102610 180৩0 [0:01061১+ 
সব ২৭ জুলাই ১৮২৯ সালে জলের দামে নিলামে বিক্রী করে দিলেন। 
এখনও হ্বগলী কলেজে গেলে প্রাণরুষ্ণের কথাই আমার স্তিপথে প্রথম উদয়. 
হয় আর তীর পরিণতির কথা ভেবে চোখ হয়ে যায় অশ্রসিজ্ত। 


ডান্স» পাগুয়ার দুগেণিতসবের শতবাধিকী 


ইস্ট ইত্তিয়া কোম্পানীর আমলে »ষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে 
সারা বাংল।দেশে ছোট বড় প্রায় সব জদ্দার বাড়িতেই ছুর্গাপুজা সুরু হয। 


১৪ 


হুগলী জেলায় যে রকম ধুমধামের সঙ্গে ছুর্গোথসব অনুষ্ঠিত হতো, সে রকম 
ধুমধাম আর কোথাও হতো! না। চু'চুড়ায় বাবু প্রাণকৃষণ হালদারের প্রাসা- 
দোপম ভবনে পুজার উৎসব চলতো! দশ দিন ধরে। আর তখন নৃত্যগীত 
পানাহার যে রকম হতো, তা কলকাতার পুজ্জাকেও যান করে দিতো। 
প্রাণরুষ্ণবাবুর পজ্জায় ব্যয় হতো প্রায় লক্ষ টাকা । তাই এই ছূর্গাকে লোকে 
বলতো! লক্ষেশ্বরী দুর্গা। হালদার যশায়ের বাড়ীতে এখন হয়েছে হ্গলী মহসীন 
কলেজ। পূর্বের নিবন্ধে তার বিষয়ে বলা হয়েছে। 

কিন্তু দুঃখের বিষয় চু'চুডার পাশে হুগলী জেলার একটি বৃহত্অঞ্চল পাওয়া থানাঃ 
একশো দশ বর্গ মাইল এলাকা দুর্গা, পৃজা বা তার উৎনব থেকে বঞ্চিত ছিল। 
একদা এই স্থান হিন্দু রাজার দ্বার শাধিত হলেও, সাহাম্থ্* সেই হিন্দু রাজাকে 
হারিয়ে পাঙুয়ার শাসনকর্তা হন; তখন থেকেই পাতুয়া হয়ে যায় একটি 
মূনলমান অধ্যুষিত অঞ্চল। এখানকার এই সব অবাঙ্গালী মুসলমানদের দোর্ 
প্রতাপে হিন্দুর বহু বধ ধরে তাদেব হিন্দুধর্মোত সব ক্রিয়া কর্ম থেকে বঞ্চিত 
ছিল। তাই এখানে কোন হিন্দু তাদের ভয়ে দুর্গাপূজা করতে পারেনি । 

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে পাওয়ার হিন্দুরা প্রথম দুর্গাপৃঞঙ্জা করার জন্য জেলার তৎ- 
কালীন ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ হেনরী জেমস নিউবেরীর কাছে আবেধন 
করেন। হিন্দুর! ছূর্গাপুজা করবে জেনেই মুসলমানর1 তখন শান্থিভঙ্গ হবে বলে 
ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে পাণ্টা আর একটি দরখাস্ত কৰে পুন্ধা বন্ধ করতে বণেন। 
এই কথা শুনে হিন্দুরা আন্দোলন স্থুক করলে কলকাতায় । মুসলমানদের 
বাধায় হিন্দুদের ধর্মকর্ম ব্যাহত হবে এ কি রকম কথা? কলকাতা তখন 
ভারতবর্ষের রাক্গধানী ; সারা ভারতের সমন্ত নেতৃস্থানীয় হিন্বু রাজা মহারাজা 
ও দেশীয় নৃপতিরা' সব তখন কলকাতায় যাওয়া আদা করেন। তা সকলে 
একতাবদ্ধ হয়ে মুসলমানদের অন্যায় দাবীর বিরুদ্ধে প্রতিবাধ করলেন। “হিন্দু 
পেটিয়ট” পত্রের সম্পাক রুষ্*দাস পাল “সোমপ্রকাশের” সম্পাদক পণ্ডিত 
হ্বারকানাথ স্গিভৃষণ পাওুয়ায় দুর্গাপূজ। সম্বন্ধে সংবাদপত্রে আন্দৌলন গ্বরু করেন। 

বলা! বান্থুল্য 'এক জোট হয়ে হিন্দুধর্মের জন্য বাঙলার হিন্দুদের ভাবুতের জাতীয় 

গ্রেস প্রতিষ্ঠা হবার দশ বছর আগে হয় এই আন্দোলন। 

পাওুয়ার নিকটবর্তী ইলছোধ-মগুলাই নিবাপী দুর্গাপ্রসন্ধ ঘোষ ও পাতুয়ার 
্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় এই পুদ্জারর জন্য বিশেষ ঘত্ব ও চেষ্টা করেন। ভারতের 
জাতীয় কংগ্রেস তথনও স্থাপ্তি হয় নি। একটি পৃজাকে উপলক্ষ্য করে সেই 
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প্রথম বাঙলার সব হিন্দু ধনী দরিদ্র নিবিশেষে সকলে একতাবদ্ধ হন। 
পাওুয়ার দুর্গাপূজা সন্বন্ধীয় বৃত্তান্ত হিন্দু পেট্রিয়ট ও সোমপ্রকাশে প্রকাশিত 
ইলে ইহা ইংরেজ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শ্যার রিচার্ড টেম্পল ছিলেন 
তখন বাঙলার ছোটলাট | তখনকার বাউলাদেশ মানে বক্গ-বিহার-ওডিস্যা সহ 
বঙ্গপ্রদেশ বা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি 

পাওুয়ায় প্রথম যিনি ছুর্গাপূজা করেন তার 11019017181 বা দরখান্ত 
ছোটলাট শ্তার রিচার্ড টেম্পলের কাছে পৌছিলে তিনি তান্ত করার জন্ত 
রী মেমোরিয়াল হুগলীর জেলাশাসক নিউবেরী সাহেবের কাছে পাঠিয়ে 
দিলে ও বলে দিলেন যে, তিনি স্বয়ং তদন্ত করে যেন সত্বর রিপোর্ট তাঁর 
কাছে পাঠিয়ে দেন। কারণ পৃজার ছিল তখন মাত্র তিন দিন বাকী। 

নিউবেরী সাহেব শ্বয়ং পাওয়ায় গিয়ে যাবতীয় ঘটনার তদত্ত করে সমস্ত 
ছোটলাট টেম্পল সাহেবকে জানালে তিনি পাুয়ায় দুর্গাপূজা করার আদেশ 
দেন। এবং বলে দেন যে, বিনাবাধায় যাতে দুর্গাপূজা অঙ্গষ্ঠিত হয়, সে দিকে 
তব তীক্ষদৃষ্টি বাখতে। দুর্গাপূজা করার সংপাদ যে দিন পাওয়ায় পৌছে, সে দিন 
ছিল বচঠী। সংবাদ পাওয়। মাত্র হিন্দুদের আনন্দের আর সীমা ছিল না। 
হগলীর ্মন্ত নেতৃস্থানীয় ও চিন্তাশীল হিন্দুবা সকলে একদিনের মধ্যে সব 
'জোগাড করে ফেললেন। কলকাতার সমস্ত সংবাদপত্রে পাওয়ায় প্রথম 
ছুর্গাপূজা হবে এই বলে সংবাদ ঘোষিত হলো! । 

জেল! শাসক নিউবেরী সাহেব যাতে পুজা নিবিষ্বে সথসম্পন্ন হয়, তার জন্য 
পাওুয়া থানায় নির্দেশ দেন। থানার দাবোগা! হিলেন কৈলাসবাবু ( কৈলাসচন্দ 
রায়) তিনি পুজা বাঁডীতে সপ্তমী অষ্টমী ও নবমীর দিন পুজার সময় বিশেষ 
পাহারার ব্যবস্থা করেন। পুজা নিবিষ্বে সম্পন্ন হলেো৷। চুতুষ্পার্বস্বিত গ্রাম 
থেকে হাজার হাঙ্জার হিন্দু নরনারী ছুর্গাপুজ্জা দেখে গেলেন। কিন্তু ভয় ছিল 
বিজয়াদশমীর দিন; সেই দিন পাছে মুসলমানর1 পখিমধ্যে বিসর্জনের আগে 
দুগ। প্রতিমা ভেঙে দেয়। তাই ন্যাজিষ্টরেটে সাহেব শ্বয়ং বেলা ২ টার সময় 
হুগলীর পুলিশ স্থপারিপ্টেপ্ডে্ট মিঃ ভবলিউ, ডি, প্রাট, ছুক্জন পুলিশ সাব 
ইন্সপেক্টর, চার জন হেড কনষ্টেবল ও ২গ্জন সশঙ্্ কনস্টেবল নিয়ে ট্রেনে 
পাওুয়া এসে উপস্থিত হলেন। থান! তখন ছিল গ্রামের ভিতরে। তার! 
নকলে থানায় গিয়ে কৈলাস বাবু ও তার অধীনস্থ অন্তান্ত পুলিশ কর্মচারীদের 
নিয়ে পুজা বাড়ীতে গেলেন। বিসর্জন দেখার জন্থ সেদিনের মত এত জন- 
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সমাগম কোন গ্রামে কখনও এর আগে হয়নি। 

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব যখন পুজা বাড়ীতে গেলেন তখন বেলা প্রায় ৩টা। 
ত্বার ইচ্ছা ছিল বেলাবেলি ঠাকুর বিসর্জন দেওয়া হবে, কিন্তু তা আর হল 
না। কারণ তখন ছিল বারবেলা $ সন্ধা! ৫॥ টার পবে বারবেল] অতীত 
হয়ে গেলে ুর্গা প্রতিমা শোভাযাত্র৷ কবে বিসর্জন দেওয়া হলো। ম্যাজিষ্ট্রেট 
সাহেব ও পুলিশ স্থপারিশ্টেডেণ্ট সহ পুলিশ বাহিনা ও অসংখ্য ব্যাক্তি 
শোভাযাত্রায় যোগ দিয়েছিলেন এনং মুসলমানরাও করণ দৃষ্টিতে এই অতৃতপূর্ব 
দৃশ্য সেদিন দেখেছিল। 

স্তার রিচার্ড টেম্পলের মুহান্ ভবতায় পাওুয়ার হিন্দুগণ তারপর কালীপু 
ও জ্বগদ্ধাত্রী পূজাও সেই বছর করেন। এই দুর্গা পূজা তেত্রিশ বছর পর 
সুগলী জেলাব মুখপাত্র “চু*চুডা বার্তাবহ* (২১ কাতিক ১৩১৬ ) লেখেন £ 

“কীত্তিযস্ত স জীবতি” ॥ স্যার রিচার্ড টেম্পল মরিয়া গিয়াছেন। কিন্তু 
তিনি পাঙুষায় হিন্দুগণের নিকট অমর হইঞ্গা বহিয্কাছেন ! পাতুয়ায় ছুগা, 
কালী, জগছ্াত্রী প্রভৃতি প্রতিম। পুজা হওয়া স্যার রিচার্ড টেম্পলের ধর্ম 
সম্বন্ধীয় ““রিলিজিয়াস মনুমেণ্ট* ন্বরূপ। অতঃদরে যত কাল পাতুয়ায় দুর্গা- 
প্রতিমা পুজাদি হইবে, ততমিন তাহার কীতি বলিয়া! পরিগণিত হইবে। 
পাণুয়ার মন্দির (মিনার 1) যেপ মুসলমান বাদশাহার কীতি ন্বরূপ, সেইরূপ 
তথায় ছুর্গাপুজাদি স্যার রিচার্ড টেম্পলের কী তিম্বরূপ ।** 





রঙ্গমঞ্চে প্রথম দুরগণাপুজ। 


কলকাতার সাধারণ রজালয়ে দুর্গাপূজার দৃশ্য প্রথম দেখান হয় ১২৮৮ 
সালের ১৬ শ্রাবণ ম্তাশনাল থিয়েটারে । নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের "রাবণ বধ” 





* অহুসন্ধিৎন্থব পাঠক পাতুয়া সমন্ধে অন্যান্ বিবরণ এই লেখকের হুগলী জেলার 
'দেবদেউল ও গলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ নাঁমক গ্রন্থগুলিতে পাবেন। 
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নাটকে শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোৎসবের দৃশ্ঠটি অভিনিত হবার পর, গিরিশচন্দ্র নট্যকার 
হিসাবে বিশেষ খ্যাতি লাভ কবেন। যদিও এর আগে 'আনন্দ রহো” 
শামে তার একটি নাটক এ রঙমঞ্ধে ৯ই জ্বোষ্ঠ তারিখে অভিনীত হয়েছিল, 
তথাপি অভিনেতা হিসেবে তার সুনাম থাকলেও নাট্যকার বলে নাট্যরসিকদের 
কাছে তিনি রাবণবধের জন্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হন। 

শ্রীরামচন্দ্রের ছুর্গোৎথসব রঙ্গমঞ্চে দেখাবার ভার নিয়েছিলেন সেকালের 
খ্যাতিমান নাট্যশিল্পী ধর্মদাস স্থুর। তিনি লক্ষ্মী সরস্বতীর মূতি ও চালচিত্র 
প্রভৃতি পিপবের্ড কেটে খুব সুন্দরভাবে তৈবী করেছিলেন এবং মাঝখানে 
ক্ববিখ্যাত অভিনেত্রী ক্ষেত্রমণিকে দুর্গা সাজিয়ে অভিনয় করাব তিনি ব্যবস্থা 
করেন। দর্শকদের চমক লাগিয়ে দেবার অভিপ্রায়ে ধর্মদাসবাবু কুমাপ্টটুলি 
থেকে আটটি মাটির হাত তৈরী করে আনেন। অভিনয়ের দিন তিনি মাটির 
হাতগুলি চিত্রিত ও বত্বালঙ্করে ভূষিত করে ক্ষেত্রমণির পিঠে খুব দৃঢ়ভাবে 
বেধে দিলেন, যাতে হাতগুলি স্থানচ্যুত না হয়। তারপব দুর্গার মত গায়ের 
রঙ করার জ্বন্থ তার মুখে হরিতাল ও গর্জন তেল মিশিয়ে খুব ভাল করে 
মাথিয়ে দিলেন। অবিনাশচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষায় “কঙ্জলে নয়ন, অলক্তে- 
অধর, মসীতে ভ্রুদ্বয় চিত্রিত করলেন ।* 

'রাবণ বধ নাটকে সেদিন রামের ভূমিকায় নাট্যকার গিরিশচ্জ ঘোষ, 
রাবণ--অম্বতলাল মিত্র, লক্ষণ--মহেন্দ্রনাথ বল, নিকষা, কালী, দুর্গা ও ত্রিজট। 
-ক্ষেত্রমনি, সীতা বিনোদিনী, বিভিষণ-অমবতলাল বন্থ, মন্দোদরী--কাদগ্বিনী 
হন্ুমান-_-অঘোরনাথ পাঠক, স্ুগ্রীব_উপেন্দ্রনাথ মিত্র, এবং ইন্দ্র--বেলবাবু 
অভিনয় করেন। 

অভিনয় যেদিন খুব হুন্দর হয়েছিল। অভিনরের পরদিন “অস্ত বাজাব' 
পত্রিকায়” ৩১ জুলাই ১৮৮১ যে সংবাদটি অভিনয় সম্বন্ধে প্রকাশিত হয়েছিল 
তা থেকেও এটা বোঝ! যায়। যখা £ 
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09151003 01 076 8091015 8170. 80(155595, ০81190 (010) 161969,9 2110 
61) 10105199010 ৪1910191796, 
রাবণ বধ নাটকে ছুর্গোৎসব দৃগ্তটি আভশীত হতো প্রায় আধ ঘণ্ট? ধরে 
ক্ষেত্রমণি দশভূজা দুর্গা সেজে তার ছুহাতে ঢাল তরোয়াল নিয়ে কাথে ও 
পিঠে দৃঢ়বদ্ধ আটটি হাতের আধযন বোঝ! চাপিয়ে, তাখ এক পা সিংহেএ ওপর 
আব অন্য পা অন্থরেখ কাধে রেখে নিশ্চল পুতুলের মত দাড়িয়ে আছেন। 
আর তীর দুপাশে আছেন ল্ষ্রী ও দরন্বত'র মুতি ও তাদের মাথার উপর 
আছে বিরাট চালচিত্র। 
প্রথমে গন্ধর্বগণ কতৃক একটি গান হবার পর রামচন্ত্র বিতীষণকে বণতে 
থাকেন £ মিত্র, মায়ের পূজা! করছি, কিন্তু সভয়ার অভয়বাণী শুনতে পাচ্ছি 
না। বিভীষণ তখন বললেন £ ধেবীদহ থেকে শীলপন্ম এণে দেবীর পৃজা করুন! 
রামচন্দ্র বললেন £ দেবীদং দেবের অথম্যস্থান সেখানে কে যাবে? হনুমান 
বললেন £ আপনার পদ ধুলি পেলে, আমি এখুশি ফুল আনতে পারি । রামচন্দ্র 
হম্থমানকে আশীর্বাদ করলেন। হৃ্থমান ফুল আনতে চলে গেল। শ্রীরামচন্ খন 
দেবীর স্তব করতে লাগলেন। 
নমন্ডে সবাণি শিব-সীমস্তিনী 
নমন্ডে বগলে, কল্যাণী কমলে, 
মাতাঙ্গ মহিষ-মধিনি ! 
নমঃ শবাসনা, দিগ.বসনা. 
হরবনাঈনা, চন্দ্রচুডা চণ্ু-বিনাশিনি ! 
এদিকে দুর্গারূপী ক্ষেত্রমনির পিঠে আধমন ওজশের আটটি মাটির হাতে 
গুরুভার ক্রমশঃ গুরুতর হয়ে উঠলো । তার ওপর বাদ্লার মাপা । আচল 
প্রভৃতি নানান লাজে আচ্ছাত হয়ে এ লামনে ধুপ ধুনার গন্ধে ও ধেশগায় 
এবং গ্যাসের উজ্জ্বল আলোয় তার শরীর এমন ঘর্মান্ত হয়ে উঠলো যে, 
তিনি অত্যন্ত গরম খোধ করতে লাঁগলেন। কিন্কু তিনি নিশ্চল হয়ে দাড়িয়ে 
রইলেন ষ্রেজের ওপর | হৃম্থমান পঞ্ম এনে ধিলে, রামচন্দ্র দেবীর পর্দে একটি 
একটি করে পল্স অর্পন করে দেখশেন যে, একটি পদ কম। তিণি তখন 
হুম্ুমানকে বললেন £ আর ম্ম কোথায়? হনুমান বললোঃ আমি ১০৮টি 
পদ্ম গুনে গুনে এনেছি। প্রছথ এই ১০৮টি পদ্মই দেবীদহে ছিল। 
রামচন্দ্র বললেন £ তবেকি দেবী আমায় লন করছেন? মা, ভাগ 


২১৯ 


সন্তানকে আর বিড়স্বন! করোনা, বলে তিনি আবার ছুর্গার স্তব করতে লাগলেন £ 
কাতরে করুণ! কর, হর-হ্ৃদি-বিলাসিনি ! 
দীন জনে দেখ] দে মা, দছুজদল-নাশিনি । 
পড়েছি ঘোর বিপদে, রাখ মা অভয়পদে, 
বর দে গো স্বরে, রক্ষ রণে দাক্ষায়নি ! 
ব্রামবেশী গিরিশচন্দ্র যখন রক্ষয়ণে দাক্ষায়নি বলে কাতর কে প্রার্থন! 
করছেন, তখন দুর্গারূপিনী ক্ষেত্রমনির সর্বাঙ্গে ঘাম ও রঙে মিশে তার চোখে 
পড়ছে । সারা দেহে তার তখন অসহা জালায় যেন জলে যাচ্ছে। তবুও 
তিনি ধৈর্য সহকারে পলকহীন নেক্রে প্রতিমার মত ঠিক দাড়িয়ে কেবল প্রার্থন' 
করতে লাগলেন, মা আজ আমায় রক্ষা কর। 
প্রায় 'মাধঘণ্ট। এই ভাবে ক্ষেত্রমণি যখন দাড়িয়ে আছেন, তখন রামচন্দ্র 
বললেন £ লোকে মামা পদ্মঞ্জীথি বলে ডাকে, তাই আম আমার একটি চক্ষু 
দেবার পর্দে অর্পণ করবো । এই বলে তিনি যখন. নিজের চক্ষু বিদ্ধ করতে 
যাচ্ছেন, ঠিক পেই মময় নিশ্চল দুর্গা প্রতিমা নডে উঠলো  ছুর্গী বেশধারিনী 
ক্ষেত্রমাণ তাঁর হাত প্রসারিত করে “কি কর, কি কর” বলে উঠলেন, তখন 
দর্শকগণ বিন্ম॥ রসাপ্লুৎ মনে এই অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে হতবাক হয়ে গেল। 
কারণ বাংলা পঙ্গমঞ্চে এই ধরনের দৃশ্ঠ দেখানো হলো এই প্রথম । দর্শকগণ 
মহানন্দে তখন হধধ্বশি করে ক্ষেত্রমনির জয়ধ্বনি করতে লাগলে! । 
ব'মচশ্থের প্রতি হর্গাবেধধারিনীর দীর্ঘ অভ্য়বাণী শেষ করবার পর-- যখন 
অঞ্সবাগণ রজমঞ্চে প্রবেণ করে স্মধুর স্বরে গান গাইছেন, ক্ষেত্রমণি তখন 
থর থর করে কাপছেন। তারপর ধীরে ধীরে তৃতীয় অঙ্কের যখন যবণিকা 
পডলো--সন্গে সঙ্গে ক্ষেত্রমণিও অজ্ঞান হয়ে স্টেজে পড়ে গেলেন। দর্শকরা 
খাইরে যখন তাঁর অভিনয়ের জন্ত করতালি দিচ্ছেন, স্রেজের ভিতরে তখন ঠুহ চৈ 
পড়ে গেল। তীর গ! থেকে নানাপ্রকাও্ড সা, মাটির হাত সব খুলে ফেল! হলে! । 
ডাক্তার এলে।--অনেকক্ষণ চিকিৎসার পর ক্ষেত্রমনির জ্ঞান আবার ফিরে এলো 
গিরিশচন্দ্র নাট্যকার হিসাবে খ্যাতি এই নাটকে তাদের অভিনয় ও 
দৃশ্তপটের জন্য হলেও গিিশচন্দ্র কিন্তু শিল্পী ধর্মদাস স্থরের উপর সেদিন খুব 
রেগে যান। যদিও তিনি জানতেন যে; ধর্মদীসের দুর্গার দৃশ্যটির জনই 'রাবণ 
বধ” সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। 


" 





দুর্গাপূজা ॥ সেদিন থকে এদিন 


আমরা--বাঙালীর'_-যেরকম ধুমধামের সঙ্গে ছুগ্গাপুজা করি' এদেশের অঙথা 
অন্য কোনো প্রদেশের লোকে ঠিক সে রকমটি করেন ন!। 

দুর্গতি নাশ করেন, তাই তিনি হুর্গা। “ছুর্গতি ন'শয়তি ইতি দুগী*-- 
শান্মবাক্য। দেবী শক্তিশালিনী বীধবতী, তাই সিংহবাহিনী । পাপ দমনকারী 
তাই মহিষমদ্িনী। শোভারপে তিনি কার্তিক জননী । সিদ্ধিরূপে তিনি 
গণেশ জননী | এশধৰপে লক্ষ্মী এ বিদ্ভাৰপে সরম্থতী। সহ বিরাজিতা। 

ভারতের অন্যান্ত রাজ্যে নানা বেশে শুক্লা প্রতিপদ থেকে মহানবমী পখন্চ 
শবরাত্র ব্রতীঘট স্থাপন ক'বে সামান্য আয়োজন দুর্গাপূজা অন্থষ্ঠান হয়। 

১৮৯৪ শ্রীষ্টাকে প্রকাশিত “আচার প্রবন্ধ! নামক গ্রন্থেণ পরিশিষ্টে 
সর্বভারতীয় ব্রতপৃজাির পরিচয় প্রদানে লেখা আছে প্রতিপদ হইতে শবমী 
পধ্যন্ত নয় দিন নবরাত্র নামে প্রসিদ্ধ। বাঙল। ভিন্ন আর কোনো প্রদেশে 
দু্গাপ্রতিমা পৃজার শিয়ম নাই। কিন্তু ওই প্রতিপদ হইতে মআারস্ত করিয়া 
নয় দিন যাবৎ প্রায় সর্বত্রই ঘটস্থাপন, দেবীর পুজা ও চণ্তীপাঠাদির বিধি 
আছে। নবরাত্রি উপলক্ষে দ্রাবিডে বেঙ্কটেশ্বর বিষু্র পজ্জাঞ্চ প্ঞ্চমীর দিন 
উপাঙ্গললিতা ব্রত, সপ্তমীর দিন পুম্তকমণ্ডল ও সরন্বতী পুজা, 'গষ্টমীর দিন 
দুর্গাষ্টমী বলিয়! দুর্গার পূজা এবং মহানবমীতে অশ্ব আম্ুধাদির পুজার ব্যবস্থা আছে ! 

দেবীভাগবতে ( ৩ স্বন্ধে, ২ অধ্যায়) লেখা আছে-দেবী হুর্গা প্রথমে 
কোশলে প্রথ/।তা ও পুজিতা হ'ন, তারপর ভারতে সর্বত্র লধসাধারণের 
মধ্যে দুর্গাপূজা প্রবতিত হয়। 

প্রতিমা নির্মাণ ক'রে দশতৃজা! ছুর্গার পূজা দিনাজপুরের রাজা গণেশ 
মতান্তরে তাহেরপুরের বাজ কন্দর্পণারায়ণ প্রথম করেন। তারপর নবাব 


পর জিপ 





 অস 


* লেখকের “দক্ষিণের দেবস্থান” গ্রন্থ দ্রষ্টব্য । 
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আলিবধাঁর সময়ে মহারাজ চন্দ্র আধুনিক দুগাপুজার প্রবর্তন করেন। তার 
অন্নুকরণে বড় বড জমিদারগণ মহাপুজার প্রতিষ্ঠা করেন এবং ক্রমশ তাদেরই 
চেষ্টায় তা বিস্তৃতিলাভ করে। এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। 

কবি কৃত্তিবাস তার রচিত রামায়ণে লিখেছেন, রামচন্দ্র রাবণ বধের জন্ 
অকালে বোধন করে দুর্গাপূজা করেছিলেন। কিন্তু বাঙ্মীকি রচিত মূল সংস্কৃত 
রামায়ণে ছুর্গাপৃজার কোনো উল্লেখ নেই। তৎকালীন দেশাচারের জন্ত 
শাক্তকবি কৃত্তিবাস বাঙালীব মনস্তপির জন্ত সম্ভবত এই কল্পিত ঘটনাটি তার 
রামায়ণের অন্তভূর্ত করেন। পরবর্তীকালে তুলসীদাল তীর হিন্দী 'রামচরিত- 
মানসে" বাল্সমীকির মূল রামায়ণে নেই, এরকম বহু ঘটনা সন্গিবন্ধ করেছেন। 
আশ্চর্যের বিষয়, রামচন্দ্র বনবাপকালে যে-সব স্থান থেকে রাধণের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধযাত্র! করেছিলেন, সে-সব রাজ্যে রামচন্জ্রের বিজয়োৎসব হিসাবে কোথাও 
দুর্গাপূজা! হয় না । রামচন্দ্র রাজ্য অযোধ্যা তথা সমগ্র উত্তর প্রদেশের 
কোথাও ছুর্গাপূজ। হয় না) যদিও অযোধ্যায় একমাস ধরে শ্রীরামচন্ত্রের 
বিজঞজোৎসব হয় এবং তদুপলক্ষে দশাননের এক বিরাট কুশপুত্তলিকা1 দশমীর 
দিন দাহ করা হয়। আমাদের দেশে পাঁচ শতকের আগে ঘটে-পটে ছূর্গাপুজা 
হয়তো হত। কিন্তু, মুন্সী ছুর্গাপ্রতিম। নির্মাণ করে এমন মহাস্যারোহে 
ছুগ্গোৎসবের মূলে মহাকবি কৃত্িবাসের অবদান বড় কম নয়। তিমি রাখায়ণে পুজোর 
কথা এমনভাবে না লিখলে ছুর্গাপৃজ1 বাঙল! দেশে প্রচলিত হ'ত কিনা সন্দেহ। 

দেবী ছুর্গা হচ্ছেন সর্বশক্তির প্রতীক, তার বিভিম্ন রূপ কল্পনার ও 
আরাধনার দিক থেকে বিচার করলে যেমন ধন, যৌবন, বপ, যশ, শত্রভয় ও 
স্থন্দরী স্ত্রীলাভের জন্য আছে আকুল প্রার্থনা, তেমনই মাছে সমষ্টি কল্যাণের 
ইঙ্গিত ও দানবীয় শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের উদাত্ত াহবান। তাই তযোগুণকে 
দলিত ক'রে রঙ্গোগুণপিণী মহামার়ার সিংহবাহনে আবির্ভাব । মহিবাস্থুর 
এখানে তমোগ্তণের প্রতীক । দেবীন্ভতিতে আছে দেবী হুর্গ1 হচ্ছেন ভবসাগরে 
অদ্বিতীয়া নৌকাম্বরপ]। 

খবি বঙ্কিমচন্দ্র “ত্বং হি ছুর্গা দশপ্রহধারিণী' ব'লে দেশকেই ছূর্গাকপে বন্দনা 
করেছন। 'বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি, তোমারি প্রতিম! 
গভি মন্দিরে মন্দিরে” পরাধীনতার শৃঙ্খলে বন্দিনী মা'কে মুক্ত করার জন্ত 
সর্বৈশ্বর্যমী সকল আরাধ্যাদেবী রূপে কল্পন৷ ক'রে বন্দেমাতরম্* গান গেয়েছিলেন 
বহ্িমচন্দ্র। তার সেই ধ্যানমঞ্্র শ্বদেশপ্রেমের যে উন্মাদনা একদা বাঙ্যলীকে 


১৬৬৭ 


জীবনদানে প্রণোর্দিত করেছিল, তা” ইতিহাস আজ আর কারও অজ্জান 
নেই। বঙ্কিমচন্দ্র যে নব্যতাস্ত্রকতায় বাঙালী জাতিকে দীক্ষা দান করেছিলেন, 
তার মুল কথা মুদ্ময়ী দেশমাতৃকার মধ্যেই চিম্ময়ীকে উপলব্ধি ₹র]। 

দুর্গাপূজা প্রসারের জন্ত হিন্দু জমিদার ও যুবমপ্প্রদায় সেকালে সবিশেষ 
চেষ্টা করেন। এবিষয়ের একঠি তদানীস্তন সংবাদ থেকে জানা যায়_- 
“ওই প্রথা বহুকালবধি আছে। পূর্বে যখন হিন্দু রাজা ছিলেন, তৎকালে 
ভদ্রলোক দুর্গোৎসব না| করিতেন এমত লোক অত্যল্প পাওয়া যাইত। 
সর্বত্র প্রতিমা না হোক, ঘটপটাদি এবং শ্রীশ্রীশালগ্রাম শিলাদিতে হইতে। 
ষবন্াধিকার কালে পশ্চিম অঞ্চলে অল্প হইল। এ প্রদেশে বহুতর হিন্দু 
জমিদার আর রাজা থাকাতে উক্ত কর্ম লোপ হয় নাই। বিশেষ নদীয়া 
নাটুর বর্ধধান এই তিন-চারি জন রাজার অধিকারের মধ্যে যে ব)ক্তির কিঞ্চিৎ 
সংস্থান হইত, তিনি পূজা না করিলে রাজার! তাহারদিগকে ডাকাইয়৷ আজ্ঞা 
দিতেন-__পুজা1 অবশ্যই করিবা। এ প্রকাবে কেহ ক্হে পুজা করিতেন। 
যন্থপি কেহ এমত রাজারদিগকে বুঝাইতে পারেন যে, আমার ধনাপরাধ মাত্র; 
ফলতঃ বিষয় কিছুই নাই, তাহার পুজার ব্যত্বোপযুক্ত ধনদান করিতেন, 
কাহাকেও ভূমি বৃত্তি দিতেন, যাহাতে চিরকাল পুজা করিতে পারে। কোনে! 
কোনো ব্যক্তি ধনবান অথচ পৃজা করে না, তাহারদিগের বাটীতে প্রতিমা 
রাত্রিযোগে লোকেরা রাখিয়। যায়**)* [ সমাচার দর্পণ, ১৮ কাতিক ১২৪* ] 

বাঙলাদেশে ছুর্গাপূজা প্রসার লাভ করলেও কোনে! কোনো ধনী ব্যক্তি পুজ! 
করতেন না। বেলঘরিয়ায় এরূপ এক ধনী কৃপণ ব্যক্তির গৃহে ছুর্গাপ্রতিমা 
রেখে আসা সত্বেও তিনি পুজা না ক'রে প্রতিমাটি জলে ফেলে দেন। এটি 
সেকালের একটি উল্লেখযোগ্য ছুঃসংবার হয়েছিল এবং ৯ আশ্বিন ১২২৭ 
তারিখে 'সর্ীচার দপণে' প্রকাশিত হয়েছিল : 

“হিন্ুস্থানের মধ্যে শরৎকালীন দেবীপু1 অন্কে স্থানে হয়, বিশেষত গঙ্গা 
নদীর উভয় পার্খে অধিক সমারোহ হয়। যদি কোনে ভাগাবান হিন্দু এ 
পূজা না করে, তবে রীভি আছে যে, রাত্রিকালে প্রতিমা আনিয়া লোকেরা 
সঙ্গোপনে তাহার চণ্ডীমগ্পে রািয়! যায়। পরে গৃহস্থ ব্যক্তি জানি ধর্মভয়ে 
কিন্বা লোকভয়ে যেরূপে হয় তাহার পুজা! করে। তাহাতে গত সপ্তাহে ৫ 
আশ্ষিন মঙ্গলবার রাত্রে বেলঘরিয়া গ্রামের বালকেরা এ গ্রামের কোনো 
ভাগ্যবানের বাটীাতে এক দোমাটিয়! প্রতিমা রাখিয়া আসিয়াছিল। ৬ আশ্বিন 


২২৩ 


বুধবার প্রাতে সেই ভগ্যবান আপন বাটীতে এঁ দোমাটায়! প্রতিমা দেখিয়। 
অতিশর রাগান্বিত হইল ও আপন ঘর হুইতে ঘা আনিয়া প্রতিমাকে শতধ! 
করিয়া আপন পুফরিণীতে নিক্ষেপ করিয়! বাশ ও কাষ্ট দ্বারা চাপা দিয়া 
রাখিল। যাহার! এ প্রতিমা রাখিয়া আদিয়াছিল তাহার] দেখিল যে, যেখানে 
প্রতিমা ছিল সেখানে নাই। পরে মন্বেষণ করিতে করিতে জানিল যে, 
প্রতিমা কাটিয়া পুফরিণীতে নিক্ষেপ করিয়াছে । তাহারা এ প্রতিম৷ সরকারী 
স্থানে আপনার পৃজা করিবেন নিশ্চয় করিয়া প্রতিমা ফিরিয়া আনিতে 
গিয়াছিল। তাহাতে সে শাগ্যবান ব্যক্তি তাহারদিগকে প্রতিমা উঠাইয় 
লইতে ন1 দরিয়া গাবিপিট করিয়া! বিদায় করিল। পূর্বাবধি এই রাঁতি চলিরা 
আসিতেছে । তাহাতে যেখানে এইরপে তাহার আগমন হয়, সেখানে. 
কোনমতে অন্ন বগ্রে পুবন্ধত হইয়া দশমীর দিবদ জলে যগ্রা হইয়া থাকেন। 
কিন্তু আগমন মাত্রে এবপ পু্স্কুত হইয়া জলে মগ্রা হইতে হিন্দস্থানের মধ্যে 
কেহ দেখে নাই ও শুনে নাই ।, 

এবং, সেই দেদিন থেকে এই এদিন পযন্ত দিনে দিনে ছুর্গাপৃজা গৃহস্থের' 
অঙ্গন থেকে বায়োয়ারির প্রাঙ্গণ পযন্ত এমনই বিস্তার লাভ করেছে কেবল 
ভারতবর্ধেই নয়, পাবা পৃথিবাঁশেই বোধ হয় এমন এক মহোং্সবেব জোড়া 
মিলবে না। বিভিন্ন যুগে ছুর্শাপু্ার নানা শ্বঘের নিবদ্ধাণলি 'তার নিদর্শন । 


্ি 


তৃতীয় অধ্যায় 


দেব-দেবা---১৭ 


এল 


কালী-কালী--মহাকালী 
এক 


কালী হচ্ছেন মহাকালের শক্তিমৃতি। সুদুর অতীতকালে যা ছিল, বমান 
কালে যা আছে এবং ভবিষ্যৎ কালে বা থাকবে এ সবই চিরবিষ্ঠাযান রয়েছে 
মহাকালীতে । অনন্ত অতীত, অনস্ত ভবিষ্যৎ একটি নিত্য মৃতি কালীর মধ্যে 
শাশ্বতভাবে বিরাজ করছেন, তাই এরপ মুর্তি আর পৃথিবীতে কোথাও নেই। 

সৃষ্টি ও ধ্বংস, প্রকাশ ও বিনাশ এই মহাশত্তির হচ্ছে বিবিধ প্রকাশ। 
বিশ্বজগত দেখে আমরা সেই অজিচিস্ত্যমহিমময়়ী মহাশক্তি কালিকার পরিচয় 
লাভ করি। এই নিয়ত পরিবর্তনশীল বিশাল জগতে আমর1 সেই মহাদেবীর 
অপূর্ব স্ৃরিশক্তি, অপূর্ব পালিনীশক্তি ও সেই সঙ্গে তার অদ্ভুত সংহারিণী 
শক্তির পরিচয় পাই বলে তাকে আমরা বলে থাকি বিশ্ব্গননী পরমেশ্বরী। 
আমাদের মধ্যে বিশ্বপ্রকৃতির যতগুলি ভাব অভিব্যক্ত হয়, সে সকলই কালীতে 
বিরাজমান। তাই কালী হচ্ছেন মহাপ্রকৃতির একটি পরিপূর্ণ চিত্র। 

যেখানে দম্ভ দর্প অভিমান ক্রোধ ভোগলালসা ও প্রতৃত্বপ্রি়তা সেখানেই 
অধর্ম ও অনুরভাব ; আর যেখানে অমানিত্য অস্তিত্ব অহিংস। অর্জেব ক্ষম। 
ত্যাগ ও সেবা সেখানেই ধর্ম ও দৈবভাব। মহামায়! চিরকাল এই ছুরকম 
ভাবেরই স্থপতি কচ্ছেন। কখনো তিনি অস্থুর ভাবকে নাড়িয়ে দৈবভাবকে 
নির্ধাতিত কচ্ছেন, আবার কখনও বা দৈবভাবকে প্রবল করে অন্থর ভানকে 
তিনি পরাভূত কচ্ছেন। এ দৃদ্ত প্রতিনিয়তই আমর! দেখতে পাই। 
দেবী কালিকাক হাত চারটি। দুহাতে নিধন করেন। বাঁদিকের ছুই 
হাতে তীর খড্ঞা ও মৃণ্ড ধ্বংসের চিহ্ন। ডান দিকের দুইহাতে বর ও 
অভয় মুদ্রায় পরম কল্যাণ প্রকটিত। এক হাতে আঘাত, আর এক হাতে 
সাত্বনা। এক হাতে ভীতি প্রদর্শন আর এক হাতে সন্তানকে ক্রোডে ধারণ । 
মহাণামত্রত রক্মচারীর ভাষায় এমন বিকুদ্ধতার অপূর্বব সম্বময়, সামগ্রকতার 


১৪৪, 


পূর্ণ অভিব্যক্ত--সমগ্র প্রারুতিক শক্তির এমন পূর্ণতম প্রতীক সার! বিশ্বে 
কুত্রাপি দৃষ্ট হয়নি। 
তন্ত্রমতে মহাশক্তির সঙ্গে যোগন্ুত্র স্থাপনের একমাত্র উপায় হচ্ছে পুঁজ! । 
পুজানুষ্ঠান তন্ধরশান্ত্রের নিজন্ব সম্পদ। পৃঞ্জার ছুটি বস্তর প্রাধান্য, মন্ত্র ও 
উপচার। এই পুজার মন্ত্র সঠিক যদ্দি উচ্চারিত না হয়, তাহলে মহামায়ার 
সঙ্গে যুক্ত হওয়া যা* শা, ফলে হয় ছুঃখ ও অশান্তি। আর যদি সঠিক 
মন্ত্রে সকলের মঙ্গলের ' জন্য পূজা হয়, তাহলে আসে স্থুখ শান্ছি ও সমৃদ্ধি। 
ভুক্তি মুক্তি প্রদায়িনী দেবা কালিকা সম্থষ্ট হলে ইহকাল পরকালেব অলভ্য 
কিছুই থাকে না। আসলে দেবী হলেন আমাদের অতীত ও বর্তমানের আধার। 
দেবী প্রতিমার মধ্যেই আমাদের দেশের সংস্কত ও গৌরব গাথার ইতিহাস যেমন 
ঘণশীভূত, তেমানি তারই মধ্যে রয়েছে শিহত আমাধের ভবিষ্যাতের স্বপ্ন ও সম্ভাবন!। 
সাধুজন গৃহে তুমি লক্ষ্মী মুতিমতি। 
অসাধুর কৰে তুমি কালরণপারতি ॥ 
সবাপ উদ্ধা9প লাগি তোমার প্রকাখ। 
হুখিত জীবেরে মাতা কপ শিজ দাস ॥ ( চৈতন্য ভাগবত ) 
প্রবর্তক সজ্ঘগুর, শ্রমতিলাল রায় কালী সম্বন্ধে লথেছেশ £ বাঙালী বধে 
বৰে ডেকে বলে--আয় মা। হৃর্ঘয আলো কবে উপবেশন কর। বুকের 
রক্তে মায়ের চরণ অলক-৭ও-বঞ্চিত করে, বাঙালী বলে, কাল করাল 
বদণ। বিশিক্ষাস্তাসিপাশিশী, অতি বিারণধশ1 নরমাপা বিভূষণা দ্বশাপচর্মপবিধান| 
শুফ সাংসাতি ভৈরব । 
কবি ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্ত মহাকালীর যে দীর্ঘস্তব রচন1! করেছেন, তা ভাবে 
ও ভাষায় বঙ্গ সাহিত্যের একটি অধূল্য সম্পদ। পাঠকপ্রে আম্বাদনের জন্য 
নিয়ে উক্ত কবিতার কয়েক লাইন উদ্ধাঙ হলো £ 
মহাকালীর স্তখ 
ত্রিপুরা ত্রাঙ্গকবীরা, ত্রাণ হেতু নাম তাবা। 
ভ্রিলেচনী ভ্রিলোকতারিণী। 
কাধ্য ধাধ্য যাহে হয়, কারণ তাহারে কর, 
কালী সেই কারণকারিণী ॥ 
সোহং-তত্বে, তত্বধারা, জপাজপাশেষ' করা, 
সমাধি সমিধস্বরূপিণী। 


২৮ 


ককারে আকারভূৃতা, কলি-কালী-গুণযুতা। 
গিরিস্থৃতা৷ গিরিশগৃহিণী ॥ 

কুমতি হুমতি ছয়, তোমা হতে হয় লয়, 
মানুষের বৃথা করি ছ্বেষ। 

তুমি কপা কর যারে, সংসারে তরাও তারে, 
ভব আল আশা করে শেষ॥ 

নিশা গহাগত ধিবা, স্থপথ দেখাও শিবা, 
বিজ্ঞান নির্মনেত্র দরিয়া । 

ক্ষণ দোষ হাড বোষ, করগে। মূ, পবিতোষ, 
'ান্থতোথ শাশুতোষ প্রিয়া ॥ 

উখব কাহারে কর, দেব ১। অনল নয়, 
ঘর কেখনে হাব প্রাণী । 

একমাত্র তুমি পরা, এ।] ইন-কবা, 
মবগে। মণ টাওণা | 

ভাবমগি গ্রমযায়, (পাত ৭1" ধর্মাময়ি, 
দূর ধর দ|স্বে হর্দশা। 

হন সর্বাসদ্ধিকণ। এরমশ শাণগরী | 
ঈশ্বরে” ঈশ্ববী ভবণা | 


দুই 


টাকুর শ্রীবামরুষ্জ পরমহংসদেব বলতেন £ “কালী কি কালে।? 


তাই কালে'। ন্মাকাশ দুরে তাই নীল. কাছে বড নেই। 
দুর থেকে দেখায় নীল, হাতে নাও, কোণ রঙ নেই |” মহাকালের শব্দি মৃত 
কালী হচ্ছেন নিরাক'ন । তাই তিনি কৃষ্কবর্ণা। যা কিছু কালে ছিল, এখন 


আছে, এবং পরেও থাকবে_-এ সরই যহাকালীতে চিববিষ্ঘমান। 


ধ্বংস, প্রকাশ ৭ বিনাশ এই হচ্ছে যহাশক্তির পরস্পর সাপেক্ষ বিবিধ 
কালিকা-ূপিণী এই মহাশাস্তুর নিখিল বিশ্বের যাবতীয় নর-নারীর 


পরম1 জননী । ইনি প্রসবিত্রী, ধাত্রী, পালকরত্রী | 
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সমুদ্রের নল 


ভারতীয় তস্ত্রশান্সের মূল ভিত্তি হচ্ছে শক্তিবাদ, মুনিখধির সাধনার সম্পদ । 
শক্তি হতে জগৎ জাত. শক্তিতেই জগৎ স্থিত, শক্তিতেই জগৎ বিলয়প্রাপ্ত 
এই হল শক্তিবাদের মূল কথা। শক্তির উপাসনা! বাঙলার একট] বিশেষ 
সম্পদ। স্মরণাতীত কাল থেকে বাঙালী তাই তন্ত্রধারায় সিদ্ধিলাভ করে 
এই সাধনাকে উজ্জ্বল করেছেন । কমলাকান্ত, রামপ্রসাদ, বামাক্ষেপা, রামকষ 
প্রভৃতি সাধকগণের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখনীয়। শ্রদ্ধেয় মহানামব্রত ব্রহ্মচারী 
মহাশয় লিখেছেন £ 

শক্তিবাপ তন্ত্রবিজ্ঞানের বিরাট দান। দার্শনক দ্বৈতবাদ বা মদ হবাদের 
যত শক্তিবাদ একটা মতবাদ নহে। কারণ ইচ্তা বৈজ্ঞানিক ভাত্তর উপর 
প্রতিঠিত | দার্শনিক মতবাদের ভিত্তি তর্ক, বিচার ও শান্ীয় প্রমাণ । বৈজ্ঞাশিক 
'মতবাদেব্র ভাত্ত পরীক্ষিত সত্য € 67:611716019] 11) )1 আচ্চভূতি ছুই 
প্রকার-ব্যক্তিগত অন্গভৃতি ও সর্বজনীণ শন্ুভূশি। কোন নিশেষ ব্যক্তির 
শিজন্ব 'অন্ুভূতির সত্যতা প্রতিষ্ঠিত কবিতে তর্ক ও যুক্তির প্রয়োজন হয়। 
যাহা সার্বছনীন তাহা ব্যক্তি নিবপেক্ষ, অন্থা প্রমাণের অপেক্ষা বাঁখে না। 
স্বতঃপ্রমাণিত বলিয়া উহা অখণ্ডনীয়। শক্তিরাদ অনুপ একটি অথগুনীর সিদ্ধান্ত । 

কালক্রমে এই শক্তিবাদ যখন তান্ত্রিকগণ তন্ত্রের বিশ্বদ্ধ মত হাদয়সঙ্গম 
করতে না পেরে পঞ্*মকাবে উন্মত্ত ইয়ে ব্যভিচারে লিপ্ত তন নবদ্ধীপে 
১৭শ শতকে আবিভূত হন কুষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ! তান্ত্রিক ব্যতিচার থেকে 
দেশকে রক্ষার জন্য প্রামাণিচ তান্ত্রিক (শবদ্ধ সম্বলিত “তন্ত্রসার” গ্রন্থ রচন! 
করে বাংলাদেশে প্রথম মৃতিনির্মাণ করে কালীপুজার প্রবর্তন করেন। এই 
গ্রশ্থে তিনি শাক্ত বৈষ্ণব উভয় মতাবলম্বীপের দেব-দেবীর উপামলা ও পৃ্জা- 
পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করে দেশের মহা উপকার সাধন করেণ। তিনি ছিলেন 
শ্রীচৈতগ্রদেবের সমসাময়িক ও সহাধ্যাদী এবং কথিত আছে যে পণ্ডিত 
বাহ্থদেব সার্বভৌমের কাছে তিনি তন্ত্শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তার কথা পূর্বে 
কিছু বলেছি। 

বর্তমানে কাতিকী অমাবন্তায় যে কালীপুগ্গা শনুষঠিত হয় তাঁর রূপবর্ণনা 
ঙন্ত্রপার গ্রন্থে যা আছে, তা এখাশে অন্থবাদ কবে দেওয়া হলো । অন্ুসন্ধিৎস্ 
পাঠক মূল সংস্কৃত পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র দিদ্াালংকার রচিত সরল ক্রিয়াকৌমুদি গ্রন্থে 
দেখতে পাবেন। 

দক্ষিণা কালিকা হচ্ছেন করালবধণা, ঘোররূপা, মুক্তকেশী, চতু হজ. 


৩৩ 


মুগ্মালা-বিভূষিতা, দিবাধামজাতা। তীর বামদিকের অধং ও উধ্ব কণপদ্দে 
সচ্চেছিম্ন মস্তক ও খড্গ এবং দক্ষিণের উধ্ব অধ: হন্তে অভয় ও বরন 
মুদ্রাধা,রণী। কণ্ঠলগ্ন নরমুণ্ডসমৃহ হতে গলিত রক্তধারায় ধার দেহ চচিঠ, 
সেই দিগন্বরী মহাযেঘের প্রভাষুক্ত শ্যামা, ছুটি শব কর্ণের ভূষণ হওয়াতে 
ভীষণৰপা, স্থুল ও উন্নত পয়োধরবিশিষ্টা, করালবদনা, ভীষণ দস্ষুক্তা, শবের 
হত্তসমূহ দ্বারা বার কটির মেখল। হয়েছে। হাস্যময়ী, ও্টপ্রান্তঘণ থেকে 
গলিত রক্তধারায় যার মুখ শোভাযুক্ত ঘোর গর্জনকারিণী, মহারুত্রশক্তি শ্শান- 
বাসিনীকে, বালম্ধমণ্ডলের মত তিনটি নয়নযুক্তা, উন্নত দস্তবিশিষ্টা, মুন ও 
আলম্বিত কেশকলাপ ধীর পৃষ্ঠদেশব্যাপী, এইরূপ মহাদেবের বক্ষোপরি দণ্ডায়মাণা 
ঘোর শব্ধকারী শৃগালগণের দ্বারা 'চতুদিকে বেষ্টিতা, পাপী অস্থরদের নিপ. ৬- 
কারিণী মহাকা'লর প্রিয়া রমণীকে, যার মুখমণ্ডল স্বথগ্রদন্ন ঈষৎ হাশ্যযুক্ত সেই 
মহাশক্তি মহাপ্রভা কালীকে ধ্যান করি । 


কাতিকী আমাবন্তা ছাডা মাঘ মাপের কৃষ্ণা চততুর্দশীতে রটস্্রী কাল'পৃজা 
টজাষ্ঠ মাসের অমাবস্যা তিথিতে ফলহারিণী কালীপুক্ধা, প্রতিমাসে চতুর্দশীযুক্ত 
অমাবস্যার প্রতিমাসীয় কালীপুজ। এবং শ্বশানকালী ও রক্ষাকালী পৃজ্জা আমাদের 
দেশে এখন অনেক অনুষ্টিত হয়। তত্ত্রমতে বিশ্বের মূল যে শক্তি, যা সর্বভূতে 
বিরাজমান, তাকে অধীন করে ভোগ করতে গেলে সর্বনাশ অশিবাধ। 
শক্তিৰপ! মহাকালীকে আত্মস্থ হযে জানবার পর তীর অনুগত হয়ে পুজা 
করলে তীর কক্ণায় বিশ্বের সকল সম্পদের অধিকারী হওয়1! যায়। শল্তি" 
স্ববপিণী দেবী মাতৃবপা ও বিশ্বের সকল দেব ও মানবের পৃজ্য। শক্তি 
ভোগের বস্ত নয়। শক্তিরপিণী মাকে ভোগ করার চেষ্টা করলে শস্ভুনিশুস্তের 
মত পরিণামে ধ্বংস হওয়! ছাডা আর কোন গতি নেই। তন্ত্র সতে এর 
নাম হচ্ছে আন্ুরিক প্রয়ান। রাবণ দবশক্তিকে জয় করে তিনি সেই 
শক্তিকে নিজের স্থখভোগে নিয়োজিত করে কি ভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিলেন তা 
কারুর অঙগান। নেই। 
মুসলযান রাজত্বকালে ভারত যখন পরাধীনতার শৃঙ্খলে বদ্ধ, তখন কষানন। 
যে মন্ত্র রচনা করে মহাশক্তির কাছে প্রার্থনা করেন, সে মন্ত্র আজও কালীমাতাণ 
কাছে উচ্চারিত হয় । নিযে তার কয়েক লাইন উদ্ধত চলো ২ 
“জয় জণ দেবী চরাচরধারে। 
নয় নয় মাত রখার্ণবপারে ॥ 
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জহি জহি ভারতহুর্গতিঘোরং । 
কুরু কুরু মাতরুপেক্ষিতত্রাণম্‌ ॥* 

অর্থাৎ হে বিশ্বের সারভূত দেবী--তোমার জয় হোক, হে মাতা, তুমি 
ছুঃখসাগরের পরপারে আমাদের নিয়ে যাও। ভারতের ঘোর দুর্গতি বিনাশ 
করে!। হে মাতা, উপেক্ষিত ভারত সম্তানগণকে ত্রাণ করো। 

কালী বাস করেন শ্বাশানে, কারণ মহাশক্তির বাসস্থান হচ্ছে শ্বশান। 
যেখানে সকল ইন্দ্রিয় পিপাসা, সকল গর্ব, সকল অহঙ্কার, সকল গীডনের ঘটে 
পরিসমাপ্তি । যেখানে সমতরটে ও ভিক্ষুকের হয় সম অবস্থা, সেই পবিত্র 
শ্শানই হচ্ছে মহাশক্তির বাসস্থান; কেননা শ্মশান বলতে বোঝায় শবের 
শয়ন স্থান । আর কর্মফল ভোগাস্তে জীবেরও হচ্ছে শেষ বিশ্রামন্থান। ব্র্মপুরুষ 
শিব তার .চরণতলে থেকে প্রমাণ করেছেন যে, তিনিও সেই মহাশক্তির অধীন । 
মহাকাল ও মহাকাল শক্তি এখানে অভেদ । 

কালিকাবপিণী এই মহাশক্তি নিখিল বিশ্বের যাবতীয় নরনারীর পরমাজননী । 
ইন প্রসবিত্রী, ধাত্রী, পালযিত্রী বলে তীর ত্িপ্ধ শীতল ক্রোডে আমরা 
নকলে শান্তিলাভ করি, আর তিনি আমাদের মাধি, ব্যাধি, সন্তাপ, বিরহ- 
বেদন1 সব ঘুচিয়ে দেন, যদি আমব শবেব মত নিরভিমান ও স্বাথহীন হয়ে 
তার একমার্র উপাসন! করি | 

মহাশক্তির সঙ্গে যুক্ত হলে হয় স্থখ, শান্তি, সমৃদ্ধি ও যুক্ততা স্্ট হলে হয় 
কেবল ছুঃখ আর অশান্তি। তাই লাধকগণ মায়ের আগাধনাতেই যুগ-যুগ 
ধরে আমাদের দেশে আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি করে চির শান্তির অধিকারী 
হয়েছেন। আমাদের জীবনে ছুংখ এলেই বুঝতে হবে যে, ব্যক্তিজীবনে মায়ের 
কাছ থেকে আমর বিষুক্ত হয়েছি, তাই আমরা আজ এত দুর্বল ও শক্তিহীন। 

মায়ের কাছে আমাদের তার পুজার মন্তরই আজ প্রত্যেকের প্রার্থন। 
হোক যে, আমাদের কর্মে দৃঢ়তা, ছ্বিত বস্তকে রক্ষা করার শাক্ত, ধর্মবুদ্ধি 
ও পুরুযোচিত বীর্য দাও--যাতে আমর! স্বরাজ্য লাভ করতে পারি ( লভেন 
যেন স্বরাজ্যং ), যা সন্ততি্দের সুখের আশ্রয়, যা মানসিক যাতনা, শারীরিক 
ব্যাধি ও পর-পীভনাদি পাপ থেকে বিমুক্ত, অহিংস নীতির হ্নকারী ক্র্ষজ্ঞান 
চর্চা ও ত্যাগের আদর্শ স্বরূপ ও জগতের হিত সাধনের উপায়ভূত হবে । 
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শক্ত ও শক্তিবাদ 


আমাদের এই বাঙলাদেশ হচ্ছে তন্ত্র ও শক্রিসাধনার কেন্দ্র, তাই বাঙলার 
বিশেষ সম্পদ হচ্ছে শক্তি উপাসন1। বাঙালী আজ নিজেব সম্পদ সঙ্গন্ধে 
“উদাসীন, তাই শক্তিবাদ ও শক্তিসাধন1 এখন ছলধর্মে পরিণত হয়েছে | বেদাজের 
সিদ্ধাকের নাম ব্রহ্ষবাদ--এর চরম তব ব্রদ্ধ, শান তহ্ত্রে সিদ্ধান্তের নাম 
শক্তিবাদ-”এর চরম তত্ব শক্তি' এই ছুইয়ের মধ্যে বিভিক্নত। থালে « পরিণামে 
এবা , ভয়ের পরিপূরক হয়ে ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই ছুই ধা” এক অপূর্ব 
সামপ্রস্ বিধান কবেছে। ভক্তিনিনোদ ঠাকুন্রে ভাষায় £ “এই দনাতন ধর্মকে 
শাশ্বত ধর্ম বলিয়৷ ভাগবতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহাব ভপপ নাম নৈষ্কবধর্ম। 
ভারবাহী বৈষ্বের1 শাক্ত, পৌর, গাণপত্য, *ৈ ও টৈষাপ--এই পঞ্চ তশপধায়ের 
মধ্যে পরিগণিত । কিন্তু দায়গ্রাহী বৈষ্ণলগণ বিল । খতএা *পাম্প্রদাহিক 
'অধিকাণভেদে হিন্ন ভিন্ন নাম প্রাপ্ত হইয়া পূর্বোক্ত পাটি পারমাথিত লশাদার 
ভারতবর্ষে প্রচলিত হইয়। আঁসয়াছে।” 

শক্তিবাদ তন্ত্রবিজ্ঞানের একটি বিরাট দ্ান। ইহ] বৈজ্ঞানিক টিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত এবং একে বলা যায় একটি অখগুলীয় সিদ্ধান্ত! ইহা বৈষ্ঞব 
ধর্মেরও ভিত্তিপ্রস্তর । শক্তি নাই বলার সাধ্য কার আছে? ভগবান আছেন 
বললে, হয়ত কারুর আপত্তি হতে পাবে কিন্তু শক্তি আছে বললে, কারুর 
আপত্তি কর! চলে না। তাই শক্তির অস্তিত্ব পৃথিবীতে স্মপহ্বীকাধ। স্থার্টির 
মূলীভূত প্রেরণাকে অস্ত্রে মান্াশক্তিরূপে কল্পনা করা হয়েছে । বাঙলাদেশে 
স্থদুর অতীতকাল থেকে তাই চগ্ডিকা ও কালিকাকে অবলম্বন করে প্রচলিত 
হয়েছিল তন্ত্রলাধনা । “যা! ৬বী সর্বভৃতেষু শক্তিবূপেন সংস্থিতা”_-এটাই হচ্ছে 
শক্তিবাদের মৃলমন্ত্র। শক্তিকে ভধ্বগামী করে দেহের উচ্চতম স্তরে নিয়ে 
যেতে পারলে অমূল্য ফল ও অপার আনন্দ লাভ হয়। ভারতীয় এই 
অধ্যাত্মিক সম্পদ জ্বরীবশে যে অমুতের সন্ধান দেয় রামপ্রসাদ, কমলাকাস্ত, 
বামাক্ষ্যাপা, রাখকু প্রভৃতি সাধকগণ ষশার] শক্তির জাগ্রত পাঠে তন্তরধারায় 
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সাধনায় দিদ্ধিলীভ করে এই সাধনাকেই কবে গেছেন তাই উজ্জ্লতম। ঠাকুর 
শ্রীরামকুঞ্চ সাধক কমলাকান্তের “কে জানে কালী কেমন--্যডদর্শনে ন। পায় 
দর্শন» এই গানটি প্রায়ই গাইতেন। 
ভারতের অমূল্য এই সম্পদ নদীর মত কালের প্রবাহে প্রবাহিত হতে হতে 
মরুপথে শুদ্ধ হয়ে গেলে “মধামাধিকাবীদের শান্ত্রবিচার জন্য যর্দি কোন গ্রস্থি 
থাকিত, তাহ! হইলে আব উপধর্ম, ছলধর্ম, বৈধর্স ও ধর্মাস্তরের কল্পনারূপ 
বৃহৎ অনর্থ ভারতবর্গে প্রবেশ করিত না” (শ্রীকুষ্ণ সংহিতা )। শক্তিপৃজাব 
নামে সেকালে ধর্মের যে কি শিদদারণ অবস্থা হয়েছিল শ্রীঠৈতন্তভাগবতে বৃন্দাবনদাস 
ঠাকুর তা সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছেন। যথা £ 
ধর্ম কর্ম লোক সবে এই মাত্র জানে। 
মঙগলচণ্তীর গীতে করে জাগরণে ॥ 
বাশুলী পৃ্জার কেহ নান! উপহারে 
মঞ্চ মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে ॥ 
নিরবধি নৃত্যগীত বাগ্চ কোলাহল । 
1 শুনে কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল ॥ 


বৈদিক ও তান্ত্রিক চিস্তাধান্! ভারতীয় খবিদের সাধনাব অমূলা সম্পদ। 
এই পরমাথিক সম্পদ ধর্ম-ব্যবসায়ীদের হাতে পডে কলুষিত হয়েছে বলে 
এর মূল তত্ব বর্তমানে মেঘাচ্ছন্ন একথা নিঃসন্দেহে বল! যায়। বলি দিয়ে 
কালীপূজা করলেই শান্ত হওয়া যায় না-শক্তির প্রত পৃজারী হওয়] চাই। 
শক্তির পূজারী হতে গেলে ষে সাধনার প্রয়োজন তা! ব্যক্তিগতভাবে রামপ্রসাদ, 
কমলাকান্ত প্রভৃতি সাধকগণ দেখিয়ে গেছেন। 

এ বিষয়ে শ্বামী প্রবোধানন্দ সরস্বতীর উক্তি উল্লেখ্য । তিনি বলেছেন £ 

হা) [10019 (06176 195 1001 09817 101 [8809 69191201010 £ 
০০01190116 01015826101) ০01 97103) 11900 81) 11701৬1001195 109 179০ 
%/0151)1101960 2170 16811560 1161, 98101 15 11101)87 10105 1701 
1091018, [15 00৬61 25 1101৩ 204 [0610600. [: 18 5010750219019 
09০, 8০০০ 8170 ০6৪০11101. 12210 11001)61 11 1061 116 9০- 
০৪81190 1981101 2174 18৬০9101115 85905 $০,৯ 

এক সময়ে অতীতে ঘঠস্থাপশী করে বাঙলার ঘরে ঘরে কালীগুজ৷ অনুষ্ঠিত 
হতো! । কালীমৃতি তখনও আবিষ্কৃত হয়নি। শ্রীচৈতন্ত যেমন সাম্যভাবের 
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স্বারা বিশ্বজনীন প্রেমভক্তিতে ঈশ্বর আরাধনার এক নৃতন পথ প্রদর্শন করেন, 
তান্ত্রিক সাধনাবলম্বীগণ ও ঠিক সেই রকম শক্তির উপাসনার মধ্যেও সাম্যবাদের 
পথ দেখান। অতন্ত্রসার, তারাবহ্চ্য, শামারহশ্য, শ্রীতত্বচিস্তামণি প্রভৃতি গ্রস্থগুলি 
তাৰ প্রযমাণ। শ্রীচৈতন্যের সময়ে তার সহাধ্যামী ছিলেন কষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। 
এই তান্ত্রিক সাধক তাঁর জাগ্রত পীঠে কালীমৃতি তৈরী করে বাণগুলাদেশে প্রথম 
কালীপুজা করেন এবং তিশিই “তস্্রসার গ্রন্থের লেখক। তিনি কালীমুতির রূপ 
কল্পন! করে শ্রীচৈতন্যের সাম্যভাবের সঙ্গে পাল্লা দেন এবং আগমবাগীশ কর্তৃক 
আবিষ্কৃত কালীমৃৃতিই বাঙুলাদেশের সর্ধর আজ পৃজিত হচ্ছে 

এ বিষয়ে পাত্রী ওয়ার্ড সাহেব লিখেছেন £ 
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কফ্কানন্দ তৎকালীন তান্ত্রিকগণ অন্ত্রের বিশুদ্ধ মর্ম হাদয়সঙ্গম কপতে না 
পেরে, তন্ত্রেরে দোহাই দিয়ে নরবলি পর্যস্ত দিতে কুষ্ঠিত নয় দেখে, তিনি 
তন্ত্রশাস্ত্রের সার সন্কলন করেন। তীএ গ্রন্থে শাক্ত ও বৈষ্ব উভয় সম্প্রধামের 
দেবদ্দেবীর উপাসনা ও পুজা পদ্ধতির যে বিবরণ [তিশি দিয়েছেন তা তন্ত্রশান্ত্ের 
একটি অমূল্য সম্পদ বলে পরিগণিত। নবদ্বীপে মালঞ্চপাডায় তার বাডীঁতে 
আজও দ্শ-বার হাত উচু প্রকাণ্ড এক কালীমৃতি কষ্ণণগরের রাজ পরিবারের 
ব্যয়ে প্রতিবছর পুঁজিত হয়। এই বিগ্রহ “'আগমেশ্বরী” বলে খ্যাত এবং 
এই প্রতিমাই হচ্ছে বাঙলার আদি শ্যামামৃতি। আগমবাগীশেব ছুই পুত্র গোপাল 
ও মধুন্থদন। গোপালের বংশধরগণ অগ্যাপি নবদ্বীপে বাস করেন। এই 
ংশের প্রবীণ! শ্রীমতী হ্রিবাল! দেবীর সঙ্গে একবার আমার সাক্ষাতের স্থযোগ 
হয়েছিল, তিনি বলেন, মধুস্থদনের বংশধরর। এখনও শান্তিপুরের কাছে হরিপুর 
গ্রামে বাস করেন। অন্ত্রের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে রৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের উপলদ্ধিজাত 
সত্য তন্ত্রবিজ্ঞানে মৌলিক তা ধাবী করে বললে বোধহয় তল হবে না। 

শাক্তগণ শক্তিম্বৰপিণী মাগ্াশক্তকে জননী ও কন্যা কপে প্রাণের আাকুতি 


৩৫ 


নিবেদন করেশ। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি সাধকগণ শ্টামারপে তিনি 
জননী, উমারূপে তিনি কন্তা এইভাবে সাধন! করেছিলেন। এদের কৃতিত্বের 
শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, এ'দের রচিত যাবতীয় শ্ঠামা-সঙ্গীত যা আজও দেশের আপামর 
জনদাধারণকে মুগ্ধ করে রেখেছে । শক্ত সঙ্গীতে নেই কোন কষ্টকল্পনা, নেই 
কোন কৃত্রিমতা; এতে আছে কেবল দেবতাকে ঘিরে মনের আনন্দ আবেগ 
বিশ্বাস ও ভাবতন্ময়তা যা সাধককে উধ্ধগামী করে এক অপার আনন্দলোকে 
নিয়ে যায়! । এক কথায় বৈষ্ণব পদাখলীর মূল রসকে যদি বলা যায় মধুর, 
তাহলে শাক্ত পদাবলীর মূল রসকে বলতে হবে বাৎসল্য। এখানে রামপ্রসাদী 
স্বরে সাধক কমলাকান্তের রচিত একটি গান উদ্ধৃত হলো ঃ 


রামপ্রসাদ্ী স্থুর-_একতালা 
পরের কথায় আর কি ভুলি 
কত ভ্রমিয়া দেশ, পেয়েছি শেষ, 
যা কয় দক্ষিণা কালি। 
যত ইতি নাম, "আদি শিব রাম, 
সকলে কতা মুণ্মালী। 
মাষের চরণ কমল, তি 1নরমল, 
মন, গিয়ে তার হওন1 মলি ॥ 
কালীনাম স্থধাশান করলে মন! 
নাচ গাও দিয়ে কঃতাল। 
নীনে শশধর করেছে আলো, 
মহানিশি প্রায় হয়েছে কলি॥ 
ত্যজিয়ে বসন, বিভূতি তৃষণ 
মাথায় লও কালী নামের ডালি। 
কমল বলে দেখ দেখি মন, 
কত স্থথে সুখী হলি ॥ 
রামপ্রসাদকে শ্যামা সঙ্গীতের আর্দি কবি বলাযায়।* শাক্তপদের জন্তু 


* লেখকের 'দিব্য পথের দিশারী নামক গ্রন্থে রামপ্রসাদের অলৌকিক 
জীবনকথা 'কবিরঞ্থন রামপ্রসাদ' নিবন্ধে [পৃষ্টা ৩৪--৫১] বিস্তারিতভাবে বিধৃত 
হয়েছে। 





২৩৬ 


তার খ্যাতি হলেও, তিনি ছিলেন মহাকালীর পরমভক্ত ও তন্ত্রসাধক | তাব 
অনেক পদে তন্ত্রসাধনার নান! ইঙ্গিত দেখতে পাওয়া যায়। কালী মহাকালের 
শক্তিমৃতি। যা ছিল, আছে ও থাকবে--তা সবই মহাকালীতে বিস্মাশ। 
স্র্টি ও ধ্বংস, প্রকাশ ও বিনাশ এ সবই কালিকাতে আছে বলে মহাপ্রকৃতির 
সম্পূর্ণ চিত্র হচ্ছেন মহাকালিকা। তিনি হচ্ছেন অন্ধকারবর্ণী, তাই সকল তত্ব 
সেখানে অব্যক্ত । এই বপই উদ্ভাষিত হয় সাধকের ধ্যাননেত্রে । এ রূপ 
সাধকের অধোক্ষজ অনুভূতিব বিষয়। তন্ত্রের এই ছক বা ফরমুলা বিবাটের 
সামগ্রীক জীবনে যেখপ সত্য, আমাদের মতন অনুচৈতন্ট ক্ষুদ্র জীবেও ঠিক 
সেই রকম সত্য। স্থির মৃলীভৃত প্রেরপাকে অস্ত্রে মস্চাশক্তিবশে করনা 
কর] হয়েছে, তাই তার স্মরণে মৃত্যু-ভয় আধি ব্যাধি সব দর হযে যায় “মৃত্যুবাধি- 
ভয্মং জন) না।ন্ত কিঞিৎ কলৌযুগে ৷” 

রামপ্রসাদের পর অষ্টাদশ শতকের শেষেব দিকে তার ভাবে অন্রপ্রাণিত 
হয়ে যারা শ্যাথানঙ্গীত রচনা করেন, তীদের মধ্যে কমলাকান্ত ভট্টাচাষ অগ্ঠতম | 
তিনি বর্ধমানের মহারাজ তেজচন্দের পৃষ্ঠপোমকতার প্রায় আডাইশো পণ 
রচনা] করে প্রখ্যাত হন।॥ তার পদাবলী অন্তরের আকুতি ও পাশীশামের 
কবচ সম্বল করে ভবার্ণব পাণ হবার যে ব্যাকুল শাকাজ্জা, তা রামপ্রসাদের সমক' 
না হলেও রামপ্রসাদ অপেক্ষা ন্যুন নয়। কমলাকাঞ্থের পঞ্ধে ভাষা গঙ্গিমাগত 
বশ্বর্ষের সঙ্গে একট1 আপত্তি ছীন বৈরাগ্য মিশে গেছে, যা বঙ্গসাহিত্যে বিবশ। 

কমলাকান্ত ছিলেন সাধক কবি ও স্ত্পপ্ডিত । তীর জন্মস্থান অস্থিক1 কালনায়। 
তাঁর সাধনস্থান ছিল বর্ধমানের কাছে কোলাঘাট গ্রামে । তার অগাধ পাগ্ডিত) 
দেখে বর্ধমানের মহারাজা তাকে সভাপগ্তত কবেছিলেন। শেষ জীবনে 
মহারাজ তেজ/গ্র কমলাকান্তকে গুরুপদেও বরণ করেন । ন্ৃগলণ বর্থমান নদীর 
প্রভৃতি জেলাম্ম তার শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীত এক লময়ে পথে ঘাটে রাখাল 
বালক থেকে স্থুরু করে শিক্ষিত লোকেন্ন যুখে গীভ হতে শোনা যেতে।। 
তার জন্ম মৃত্যুর তারিখ জানা যায় না। তবে উনিশ শতকের শেষের দিকে 
তিনি জীবিত ছিলেন, কিন্তু বিশ্বাতর অতল গর্ভে এখন নমজ্জিত। তা 
গানগুলিও আজ বিলুপ্তির পথে। এর অমূল্য সঙ্গীতাঞ্ললি সংরক্ষিত হলে 
শক্তি সাধণার অনেক তত্ব স্থায়তব লাভ করবে। তার আরে! চাগটি গান 
সংরক্ষণের জন্ত তাই এখানে উদ্ধত হলে ঃ 


৩৭ 


কালাতড়। একতাল। 


স্যামধন কি সবাই পায়। 
অবোধ মন ! বুঝন! একি দার ॥ 
শিবেরে। অসাধ্য সাধন, 
মন ! মজনা রাঙ্গা! পায় ॥ 
ইদ্রো্দি সম্পদ সুখ, তুচ্ছ হয় যে ভাবে তায়। 
সদানন্দ স্থখে ভাসে, 
শ্যামা যদি ফিরে চায় ॥ 
যোগীন্দ্র মুনীজ্্র ইন্্, যে পদ না ধ্যানে পায়। 
নিগুণ কমলাকান্তঃ তবু সে চরণ চায় ॥ 


রামপ্রসার্দি ক্ছুর- একতালা। 
আমার মনে ইচ্ছা আছে। 
এবার কালী বলে, বাহু তুলে, 
বাব শ্াষা মায়ের কাছে ॥ 
কালীনাম সারাৎসার নিঃসরে বদনে যার । 
সেন্ধন ভক্ত জীবন মুক্ত, 
দোহাই দিয়ে শিব করেছে ॥& 
যার কালীনাম আগ্তসায়, 
কালের ভয় কি আছে তার ; 
তৃমি এই কোরে সত থেকে! 
কালোবরণ ভোলো পাছে ॥ 
কমলাকাস্তের কথা দ্বুচিল আমার মনের ব্যথ', 
এবার নাম জেনেছি, ধাম 'চনেছি, 
পথ বড সুগম হয়েছে 


পূরবী--একতাল। 


পাগলীর বেশে মোহিনী কে বিহরে রে | 
বিবসনা সমন্ে নর-কর কোমরে, 


অসিবর বাম করে ধবে। 


৮৬৩০০ 


ডিথিকী ডিমিকী ভমরু বাজে, 
ইরহৃদি পরে শ্টাম। বিরাজে, 
বণ সমাজে, না করে লাজে, 
কুলরমণী বাম কে এলো রে ॥ 
মুছু মৃহু হাসে, চপল প্রকাশে, 
কমলেরি আশপুরে ॥ 


টোড়ী--কাওয়ালী 


তবে কেন হইল মানবদেহ, 

গুরুচরণে মতি হইল ন। 

যে কারণে এই তন্থ ধন্য 

কেন সে পথে আমার মন গেল না ॥ 

আমার ধন, আমার পরিজন, আমার হ্ুত দারা, 
এই কোরে হইলাম পথ হারা, 
সারাৎসার1 পরাৎপরা, তারা নাম নাম লইলে না। 

কমলাকান্ত হইল নিতান্ত উন্মত্ত, 

কুপথে ভ্রমণে ক্ষম! দিল না 

স্থপথ মনেরে শিখাইলে না ॥ 

শাক্ত পদাবলীর লেখক অমরেন্দ্রনাথ রায় বলেন £ “বাস্তবিক বাঙ্গাল। ভাষায় 
বাঙ্গালীর প্রাণের স্থর, মনের আশা, হ্ায়ের ভাব শুনিতে হইলে 
শাক্তসঙ্গীতের মত আর কিছু আছে কিনা জানি না। মা-গঙ্গার পলিমাটি 
স্তরে স্তরে সাজাইয়! বাঙ্গালাদেশ হইয়াছে; যেন মাতৃদ্মেহ শ্র-বি্ত্য হইয়া 
এই দেশকে জাগাইয়া তুলিয়াছে। সেই মায়ের গা দেশে মায়ের ছেলেরা 
যুগে যুগে সাধনার প্রভাবে মাতৃনাম কত রকমে উচ্চারণ করিয়াছে, মায়ের 
লীলা কেমন মাধুরী মাখাইয়! প্রচার করিয়াছে, তাহ! বলিয়া শেষ করা যায় ন1।" 
শক্তিবাদ বিধর বলতে গিয়ে ডঃ কালীকিন্কর সেনগুপ্ত লিখেছেন £ জগতে 

ঈশ্বরবাদী ধর্মমাত্রেই ঈশ্বর পুরুষ এবং পুরুষ রূপেই পুঁজিত। ভারতের সনাতনধর্ষে 
তিনি যুগপৎ ঈশ্বর এবং ঈশ্বরী। শক্তিমান এবং শক্ত । , শক্তিমান এবং 
শক্তিতে ভেদ নাই। এই শক্তিবাদ ভারতের বৈষ্ণব দশনের ভিতি-প্রত্তর | শ্রীজীব 
গোস্বামী বলিয়াছেন £ «শক্তি শাক্তমতোরভেদবিবক্ষয়া, যঃ কৃষ্ণ; সৈব দুর্গা শ্তাৎ 


৩৪ 


যা দুর্গা রুষঃ এ স:1” অগ্নি ও তাহার দাহিকা-শক্কতি এবং ছুগ্ধ ও তাহার 
ধবলতার মত এই সমন্বয় সম্বন্ধ অবিচ্ছেন্চ । যথ।: 
সদৈকতং ন ভেদোহন্ছি সর্বদৈব মমান্ত চ। 
যোহসৌ সাহং অহং যাসে ভেদোহত্তি মতিবিভ্রমাৎ ॥ 
অর্থাৎ সদ সর্ধদা দেবী ও দেব,-শক্তি ও শক্তিমান অভেদ। পরমতত্ 
সম্বন্ধে-_'আমি একটি শ্লোকে বলিয়াছি £ 
জয়ং ধ্যেষং তত্বং পরমং | 
শক্তি শক্তিমচ্চোভয়লিঙ্গমূ ॥ 
জায়াপতিরিতি যুক্তবিচারঃ ! 
ব্র্থো বাদে যুক্রি-বিকারঃ | 
ইহাই বৃহদারণা উপনিষদেব সিদ্ধান্ত ( ১/৪/৩ ) 
নাম ও ও বূপ বাতীত আমরা আমাদের জ্ঞানেন্রিয় দ্বাণ। ঈশ্বরেব নিবিশেষ 
নিববয়ব স্ত্বা ধ্যান করিতে পারি না। তাহার প্রত্যেকটি রূপই রূপক 
(5১179011981 ) বা ভাবখপ।ত্ক প্রতীক। মামবা চোখ বুজিলেই অন্ধকার 
দেখি। আমাদের মানসিক শক্তি সীমিত ও হন্দিয়ের অনুবর্তী। তাই-- 
“সাধকানাং হিতার্থায় ব্র্ধাণা বপকল্পন1 1” ইহাতে "দোষ হয় না, যেহেতু 
[তণি সর্বশক্তিম'ন অনপ, শ্প, সর্ববপ | 
শামাসঙ্গীতেহ "আদি কবি বরামপ্রদাদ ও নিশ শতকের শেষ কবি নজকল 
ইসলাম-এর গান দিয়ে শাক্ত ও শক্তিবাদ পিবন্ধ শেষে করছি। পাঠক স্যার জান 
উদ্ভরফ রচিত শক্তি ও শাক্ত গ্রন্থে অনেক তথা পাবেন। 


প্রসাদী একতাল। 


কাজ কি মা স'মান্য ধনে, 
(ও কে) কাছে গো তোর ধন-বিহনে ॥ 
সামান্য ধন দিলে তার৷ পডে রবে ঘরের কোণে, 
যদি দাও মা আমায় অভয় চরণ, রাখি স্বাদিপান্মাসনে ॥ 
গুরু আমায় কৃপা করে মা, যে ধন দিলেন কানে কানে । 
এমন গুরু-আরাধিত মন্ত্র তাও হারালেম সাধন বিনে ॥ 
প্রসাদ বলে কৃপা যদি মা, হবে তোমার নিজ গুণে । 
আমি অস্তিম কালে 'জয় ছুর্গা' বলে স্থান পাই যেন এ চরণে ॥ 
২৪০ 


মায়ের রূপের অপরূপ বর্ণনা রয়েছে ভক্ত নজরুলের গানে যথ। £ 


কালে মায়ের আধার কোলে 
শিশু রবি শশী দোলে 
( তা'র ) একটুখানি রূপের ঝলক নিগ্ধ বিরাট নীল গগন.। 
দিন্ধুতে এ বিন্দু খানিক ঠিকরে পড়ে রূপের মাণিক, 
বিশ্ব মায়ের রূপ ধরে না, মা আমার তাই দিগ্বসন। 


] 
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ডানকুনির চামুণ্ড। 


চগ্ডীতল! পশ্চিম বাংলার এঁতিহাসিক সংস্কৃতি কেন্দ্রে অন্যতম পীঠস্থান। 
এই অঞ্চলের প্রাচীন স্বতিচিহ্থ দুর্ধধ সরস্বতী পদীর গর্ভে বিলীন হয়ে গেলেও 
অগণিত ভগ্ন অধভগ্র দেব দেউলের মধ্যে আজও যা টিকে রয়েছে তার 
মধ্যে ডানকুনির মনোহরপুর গ্রামের চামুণ্ড কালীর শাম উন্লেখ্য। হুগলী 
জেলায় শ্রীরামপুর মহকুমার অন্তর্গত এই গ্রাম কলকাতা থেকে দশ মাইল 
দুরে অবস্থিত। ইস্টার্ণ রেলপথের ডানকুনি নামে এখানে একটি স্টেশন আছে। 
হাওড়া ও শিয়ালদহ উভয় পথেই ট্রেনে ভানকানিতে যাওয়ার বিশেষ স্থবিধা আছে। 

চামুণ্ড ডানকুনির গ্রাম্য দেবা, প্রতি বছর বৈশাখ মাসে চামুণ্ডার পুজা! 
ও উৎসবকে ডানকুনির সর্বজনীন উৎসব বল) চলে। হুগলী হাওডা বর্ধমান 
থেকে জাতি ধর্ম নিবিশেষে হাজার হাজার পরনাদী প্রত্যক্ষভাবে সেই উৎসবে 
যোগদান করেন। মনস্কামণ] সিদ্ধির জন্য সেদিন দেবার কাছে ভক্তগণ মানত 
কনা পশুকে বলি দেন। উৎসবের দ্বিন চামু'্া দেবীর সামনে ব্যাপক ও 
নিবিচারে বলিদান হয় প্রান চার পা১ শো। বধ মানে ঢামুণ্ড পুজা একাধিক 
স্থানে হয়। কিন্তু হুগলী জেলায় চামুণ্ড পৃ্জা আর কোথাও হয় বলে শুনি নি। 
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দেবদেব।-১৬ 


চামুণ্ডা বজ্ঞযানী বৌদ্ধদের দেব দেবী মণ্ডলের অন্যতম বলে প্রাচীন কালে 
পুজিতা হতেন। পাল যুগের বৌদ্ধ ও হিন্দু তান্ত্রিক দেবদেবীর মধ্যে পারস্পরিক 
এই মিলন-মিশ্রণ ও একাত্মীকরণের ফলে এই পূজা! হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যেও 
প্রবেশ করে। এই পৃজা এক] পূর্বভারত থেকে নেপাল তিব্বত হয়ে 
চীনদেশ পর্যন্ত বিষ্তার লাভ করেছিল। চীনে যে লব দেবদেবীর মুতি 
আবিষ্কীত হয়েছে, তার মধ্যে চামুণ্ডা মুতি অন্তম। বিনয়তোষ ভট্টাচার্য 
রচিত “নিষ্পন্ন-যোগাবলী” গ্রন্থে এ বিষয়ের উল্লেখ আছে । বৌদ্ধ ও হিন্দু 
তান্ত্রিকগণের তৎকালে একমাত্র লক্ষ্য ছিল অনার্ধদের নিজেদের সম্প্রদায়ের 
মধ্যে গ্রহণ কর। তাই অনার্ধদের বছ দেবীর পূজা ধীরে ধীরে আধ্দের পুরুষরপা 
ঈশ্বরবাদী হিন্দুদের মধ্যে প্রবেশ করে । বিনয় ঘোষ লিখেছেন যে, চামৃণ্ড হিন্দু 
দেবী হলেও একেবারে বৌদ্ধ প্রভাব মুক্ত নন, এবং হিন্দু বৌদ্ধ যাই হন তার 
অনার্ধ বৈশিষ্ট্যও কিছু অল্প নয়। এই সময় অন্যান্য আরও অনেক দেবদেবীর 
মতন চামুণ্ডা কালীও বাঙলার ধর্ম 9 সংস্কৃতির ইতিহাসে একটা বিশেষ 
ভূমিকা গ্রহণ করেছিলো । 

ভানকুনির চামুণ্ডাকালী ১১৩৬ সালে ( ১৭৩০ খ্রীষ্টাবে ) প্রতিষ্ঠা করেন 
তৎকালীন প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক গঙ্গাপ্রপাদ মুখোপাধ্যায়। আগমশাস্ত্রে চামুণ্ডার 
বিভিন্ন মৃতি ও রূপেন্গ বর্ণণা আছে। গঙ্গাসাদ চামুগ্ডার যে ভীষণ মৃতি 
প্রথম স্থাপন করেন--সেই দেবী ত্রিলোচনা, কোটরাক্ষী অর্থাৎ তার তিনটি 
নয়নই কোটরে মগ্, নির্মাংম! অস্থিসা 1 দেহে মাংস নেই অস্থ্যাত্র সার, 
উধধ্বকেশী কৃশোদরী--কেশ উপবগি, উদর রুশ, দ্বীপিচর্ধধরা আর পরিধানে 
্বীপিচর্ম। তীর বাম হাতে কপাল পৰ্রিশ ডান হাতে শূল ও কর্তী। আর 
দেবীর ভূষণ অস্থি ও আসন হচ্ছে শব। 

প্রায় পধ।শ ন্ছর আগে সিউ ক ব্লেল পাইন যখন প্রথম তৈরী হয়, তখন 
চামুগ্ডা তলার উপর দিয়ে লাই” হ্রায় দেবীর বহু জমি তখন রেলওয়ে বোর্ড 
অধ্বিকার করেন। এখন দেবীর শিগদ্ধ জমির পবিষাণ প্রায় আশি বিঘা । ডানকুনি 
রেল স্টেশন থেকে পশ্চিম দিকে লাইন ধরে পাচ (যনিট হেটে গলেই মন্দিরে 
যাওয়া যার। আগে চামুণ্ডার কোন পাকা মন্দির ছিল না। কিন্বদস্তী 
দৈবাদেশ ছিল যে, দেবীকে পাকা ঘরে স্থাপন করে পুজা করা চলবে না। 
তাই দেবী ছিলেন পূর্বে চত্তীমণ্ডপে, পরে চস্তীমগ্ডপের খড়ের ছাউনি ভক্তদ্দের 
দ্বারা বপাস্তবিত হয় করোগেট টিনে। এ প্রায় একশো! বছর আগের কথ! ! 
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১৩২১ লালে? প্রশরগ্কর ঝডে চামুগ্তার ঘর বিধ্বস্ত ও দেীমৃতি ভগ হলে 
দেবীর বত্তমান পাকা মন্দির সর্বসাধারণের চাদায় পিমিত হয়। এবং চামুণ্ার 
ভয়ঙ্কবী মুির পবিবর্তে তখন চামুগ্ডার কালীৰপে এক নূতন মৃতি তথায় 
পুনঃস্থাপিত ত্য়। কিন্তু দেবীব পদ-লে শিব এখাশে থাকেন অন্ুপস্থিত। ১১ 
বৎসর ব্যস্ক শ্রীরাধারমণ মুখোপাধ্যায়, চামুগ্তা কালীব বর্তমান সেবায়েত । তার 
পিতামহ হুর্গাপ্রপাদের এই অঞ্চলে পণ্ডিত বাল বিশেষ খ্যাতি ছিপ! এবং 
তিনিই দেবীব বর্তমান শিবহীন বিগ্রহের কপকার ৷ মন্দিবের মধ্যে চামুগ্ডা কালার 
পাশে পরবর্তাকালে শনিঠাকুর ও শীতল মায়ের মৃতিও প্রতিষ্ঠা কৰা হয়েছিল। 
দেবীর রহ্‌স্তময় অনেক অলৌকিক "কাহিনী এখানে বহুধিন থেকে লোকমূথে 
প্রচলিত মাছে আজও । 

চামৃণ্ডার উৎপত্তি সম্বন্ধে যে কাহিনী মাছে তা হচ্ছেঃ এক শময় 
দেবাস্থরের যুদ্ধে দেবতারা পবান্সিত হয়ে হরিহনের কাছে মন্থর বধের লন্ 
প্রার্থণা কবেন। দেবগণেৰ কাহিশী শুনে ক্রোধান্গি হ হবিহরের বদণমণ্ডল থেকে 
তেজোরাশি তখন নির্গত হতে লাগলো । দেবতাদের শগীব থেকেও তেজ 
নির্গত হয়ে সেই দিগন্তব্যাপী তেঙ্ছেন মধ্যে থেকে আবিভতা হলেন এক 
অপৰপ! স্থন্দরী দেবীমুতি। অন্থুর বধ করে দেবতাদের বিপন্ুক্ত করে সঙ 
হয়ে তিনি তাদের বব দিয়ে গেলেন যে, বিপৰে পড়ে তাকে হবিষ্যৃতে স্মরণ 
করলে তিনি দেবতাদের 'আবাব রক্ষা করখেন। মার্কগের পুরাণের কথায় £ 
“তবু যদি দিবে বব দাও এই বন_-স্মরণ কৃবিলে খাতঃ আাসিবে সব্ব11” 
উত্তবে দেবী বললেন, “তথাস্ত । 

এরপর অন্্রপতি ছুই ভাই শ্রন্ত ও 'নশ্ন্তেব পর্ষয় কততধে দেবতারা 
আবার পবাঞ্ছিত হয়ে স্বগবাঙজগাচ্যুত হলেন। দেবী ভগবত, পূরণে ধর 
উাদেখ শরণ হলো । পুসণার তারা দেখার স্মহণাপন্ন হলেন । দেবা মাপশিঞতা 
হয়ে দেবতাদের অভয় দিলেন, থাঁডৈই| দেবীর পের কথা শ্ুণে অগ্র্পতি 
শুস্ত প্রনুদ্ধ হয়ে তা" পাণিপ্রার্থা হয়ে দত পাঠালে দেবীব কাছে দেবী 
বললেন £ “সমবল, যুদ্ধে জর, দর্প চুর্ণ কদি__পত্বীবূপে পানে যোরে, হলেও 
সে অনি।” 

দেবীর কথ। শুনে অনুর রাজ প্রথমে পাঠালেন ধুমলোচণকে ; কিন্ত 
দেবীর হাতে সে হলো নিহত। ক্রুদ্ধ শ্ুস্তের আদেশে তারপর তাদের 
সেনাপতিদ্বয় চণ্ড ও মুণ্ড চতুরঙ্গ বাহিনী সেনা নিয়ে এলেন যুদ্ধ করতে । 
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তাদের রণমৃতি দেখে দেবীর মূখ তৎক্ষণাৎ হয়ে গেল কালীবর্ণ। পরক্ষণেই 
তার ভ্রকুটি কুটিল ললাট থেকে আবিভূতা হলেন করালবদন1 কালী ! হাতে 
তার অসি, পাশেও বনু বিচিত্র খট্রাঙ্গ। ভূষণ তাঁর নরমাল্য, বসন ব্যান্চর্ম। 
শরীরের মাংস শুষ্ধ। বদনমণ্ডল বিস্তৃত। লাল জিহ্বা, রক্তবর্ণ চক্ষু, মুতি 
ভয়াবহ। এই মুর্তি ধারণ করে দেবী অস্থর সেনাদের উপর ঝাঁপিয়ে পডলেন, 
বধ করলেন চণ্ড ও মুণ্ডকে। তারপর তাদের মুণ্ডসহ দেবী অদ্বিকার কাছে 
উপস্থিত হয়ে দেবীকে সেই মুণ্ড উপহার দিতেই দেবী বললেন : 
চণ্ডমুণ্ড শির ঘরে আনিয়াছ হেথা । 
পৃথীতে চামুও নামে হইবে বিখ্যাতা ॥ 
( মহানামত্রত ব্রক্ষচারী কৃত চণ্ডীর কাব্যান্থবাদ ) 
এই হলো চামুণ্ডা কালীর উৎপত্তি কাহিনী । এবং এই মুতিই ডানকুনিতে 
প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কাহিনীর মধ্যে দেবতা ও অস্থ্র অর্থাৎ আর্য 
ও অনার্ধের সংগ্রাম এবং অনাধ দেবতার আধাঁকরণের যে সত্য রূপকের 
ছম্মবেশে আত্মগোপন করে আছে, তা থেকে হিন্দুধর্মের সংস্কৃতি সমন্বয়ের প্রাচীন 
কৌশলটিকে অভিনব বললে অতযুক্তি হয় না। দেবী চামুণ্ডার কাছে ভক্তবৃন্দ যে 
প্রার্থনা করেন সেটি হচ্ছে: ওঁ জয় অয় দেবী চরাচরসারে (হে বিশ্বের 
সারাভূত দেবী তোমার জনন হোক) নয় নয় মাত বখ্যান্বপারে (তুমি দুঃখ 
সাগরের পরপারে আমাদের নিয়ে যাও) জহি জহি ভারত ছুর্গতি ঘোরং 
(ভারতের ঘোর দুর্গতি বিনাশ কর; কুরু কুর মাতরুপেক্ষিতত্রাণম্‌ (হে 
মাতঃ উপেক্ষিত ভারত সন্তানগণকে ত্রাণ কর )। আর বন্দনাটি হচ্ছে এই £ 
হে মাতঃ, সেবক আমি শত অন্মের পাপ শান্তির জন্য এবং বীর্ধশালী 
ও সর্বলোকজয়ী পুত্রকন্তাপিকপ -বিভৃতি লাভের জন্য তোমার প্রভাতময 
চারুপাদপদ্৷ স্মরণ করি, যা নরনারীগশকে অগণিত স্থখধার। প্রদান করে এবং 
অমরগণ সদ যাতে পারিজাত হুম্থ* অর্পণ করেন। 
ভকত বৎসল দেবী ভগবতী তুমি। 
প্রসীদ প্রসীদ মাতঃ তোমায় প্রণমি ॥ 
যা জন্য গীত হবে মহিমা তোমার । 
দেহে গেহে, হে শঙ্করী কল্যাণ তাহার । 
চামুণ্ড| দেবীর জমি নিয়ে রেল লাইন হয়েছিল বলে এখানে একাধিকবার 
রেল দৃর্থটন|। হওয়! সত্বেও তার রুপায় এখানে কোন জীবন হানি হয়নি। 
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দেবীর মাহাত্ময প্রপঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত [ ৩ নভেম্তর ১৯৮২ ] 
নিয়োক্ত সংবাদটি উল্লেখ্য £ 

অথ চামুণ্ড মন্দির কথ। £ ডানকুনি স্টেশনের কাছে যে বাফার এলাকাম 
যঙ্ললবার সকালে হাওড়া-অমুতসর ট্রেনটি লাইনচ্যুত হয় 'তার কাছেই চামুণ্তা 
দেবীর মন্দির। মন্দিরের পুরোহিত ছূর্ঘটনায় কাগে প্রাণহানি না হওয়া বা 
গুরুতরভাবে আহত না হওয়ার ঘটনাকে দৈবমাহাআ্য বলেছেন। তিনি 
বলেন বছর দেডেক আগেও ঠিক এই মন্দিরের সামনে এমনি ভাবে একটি 
ট্রেন লাইন চ্যুত হওয়া সত্বেও কারো প্রাণহানি হয়নি । এবারেও হচ্জনি। 
স্কানীয় লোকদের মধ্যেও এ ধরনের একট প্রচার রয়েছে । একটি বালিকা 
এদিন মন্দিবের সামনেই দীডিয়েছিল। ওই ালিকাটি' রক্ষা পায়। সামান্থা 
আহত হয়েছে সে। এসব মিলিয়েই চামৃণাদেবীব “মাহাম্ম্য” প্রচারের পাল। চলেছে 
এদিন ওই এলাকাধ। 





তমলুকের বশ ভীম 


অতি প্রাচীনকাল থেকে তাম্রলি হিন্দাদর একটি প্রসিদ্ধ তীথস্থান বলে 
খ্যাত ছিল। তাশ্রলিপ্তের অধিষ্ঠাত্রীদেবী বর্গভীমাব জন্যই এই খ্যাতি দেশ- 
দেশাস্তরে পরিব্যাপ্ত হয়। হিন্দুশান্নীয় ব্রক্ষপুরাণ, পদ্মপুরাণ, মংস্যপুরাণ, 
মার্কগ্ডেয়পুরাণ প্রন্থতি বহু গ্রস্থেও তাঘ্রলিপ্তের নাম উল্লিখিত আছে। এর মধ্যে 
্রচ্ধাপুরাণে দেখ। যায় যে, মহাদেল দক্ষষজ্ে ত্রদ্ধার পুত্র প্রজাপতিকে নিহত 
করলে ব্রম্বহত্যা বশতঃ দক্ষের মস্তক মহাদেবের হাতে সংশ্কই হয়ে যায়। 
মহাদেব কোন রকমেই দক্ষেরে মস্তক থেকে তাঁর হাত মুক্ত করতে না 
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পেরে, তিনি পাপমুক্ত হবার জন্য পৃথিবীর সমস্ত তথ পরিভ্রমণ করেন, কিন্ত 
তাতেও দক্ষের মন্তক তার হন্তচ্যত হলে, না। তখন তিনি বিষুর নিকট 
উপস্থিত হলে, তিনি মহাদ্দেবকে বলেন যে, ভারতবর্ষের দক্ষিণে তাত্রলিপ্ত 
নামে মহাপুরীতে এক গৃট তীর্থ আছে; সেখানে স্নান করলে লোকে বৈকুণে 
যায়। আপনি সেখানে গিয়ে তীর্ঘরাজের দর্শন করুন। বল! বাহুল্য, মহাদেব 
তখন বিষুর কথামত তাঅলিপ্তে উপস্থিত হয়ে সেই সরসী নীরে অবগাহন 
করলে দক্ষ শির তার হস্তচ্যুত হয়। ব্রদ্মপুরাণের উক্তিটি এখানে উদ্ধা্ণ করছি £ 
অস্থি ভারতবর্ষন্ত দৃক্ষিণস্থয।ং মহাপুরী 
তামালিগং সযাখ)তং গুঢ়ং তীর্ঘং বরং বসেৎ। 
তত্র ম্বাত্ব। চিপাদদের সম্যগেষ্যসি মৎপুবীং 
গচ্ছতু তীর্থবাজন্ত দর্শনার্থং মহাশয় ॥ 
এখন রূপনারায়ণ নদের শোতপ্রবাহে এ পবিত্র সরোনরটির অস্তিত্ব লোপ 
পেয়েছে । কিন্তু সেখানে পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দেবী বর্গভীমা। 
তাই এখনও প্রতি বৎসর বর্গভীমার মন্দিরের পাদদেশে অবস্থিত নদে অব- 
গাহন করে পুন্যাথীগণ মকরসংক্রান্তি, মাঘী পুণিমা ও অক্ষয় তৃতীয়ায় পাপমুক্ত 
হন। বর্গভীমার প্রকাশ সম্বন্ধে বহু কাহিনী প্রচলিত আছে। ত্মলুকের 
রাজা গরুডধবজ দেবীর প্রস্থরধ্মূতি যেখানে পাওথা যায়, সেখানে মন্দির 
নির্মাণ ও পুজাদির ব্যবস্থা করেন। বর্গভীমা এই অঞ্চনে বহু প্রাচীন কাল 
থেকে ন্ধাগ্রতা ও তাম্ত্রলিপ্ডের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলে পৃঁজিতা হচ্ছেন। দেবী 
উগ্র তারা মৃতি, এরূপ কতকাংশ প্রস্তরে খোদিত মুতি সচরাঁ৮র দেখা যায় 
না। ইহার ধ্যান ও পুজার্দি যোগিশা-তন্ত্র ও নীল-তন্ত্র মতে অনুষ্ঠিত হয়। 
কালাপাহাড এই পথ দিয়ে যখন হিন্দু দেব-দেবী চুর্ণ করতে করতে উড়িস্তা 
বিজয়ে যান, তখন তিনি দেবী বর্গভীম' দর্শন করে বিশেষ গ্রীত হন এবং 
এই দেবীর ব! মন্দিরের তাই তিনি কোন ক্ষতি করেন নি, বরং তিনি পারসী 
ভাষায় এখানে একখানি দলিল লিখে দিয়ে যান। সেই দাললখানিব্র নাম “বাদশাহী- 
পঞ্*। এবং উহ1 এখসও দেবীর পুতকদের কাছে রক্ষিত আছে। 
দুর্দান্ত মহারা্্রীয় বগা সৈন্ভ সমস্ত নিষ্নবর্গ লুঠন করলেও তীরাঁও বর্গভীমা 
দেবীর যোড়শোপচারে পুজা দিয়ে তাকে বণ্তরমূলয ওত্বালঙ্কারে ভূষত| করেছিলেন 
এবং তমলুকের তীর! কোন ক্ষতি করেন নি। | 
ঠাকুর শ্রীরামরুজ্ঞ ও ম্বামী বিবেকানন্দ প্রায় সময় তারার ধে গানটি গাইতেন 
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তা এখানে উল্লেখ করছি £ 

( আমাপ )মা ত্বং হি তার! । 

তুমি ত্রিগুণ ধার পরাৎপরা ॥ 

তোরে ভাকি ম। ও দীন দয়াময় | 

তুমি ছুর্গমেতে ছুঃখহর। ॥ 

তুমি জলে তুমি স্থলে। 

তুমিই আন্ঘমূলে গো মা॥ 

তুমি সর্ধঘটে, অঙ্গপুটে। 

সাকার আকার নিরাকার ॥ 

তুমি সন্ধ্যা, তুমি গায়ত্রী। 

তুমিই জগদ্ধাবরী গো মা॥ 

তুমি মকুলের ত্রাণকতী । 

সদাশিবের মনোহর ॥ 

দেবী বর্গভীমার প্রকাশ সম্বদ্ধে হাণ্টার পাহেব তার “উড়িস্তা* নামক 
পুস্তকে লিখেছেন যে, পুরীর ভ্রগন্নাথ ও তমলুকের বর্গভীমার প্রকাশ সম্বন্ধে 
যে কাহিনী প্রচলিত আছে তা প্রায় এক। জ্রগন্নাথদেব জঙ্গলের দেবতা 
ছিলেন, তাই তীকে পাওয়া গিখেছিল এক ব্যাধের বাড়িতে আর তমলুকের 
বর্গভীমাকে আবিষ্কার করেছিল এক ধাঁণর। জগন্নাথের মৃতি কাঠের আর 
বর্গভীম! দেবীর মুতি পাথরের । উভয়কেই পূজা করতো নীচজাতীয় লোকের!। 
পরে উহা! ধনীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং ব্রাঙ্গণগণ তন নিজেদের পু'খিপত্র 
বার করে এ'র পৃজা-পদ্ধতি ও নান! প্রকার উপাদ!ন প্রকাশ করেন। 
বর্গভীমাদেবী মন্দিরের আঁকার ও গঠন প্রণালা উডিস্তা অঞ্চলের মন্দিবের 
অন্থরূপ। কিন্তু ভিতরের গঠন বৌদ্ধ বিহারের মতন অনেকট। যেন ঠিক বুদ্ধগয়ার 
একটি ছোট মন্দির । পাথরের এই মন্দিরটি একটি উচ্চ ভিত্তি বেদীর উপর 
সংস্থাপিত। উহ! সমতল রান্তা থেকে প্রায় ত্রিশ ফুট পিডি দিয়ে উপরে উঠে 
দেখতে হয়। মূল মন্দিরের ঠিক লাথনে আছে যজ্ঞমন্দির পামে আর একটি মন্দির । 
এই ছুটি মন্দির একটি সুন্দর খিলান দিয়ে সংযোজিত করা হয়েছে। এই 
থিলানটি “জগমোহন* নামে পারচিত | মন্দিরের সাঘণে নাটমন্ৰির পরবর্তীকালে 
নিগিত হয়েছিল এবং এর মধ ধোগিত আছে বন্থ অমূলা বাণী। নিয়ে কয়েকটি 
“বাণী” উল্লেখ কাছ :- 
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“কায় বাকা মনে--ডাকো সরল প্রাণে 1» 
"ভাবের ঘরে চুরি-এইটি মান! করি 1” 
“ভাষণ যার সত্য বলা-_-তার থাকেনা তাপের জাল1।৮ 
“কামিনী কাঞ্চন ছাড়-_তবে দেখ! পাবি তার 1» 
“সদাশিবের অংশে পুরুষ__কালীর অংশে মেয়ে । 
যে দেখে সে পরম জ্ঞানী__কে জ্ঞানী তার চেয়ে ?” 
৬ ““কয়ল। হয় ময়লাহীন-_আগুন ছু*লে তায়, 
মানুষ হয় মাচষ যদি__-গুরুর কপ পায় ।” 
৭ “মন্দ ঠেলে ভাল রাখে_-সৎগ্বভাবী হলে, 
কুল! যেমন উভায় তুয-_- চালকে রেখে কোলে ।” 
৮ “চাহ যদি পরব্রাহ্মা হাতে অবস্থান, 
ওঙ্কারে মিলায়ে 'ভাই, গাও তীর নাম।” 
বাঙলাদেশে পাথরের মন্ৰির খুবই মল্প আছে, কাবণ দূর দেশ থেকে 
পাথর আনিয়ে মন্দির তৈরি কর] সেকালে সম্ভব ছিল ন1। কিন্তু বর্গভীমার পাথবেধ 
মন্দির নির্মাণ সেকালে কি করে সম্ভব হয়েছিল, তা এখন ভাবলে আশ্চর্য হতে 
হয়। দেবীব ধেদীব নীচে এক তলায় সিডিব (ভিতরে আছেন ভূতনাথ ভৈরব। 
প্রত্বতত্ববিদ হাণ্টার সাহেব তার 95080151102] /৮০০০)০ 01 73911001 নামক 
পুত্থকে এই প্রাচীন মন্দিবের শিল্পকলার বিশেষ প্রশংসা করে, একে একটি প্রাচীন 
পুরাকীতি বলে উল্লেখ করেছেন। রাজা রাজেপ্রলাল মিত্র ও রমেশচন্তর দত্ত 
বর্গভীম1 মন্দিরের শিল্পনৈপুন্ে ও এব এ্ঁতিহাসিক পটভূমিক! দেখে মুগ্ধ হন। 
শক্তিসাধন। ধাবা করেন, তাদেব দেবী বর্গভীমার ্টরণাময়ী মৃত্তি কেবল মুগ্ধ করেনা, 
এই মন্দিরের সঙ্গে তাত্রলিপ্তের অত্ভীত কী[তিকাহিনীর গৌরবময় স্মৃতিকেও 
সমুদ্ঘাটিত করে বলেছেন। এই দেবীমূতি কেবল পৌবাঁণিক উপাখ্যানের দৃশ্টপটে 
আকা দর্শনীয় চিত্র নয়, এই দেবী মন্দিবকে কেন্দ্র করে তাআলিখের অতীতের 
শক্তি-সাধনায় সিদ্ধিন কথা প্রকাশিও-_মন্দির ও মৃতিতে এবং তাত্রলিপ্তের অতীত 
ইতিহাসে সে কাহিনী জড়িয়ে আছে কালের অবক্ষয়কে পশ্চাতে রেখে। তারাক্ধপী 
বর্গভীম! দেবীমৃতিকে অতীতের ইতিহাসের একটি প্রাণময়ী প্রকাশ বলা চলে। 
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মহান।দের ব্রহ্মমষী 

মহানাদ হুগলী জেলার একটি, স্থপ্রাচীন স্থান। ব্যাণ্ডেল ষ্টেশন থেকে গ্রাণ্ড 
ট্রাঙ্ক রোড ধরে ১৯নং বাসেও মহানাদে যাওয়া যায়। দক্ষিণ পাড। বাস ই্প 
থেকে দশ মিনিট হাট] পথে গেলে মহানাদের বিখ্যাত ত্রথধময়ী দক্ষিণাকালীর 
নবরতু মন্দির দেখে দর্শককে থমকে দ্রাডাতে হবে। কারুকাধ খচিত ৮৫ 
ফুট উচ্চ এই দ্বিতল নবরত্ব মন্দির বৃষ্ণচন্দ্র শিয়োগীন এক এতুলনীয় কীতি। 
১২৩৫ সালে এই বিরাট কালী মন্দির নির্মিত হয় ও প্রতিষ্ঠিত হয় সেখানে 
দক্ষিণ কালিকা' ব্রদ্ষময়ীদেবীর 'মপরূপ বিগ্রহ ৷ 

মন্দিরটি দ্বিতল। ত্রিখিলানযুক্ত একতলার সযতল ছাদ্দের চার কোনে মাছে 
চাবটি শিখর । প্রান্তবতা শিখরগুলি মন্দিরের ছুটি দেওয়ালের ছাদেন কোনায় 
সমান্তরাল ভাবে সংস্থাপিত। একতলার ছাদের কেন্ত্রস্থলে এপেক্ষাকৃত একটি 
ছোট কক্ষের উপর "মার চারটি শিখর বিনাজিত। "মার [দ্বতল কক্ষে 
কেন্ত্রস্থলে 'আছে একটি বৃহৎ চুড়া। এই চুভাভ্যন্তবে ভ্রিতলে আছেন হংসেশ্বর 
নামক শ্বেত শিবলিঙ্গ । মন্দিরের প্রবেশ খিলান 'একতলায় তিনটি ও দোতলায় 
আছে একটি । একতলা থেকে তেতলার সর্বোচ্চ চু্ডায় পরঠবার দন্ত আছে সিশড়ি। 
মন্দিরের মধ্যে বিরাজ করছেন ব্রদ্ষময়ী দেবী কালিকা ও তীর চার কোণে 
আছে চারটি শিবলিঙ্গ । এছাডা গিংহাসনে 'আছেন বিষুণ ও নিয়োগী বংশের 
কুলপ্ুদবতা লঙ্গীন্মনার্দনের শালগ্রাম শিল।। 

ব্র্ষময়ী কালীমাতার বিগ্রহ এক নিশেষ কমনীয়তায় .বিধুত। শিবোপরি 
দণ্ডায়মানা চতুরভূ্জা দেবীর উচ্চতা প্রায় সাছে পাচ ফুট । বর্তমানে কালীমৃতি 
ও তাঁর পৃজাপদ্ধতি যা আমাদের দেশে প্রচলিত ত্চা প্রণর্তন করেন ননদ্বীপের 
রুষ্গানন্দ আগমবাগীশ | পূর্বে ঘটস্থাপন করে কালীমাতার পুজা করা হতো; 
প্রায় গাচশেো। বছর আগে কষ্ণানন্দ তন্ত্রশাস্্াচ্যায়ী কালীর মুতি নির্যাপ করে 


২৪৯ 


পূজা! বাঙলাদেশে প্রথম প্রবর্তন করেন। তিনি ছিলেন শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রতুর 
সহপাঠী; তাঁর রচিত অস্ত্রের বিশুদ্ধ মত ''তন্ত্রসাব” নামক স্থবৃহত্ গ্রন্থ 
দেবীব রূপ বর্ণনা ও পূজা পদ্ধতি সমস্ত খুব সুন্দরভাবে 'বিধৃত আছে। যথাঃ 
করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতভূজাং। 
কালিক! দক্ষিণাং দিব্যাং মুগণ্ডমাল। বিভূষিতাম, ॥% 
দিব্যধামজাতা দক্ষণাকালিকা হচ্ছেন করালবদনা, ঘোরবূপ', মুন্তকেশী, 
চতৃতৃ্জা ও মুগ্মালা বিভূষিতা। তার বামদিকের অধঃ ও উর্দধকরপন্সে 
সগ্যহিন্ন মন্তক ও খডগ এবং দক্ষিণের উর্দ ও অধোহন্তে অভয় ও বরদ মুদ্রা- 
ধারিণী, কণ্ঠলগ্র নরমুণ্ড থেকে গলিশ রক্রধাবায় দার দেহ চচিত, সেই দিগম্বরী 
মহামেঘের প্রভাযুক্তা শ্টামাকে, ছুটি শব কর্ণের ভূষণ হওয়াতে ধিনি ভীষণৰপা, 
স্থল ও উন্নত পয়োধরবিশিষ্ট', করাল বদনা, ভীষণ মস্তযুক্তা, শবের হস্তসমূহ 
দ্বারা হয়েছে যার কটির [মখলা, মুখে ধার সদা হাসি, ও্প্রাস্ত হতে গলিত 
রক্তধারায় ধার মুখ শোভাঘুক্ত, ঘোরগর্জনকারিণী, মহারুদ্রশত্তি, শ্বশানবাসিনী 
বালহ্্যমগ্ডলের মত ন্রিনয়নী, উন্নতদন্তবিশিষ্টা, মু 'ও আলম্িত কেশকলাপ 
ধার পৃষ্ঠটদেশব্যাপী, শব প মহাঁদেবেয় বক্ষেপরি দণ্ডারমান। ঘোরশব্কাবী শৃগালগণের 
দ্বার] যিনি চতুর্দিকে বেষ্টিতা, পাপী অস্থবনিগের নিপাতকারিণী মহাঁকালেব 
প্রিয়া রমণী, যাঁর মুখ হুখপ্রসন্ন, ধীর মুখমণ্ডল ঈধৎ হাশ্যযুক্ত সেই মহাশক্তি 
মহাপ্রভাই কালী। তকে ধ্যাণ করবে এই কপে। এই তার আনল বপ। 
যে ধ্যান্মুতির কথা অন্ত্রারে আছে। মহানাদের ব্রদ্ষমধী দক্ষিণাকালী ঠিক 
অনুবপভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন ১৭৫১ শকাব্দে। মন্দিরে উৎকীর্ণ সংস্কৃত 
ও বাঙল! লিপি ছুটি থেকে কষ্চন্দ্র নিয়োগী ভবপিন্ধু তরিবার জন্য ব্রহ্মময়ী 
কালীমাতার বিগ্রহ ও পঞ্চশিব প্রতিষ্ঠা করেন বলে জানা যায়। বাঙল' লিপিটি 
হচ্ছে £ 
্রদ্ষময়ীর বাস জন্য, নিমিত লবরত্ব, 
পঞ্চশিব তাহাতে বেষ্টিত। 
পারে রুষ্ণদর্ণ চারি, উর্ধে এক শ্বেত তারি, 
দেখিবারে অতি স্থশোভিত ॥ 
শ্রকৃষ্চন্দ্র নাম, ভশেষ 'গুণে গুণধাম, 
সদগোপ কুলে উৎপর্ত। 


ররর এপস সপ. সপ 


* বাহুল্য ভয়ে অন্থান্ত শ্লোকগুলির 'কবল বাঁওন। অঙ্গবাদ দেওয়! হলো । 
৫০ 


ভবসিদ্ধু তরিবাবে, স্বত্ব করি অস্তরে, 
কালীপনে করিয়ে প্রণতি ॥ 
সন ১২৩৬ সাল 
কালীপুজার রাত্রি ছাডা হুর্গা্টমী ও জগদ্ধ!ত্রী পূজার নবমী তিথিতি দেবীণ 
বিশেষ পুজার অনুষ্ঠান খুব সমারোহে এখনও হয়। প্রাত্যহিক পূজা এব" 
প্রতি অমাবস্তা রাত্রে মাতৃমন্দিরে তান্ত্রিক মতে বিশেষ পূজা, বলিদান, ভ্তব 
কবচ ও অপরাজিতা স্তোত্র পাঠ, আগছুদ্বাব বচণ, মঙ্গলাচরণ ও কালীকীত 
সাডঘ্বরে অনুষ্টিত হয়। দেবী জাগ্রতা বলে দেশদেশাস্তর থেকে বহু যাত্রার 
সমাগম আজও অব্যাহত আছে। দেবীন বর্তমান সেবায়েতের শাম শ্রীসৌরেছ 
নাথ নিয়োগী। * 
মাঁঁকালী সন্বন্ধে স্বামী বিবেক|নন্দ বলেছেন £ 
মৃত্যু্ষপাঁ মা আমার আয় ! 
করালি। করাল তোর নাম, 
মৃত্যু তোর নিশ্বাস প্রশ্বাসে 
তোর ভীম চবুণ নিক্ষেপ 
প্রতি পদে ব্রদ্ধাণ্ড বিনাশে ! 
কালী, তুই প্রলয়ৰপিনী, আঘ মাগো, 
আয় মোর পাশে । 
সাহসে যে ছুংগ দৈন্য চায়, 
মুত্যুরে যে বাধে বান্তপাশে 
কালনৃত্য করে উপভোগ, 
মাতৃৰপ1 তার কাছে আছে । 
( পত্যেন্দ্রনাথ দত কৃত অন্ববাদ ) 
আব সিষ্টার নিবেদিতা বলতেন £ 811) (76 0161 01104111100) (19 
5161 01 ৬010811)000 200 ৮1011701061 01 ৮1001, 
ত্বামী বিবেকানন্দ তান! ব্রদ্ধময়ীর এই গানটি সব সময়ে গাইছেন 2 


আমার )ম! ত্বং হি তারা, 
তমি ত্রিগুণধাবা পরাৎ্পরণ। 


সপাপ্প্পপ শা পাপা 





*» স্বাধীন হিন্দবাজা মহঃনাদের বিষ লেখকের হুগলী জেলা৭ ইতিহাস দ্রষ্টব্য। 





সপ 


২৫১ 


তোরে জানি ম! ও দীন দয়া ময়ী, 

তুমি ছুর্গমেতে হুঃখহরা ॥ 

তুমি জলে তুমি স্থলে, 

তুমিই আছ্ঘমূলে গো৷ মা। 

তুমি সর্বঘটে, মক্ষপুটে, 

সাকার আকার নিরাকার! ॥ 

তুমি সন্ধ্যা, তুমি গায়ত্রী, 

তুমিই অগগ্ধাত্রী গো! মা। 

তুমি অকুলের ব্রাণকত্রী। 

সদ] শিবের মনোহর] ॥ 

পূর্ণশক্তির প্রতীক দেবী ছূর্গার অন্যতম রূপ হচ্ছেন কালী। যাকে ছুঃখে 
মতি কষ্টে লাভ করা যায় তিনিই ছুর্গা। তাঁর বিভিন্ন রূপ কল্পনা ও 
আরাধনার দ্িক বিচার কবলে একট সাধারণ জিনিস চোখে পড়ে যে, সেখানে 
যেমন আছে আত্মমুক্তি ও সমষ্টি কল্যাণের ইঙ্গিত, তেমনি দানবীয় শক্তির 
বিরুদ্ধে আছে সংগ্রামের উদাত্ত আহ্বান। দেবীভাগবতান্ুসারে মহিষাস্থ্র প্রবল 
পরাক্রান্ত হয়ে যখন দেবগণকে পীডন করতে আরম্ভ করলেন, তখন দেবগণ 
মহিষাস্থরকে বধ করার জন্য নিখিল শক্তি মিলিত করে দেবী দুর্গাকে হষি 
কবেন, কারণ'এঁ অস্থুর তপস্ঠা দ্বারা এরূপ বর পান যে, কোন পুরুষ তাকে 
কখনও বধ করতে পারবে না। সর্ধদেবগণেব নিখিলশক্তিরূপা সিংহবাহিনী 
মহাদেবী মাবিভৃতা হয়ে তাই মহিযাস্থুরকে বধ করেন । 
পরে দেবী গিরিরাজ গৃহে আবির্ভূতা হয়ে গৌরী পার্ধতী নামে অভিহিতা হন। 

তখন দৈত্য শুম্ত ও নিশ্বস্ত আবার স্বর্গরাজ্য অধিকার করে দেবগণকে উৎপাঁড়ন 
করতে থাকেন। দেবী একবার দেবগণকে বর দিয়েছিলেন যে, কোন সময় দেবতার। 
যদি বিপন্ন হন, তাহলে তকে স্মরণ করলে তিনি তা নাশ করবেন। দেবতারা 
সকলে তখন “যা দ্বেবী সর্বত্তেষু মাতৃৰপেন সংস্থিতা_-নমন্তন্তয নম শুন্যৈ নমণ্স্ৈ 
নমোনমঃ* এই মন্ত্রে ২১টি নমস্কার বাক্যে দেবী বিষুঃমায়ার স্তুতি করতে লাগলেন। 
যে দেবী সর্বতৃতে বুদ্ধিরূপে, নিদ্রাবপে, ক্ষুধারপে, ছায়াবপে, শক্তিরূপে, তৃষ্ণাবপে, 
ক্ষাস্তিরপে, জাতিরূপে, লাজ্জারপে, শান্তিরূপে, শ্রদ্ধারূপে, কাস্তিরূপে, লক্ষ্মীরূপে, 
দয়ারূপে, তুষ্টিকূপে, মাতৃরূপে, ভ্রাস্তিরপে, সংস্থিতা তাকে নমস্কার, তাকে নমস্কার 
নমস্কার নমস্কার । 


খ্৫হ 


দেবতারা যখন হিমালয়ে এইভাবে স্ততি করছেন তখন গিরিরাজ কন্থা 
পার্বতী যাচ্ছেন গঙ্গা্ানে। তিনি দেবগণকে জিজ্ঞাসা করলেন £ তোমরা 
কার স্তুতি করছে। ? তখন পার্বতীর শরীরকোষ থেকে নির্গতা হলেন শিব! অস্থিকার, 
তিনি বললেন £ নিসস্ত কর্তৃক পরাজিত হয়ে দেবতার! আমার স্তব করছেন। 
শরীরকোষ থেকে নির্গতা হওয়ায় অদ্িকার নাম হলো! কৌধিকী, আর পার্বতীর 
গৌরদেহ তৎক্ষণাৎ হয়ে গেল ঘোর কালো। তখন থেকেই তিনি “কালী” 
নামে খ্যাত হলেন। 

কেবল মহানাদ নয় বাঙ্গলার সর্ব বিরাজ করছেন এই মা-কালী, 
দেবী হলেন আমাদের অতীত ও বর্তমানের আধার । দেবীর মধ্যেই আমাদের 
সংস্কৃতি এ্রগর্থ ও গৌরবগাথার ইতিহাস যেমন ঘনীত্ৃত, তেমনি তারই মধ্যে 
নিহিত রয়েছে আমাদের ভবিষ্যতের শ্বপ্প ও সম্ভাবন।। 





জগান্মাত। জগদ্ধাত্রী 


আমাদের বাঙলাদেশে জগস্ধাত্রী পূজার প্রচলন আগে ছিল না। ১৭৫৪ 
খীগকান্দে জগন্মাত1 জগদ্ধাত্রী পৃজাব প্রথম প্রবর্তন করেন, নদীয়াধিপতি মহাবা 
রুষ্চন্ত্র রায়। প্রথমে এই পুজা হয় রুষ্ণনগরে, তারপর চন্দনমগরের দেখা, 
ইন্জ্নারায়ণ চৌধুবীর উদ্যোগে ১৭৫৫ গ্রীষ্টাকে জগদ্ধাত্রী পূজা হয় চন্দননগা” | 
অতঃপব এই পূজ্জা প্রচলিত হয় বঙ্গের সর্বত্র । 

মহারাজ কষ্চন্্র একন্রাজ। হ্বপ্লাদেশে যে দেবা মুভি ধ্যাণে দেখতে পান, লেউ 
মৃতি এখন পুঙ্জিতা হন এবং ধ)ানে তার দেবী দর্শন এক অলৌকিক ঘটনা। 
কথিত আছে, ১৭৫৭ খ্রীষ্টাবখে তার জমিদারীর বাজন্থ বাকী পডায় শবাব 
আলীবদাঁঁ খা কৃষটচন্দ্রকে মুঙ্গেরে আটক করেন) কারণ তিনি জানতেন যে, 
দুর্গ! পূজার সময় সমস্ত গাজন্ব মহারাজা মিশ্চয়ই পরিশোধ করবেন। আলীবদখর 


২৫৩ 


সে আশা পূর্ণ হগেছিল। রাপন্য শোধ দিরে “হারাজা যখন কারাপ্রাচীরে 
বাইন এলেশ, তথন দেখলেন যে, মহানবমী পুজ। অনুষ্ঠিত হচ্ছে । মহাবাজা 
জগন্মাতা দেবী দুর্গার পায়ে পুষ্পাঞ্জশি দেবার আশায় দ্রুতগামী একটি ছিপে 
উঠে চললেন পষ্ণনগরের ধিকে। 

কোথায় মুদ্ষের আর কৌথায় কুষ্ণনগর । নবমীর সন্ধ্যায় ক্কুনপুবের 
ঘাটে অগ্রন্বীপের কাছে ক্ষুৎপিপালায় কাতর মহারাজা ঘুমিয়ে পডলেন। তখন 
তিনি স্বপ্ন দেখলেন যে, এক অপরূপ! সুন্দরী সিংহারুঢ়া কিশোরী তার সামনে 
দিয়ে যেন তাকে বলছেন: মহারাজ তুমি জল গ্রহণ করো । আমি যে 
মৃতি তোমাকে আজ দেখাচ্ছি, সেই রকম আমার মুতি তৈরি করে আগামী 
শবক্লা নবনীতে একত্রে সপ্তমী অষ্টমী নবমীর পূজা শেষ করে আমায় পুণ্পাঞ্লি 
দিও। এই কথা বলেই চতুভূর্জা সেই দেবী মৃতি যেন অদৃশ্য হলেন। 
এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ পাঠক হুগলী জেলার দেব দেউল গ্রস্থে দেখতে পারেন। 

মহাপাছ্ রুষ্টচন্দ্র পঞ্তিতমগুলীকে অত:পর রুষ্ণনগরে আহ্বান কবে জিজ্ঞাস 
করেন যে, তার স্বপ্রে দেখা এটি কোন দেবীমুতি ? দক্ষিণ ভারতের এক পণ্ডিত 
মহাবাজেব প্রশ্নের উত্তবে বলেছিলেন যে, এটি হচ্ছে জগদ্ধাত্রী দেবীর মৃতি 
এত্রং প্রচীনকালে "ক্ষিণ ভারতের কোন কোণ জায়গায় নাকি এই দেবীর 
অর্চনা হতে;। অতঃপর মহাখাজ কৃষচন্দ্র জগদ্ধাত্রী পূজা করে দেবীর আশীর্বাধ 
গ্রদণ কবে কূতরুতার্থ হয়েছিলেন। 

কা:৬ক মাসের ভ্ুরুপক্ষে শমীযুক্ত 'বমী তিথিতে প্রাতে মধশহ্কে ও 
সায়াহে জগস্ধাত্রী পুঙ্গী! জনুষ্জান হয়। দেবীব ধ্যাএ মন্ত্রে মাছে £ সিংহের 
কংদ্ধ আরুটা, শান সলস্কাবে ভূষিতা, চতুর্বাহমুক্তা, জগতেব ধাত্রীকে, সর্পৰপ 
যজ্ঞোশবীত যিনি ধারণ করেছেন, যাব বাম দ্বিকের হস্তদ্বয়ে শঙ্খ ও ধনুক 
এবং ভান পিকের হশ্ুদ্ধণে যিনি চক্ত ৪ ব্দাবাণ পাবণ করেন, ধীর পরিধানে 
*ক্ত স্ব এবং প্রভাত কথদেব মত যী গাশের 2উ» নারদাদি মুণ্গিণ সেবা 
করছেণ যে শঙ্কর গুহনীকে, ধার শাভিদেশে তিনটি মাংসাবলী বশয়াকারে 
রয়েছে এবং নাভি থেকে উত্থিত নাণে ফুটে আছে পল্ম, যিনি ।সংহাসনযুক্ত 
বত্বদ্বীপে মহাদ্বীপে প্রক্ফুটত দষ্ে সখাপীনা, সেই পরমেশ্বরীকে ধ্যান করি। 

রুঁষঃনগরের জগগ্থাত্রী পৃজাব চেয়ে চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজার খ্যাতি 
দীর্ঘদিনের । এখাণকার মত প্রকাণ্ড ও নানা মনোহর ডাকের সাজে স্থসজ্জিতা 
দেবী জগগ্ধাত্রীর প্রতিম] বাঙলাদেশে আর কোন জায়গায় হয় না। এখানকার 
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প্রতিমার উচ্চতা হয় কুডি খেকে গনের ফুট এবং অধচন্্রারতি চাপচিত্র 
সমেত উচ্চতা হয় প্রান ত্রিশ ফুট। 

১ন্বপনগরের পুজার বিশেষত্ব এই যে, অন্যান্য স্থাশের পুজাবধ মতো'ন 
এক দিনের বদলে এখানকার পুজা হয় দুর্গাপূজার মত সপ্তমী, অষ্টম, সবমী 
ও দশমী এই চার দিন। চন্দননগরের মত জশাকজমক ও সাডম্বণে জগদ্ধাত্রী 
পুজা পশ্চিমবঙ্গে আর কোথাও হয় না। কালের বিবর্তনে এই পুজা এখন 
চন্দননগরের সীমান! ছাড়িয়ে তেলিনীপাডা ভদ্রেশখবর পাস্ত চলে গেছে। 
বিরাটত্বের দিক থেকে চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পূজা 'একট! দর্শনীয় জিনিষ 

বাঙলাদেশে প্রথম জগদ্ধাত্রী” পৃক্ছ৷ সার্বজনীন হিসেবে হয় ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্ধে 
হুগলী ছ্েলার গুপ্তিপাভায়। বার জন ত্রাঙ্ষণ এই পুজা প্রথম করেছিলেন 
বলে এর নাম হয় বারো-ইয়ারী পুজা । সার্জনীন নাখটি এসেছে অনেক 
পরে। তখন এর নাম ছিল বারোযারী পুজা । সর্বপ্রথম কার মাথায় যে 
এই পরিকল্পনাটি এসেছিল, তা আজ আর জানখার কোন উপায় নেই, তবে 
কালীপ্রসন্ন স্থায়ালক্কারের জ্যেষ্টপুত্র শিবপ্রসাদ বিগ্াবাগীশ 1হলেন গুঞুপাডায় 
এই দ্বাদশ গ্রহের উজ্জলতম জ্যোতি । কল 'ণতায় প্রথম নাগোয়াপ্রী পুজা হয় 
১৮৩১ গ্রীষ্টাবে। 





মা লম্নীর পুজা 

ধনী দ্র নিনিশেষে বাঙলার প্রন্চি ঘরে লক্ষ্মী হচ্ছেন একমাত্র দেশী 
যার পৃজা গৃহলক্ষীর1 ব্যাপকভাবে মাজও করে থাকেন । ধণধান্যের মধিষ্টাত্রী দেবা 
লক্্ার সবচেষে বড পুজা হয় কোজাগরী পুণিমায়। শারদীয় দুর্গা পূজার 
পরের পুণিমায় লক্ষ্মীদেবী তার ভক্তকে ববদান করেন। সে দিন 
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মধ্যরাত্রে তিনি সার! পৃাথবী ভ্রষণ করে তার যে ভক্ত সে দিন কেবল 
ডাবের জল খেয়ে থাকেন, পাশ! খেলায় রাত্রি অতিবাহিত করছে দেখেন, তাকে 
তিনি দেন বিত্ত “এ্মৈ বিভং প্রধচ্ছামি।৮ এ ছাডা নিত্য লক্ষ্মী পূজা বা 
প্রতি বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক লক্ষ্মী পুজা! বাঙলার মহিলাদের ছার! প্রায় সর্বত্রই 
অনুষ্ঠিত হয়। বারমাসের পুজা! এবং সোমবার, শুক্রবার ও রবিবারও ঘটে দেবীর 
পুজা বাঙলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়। তাঁকে বরণ করার প্রচলিত একটিগান হচ্ছে £ 
এসে! মগে। লক্ষ্মীদেবী কণকবরণী। 
কমল লতিকা কূপ! কর নারায়ণী ॥ 
সাজায়েছি ধান-ছুব1 আর গুয়া পান। 
ঘটেতে আসিয়া মাগো হও অধিষ্ঠান ॥ 
করি পুজা লক্ষমীমায় সবে সযতনে। 
তুমি মা আশিব করে! আম] সব] জনে ॥ 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর “বাংলার ব্রত" ণামক পুস্তকে লক্ষীব্রত সম্বন্ধে লিথেছেন £ 
আমাদের দেশে মেয়ের। প্রধানত তিনটি বড় লক্ষমীত্রত করে থাকেন। প্রথম 
ফাস্তন মালে বীজ বপনের পূর্বে । চাষীরাই বেশী এই ব্রত করে--রবিবারে 
আর বৃহস্পতিবারে। এঁকে বল। যেতে পারে হরিত৷ দেবী--্সবুজ বর্ণ। 
এই পুজা করে তবে ঘর থেকে বপনের বীজ বার করা হয়। দ্বিতীয় 
লক্মীব্রত হচ্ছে আশ্বিন কোজাগর পুণিমায় যখন সোনার ফসল দেখ দিয়েছে । 
ইনি হলেন শ্বগলস্মী-_হলুদ বর্ণ। তৃতীয় লম্মীব্রত হল অস্ত্রানে, যখন পাকাধান 
ঘরে এসেছে ইনি অরুণা লক্ষ্মী । মেয়েরা বছরে আরে কয়েকবার লক্্মীত্রত করেন, 
যেমন ভাত্রে, কাতিকে ও চৈত্রে। কিন্তু সেগুলি এ তিন লক্ষ্মীরই ছাচে ঢাল]। 
লক্ষী পুজাকে এক কথায় বল! যায় আমাদের দেশের শম্ত উৎ্সব। ধনী 
ঘারদ্র, ইতর ভদ্র সব [হন্দুগুহে এই ধর:ণর অন্ত কোন পুজা আর হয় না 
লক্ষ্মীর বারমাসীতে ফান্তন মাসেন পুজায় অর্থাৎ বীজ বপনের আগে ফে 
লম্মী পূজ হর, তাতে আছে: 
'“ফাল্তুনে ফাগের খেলা কৃষ্ণ সনে হয়। 
এসে মাগে। লক্ষ্মী্দেবী পূজিব তোমায়” ॥ 
এবং আশ্বিন মাসের পৃজায আছে £ 
*“আশ্বিনে আম্বকা সনে তব পৃজ। হয়। 
কোজাগ্রী রাত্রে পুনঃ পুজিব তোমায় ” ॥ 
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বলে লেখা আছে । আন অগ্রহায়ণ মাসের বারমসীতে লেখা আছে £ 
“অস্রাণে আমন ধান্তে মাঠ গেছে ভোরে । 
লক্ষ্মী পুজি মনোসাধে অতি যত্ব করে*। 
ঘটে ঝ! শালগ্রামে দশোপচারে ধান দিয়ে লক্ষমীপূজা হিন্দু গৃহলক্্ীরা 
করে থাকেন বাঙলার প্রায় সব গৃহে। প্রতিমা! নির্মাণ করে কোজাগরী লক্ষ্মী 
পূজ! একমাত্র সার্বজনীন পুজা মণ্ডপে হয়। তখন দেবীর করতে হস প্রাণ 
প্রতিষ্ঠা। অন্ত পুঙ্গায় প্রাণ প্রতিষ্ঠার কোন দরকার হয় না। পোৌঁষ মাসে নূতন 
ধান দিয়ে লক্ষ্মীর পূজা হয় এবং সেই ধান একটি হাডিতে সযত্বে রক্ষা করা 
হয়। তার নাম লক্ষ্মীর হাডি। সোনা দানা এবং টাকা পয়সায় সিন্দুর 
মাখিয়ে সব রাখা হয় সেই হাড়িতে, বল। নান্ুল্য সেই সব সোনাদান! মা লক্ষ্মীর 
সেবা ছাডা ব্যয় কর] হয় না। প্রতি বার লক্ষ্মীপুজার সমদ্ধ এক বছর ধরে সযত্বে 
রক্ষিত হাড়ি থেকে সেই ধান বার করে নৃতা ধাশ য়ে আবার লক্ষমীপূজ1! কর! 
হচ্ছে আমাদের দেশের সুপ্রাচীন প্রথা । 
দেবীর যে মন্ত্রে পুপাঞলি দেওয়া হণ, তা হচ্ছে * প্রাত কালীন সধের মত 
যার দ্যুতি, ধার মুকুট ও হার শশিকলার দীপ্থিতে সমূল, রতুভূষণে বিভৃষিতা, 
হাতে যিনি ডালিষের শাখা, শালিধানের মগ্তণা, পদ্ম ও কৌন্ুরভরত্ব সতত 
ধারণ করেন, উত্তম হান্যযুক্ত। প্রফুল্ল কমল সদৃশ্ত তিনটি নয়নযুক্তা, সেই 
পরমা অস্বিকাকে ধ্যান করি। হে হরিপ্রিয়ে! তোমাকে নমস্কার তুমি 
সর্বজীবের বরদায়িনী। তোমার শরণাপন্নদের থে গতি হয়, তোমা অচননা 
দ্বারা আমার যেপ সেই গতি হয়। 
লক্ষ্মী পূজার পর শ্রদ্ধা সহকারে লক্ষমীব্রত পাঠ করা পূজার একটি অঙ্গবিশেষ 
বললেও অতুযক্তি হয় না। এই ব্রত মাহাত্ম্য আছে £ 
“কোনই অভাব তাপ না থাকে কখন। 
শান্তিপূর্ণ থাকে সদা তাহার ভবন ॥ 
অপুত্রের পুত্র হয় নির্ধনের ধন। 
ইহলোকে সখী অন্তে বৈকুঠে গমন ॥ 
লঙ্্ীর বার মাদের ব্রত হীরা করেন, তীর1 বৈশাখ মাস থেকে চৈত্র মাস 
পর্যন্ত প্রতি মাসে এক একটি পাঠ করেন নৃতন কাহিনী । তাকে বলা হয় 
পাল1। যেমন বৈশাখ মাপে রত ঠাকুরের পালা, জ্যেষ্ঠ মাসে তিলোত্তমার 
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পালা, আবাট় মাসে বিনন্দ রাখালের পালা শ্রাবণ মাসে রম্ভাবতীর পালা, 
ভাত্র মাসে পেচাপেচীর পালা, আশ্বিন মাসে জরগৎশেঠের পালা, কাতিক মাসে 
রাজকন্তা পুষ্পবতীর পালা, অগ্রহায়ণ মাসে দীননাথের পালা, পৌষ মাসে 
ননদভাজের পালা, মাঘ মাসে এক রাার পাল, ফাস্তন মাসে হর হর বামুনের 
পাল ও চৈত্র মাসে তিল ফুলের পালা স্থুর করে আোতাদের সামনে গান কণা হয়। 
এই সব পালাগানে ষে কত রকমের কাহিনী আছে তা বলা শক্ত। আগে হাতে 
লেখা পুথি দেখে এই সব পাল! মেয়েবা পাঠ করতো! । এখন ছাপা বই 
পাওয়] যায়। এতে বার মাসের বাটি পাল ছাডা, লক্ষ্ীর বন্দনা, ধ্যান, প্রণাম 
স্তোত্র, কবচ, পুষ্পাঞ্জলি, মন্ত্র প্রভৃতি লক্ষ্মীর পুঙ্গ! পদ্ধতি সন কিছুই লেখ 
আছে। ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকে আছে নান! রকমের সব গল্প, তবে মুল তত্ব হচ্ছে, 
যিনি ভক্তি ভরে লক্ষ্মী দেবীর পুজা করবেন ও তার ব্রতকথা পাঠ শুনবেন, তার 
তো! ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হবেই, এমন কি লক্ষ্মীর ব্রত করতে যিনি উপদেশ মাত্র 
দেবেন, তীর প্রতিও মা লক্ষ্মী তুষ্ট হবেন। 

“এ ব্রত করিতে যেবা দেয় উপদেশ- 

লক্ষ্মীদেবী তার প্রতি তুষ্ট সবিশেষ ।” 

লক্ষ্মী ব্রতের ফল কী সে সম্বন্ধে উক্ত পুস্তকে যা লেখা আছে, তা হচ্ছে £ 

“যে রমণী ব্রত করে প্রতি গুকবারে। 

হইবে শির্মল চিত্ত সে আমার বরে ॥ 

ব্রতকালে সই গৃভে যত বামাগণ। 

অন্ত কার্ধ ছাড়ি কণ। কয়ে শ্রবণ ॥ 

সেই গৃতে থাকি আমি হইয়া! অচল] । 

ভক্তবাঞ্ছণ পূর্ণ করি আখি শ্রীকমল। ॥৮ 

লক্মাপৃজায় আলপনা দেওসা খেয়েদেহ হচ্ছে একটি প্রধান কাজ। লক্ীর 

ধান যে চৌকিতে রাখা হয কেবল .সইটি অলঙ্কৃত করা নদ. বাডীর সদর 
দরজার চৌকাট থেকে শুরু করে সমস্ত বাডীতে লক্ষ্মীর চরণ চিহ্ন এবং যে ঘরে 
তা পুজ। হচ্ছে সেখানে মেঝেতে বিচিত্র আলপনায় পদ্ম, লতাপাতা গাছ প্রভৃতি 
ছাব আকা হয়। এই শিল্প নমতল ভিত্তিতে চিত্রণ যে কতথানি ক্ষমতার কাজ 
ত৷ চিত্রকর মাত্রেই জানেন। ' পৃ্জাকে উপলক্ষ্য করে মেয়েদের মধ্যে শিল্পবোধ 
জাগরণ আল্পনার মধ্যে দিয়ে যা হয়, ত। মেয়ের! শিল্পচর্চা না করেই যে অপূর্ব 
শিল্পন্থি করেন তা প্রশংসার যোগ্য । 
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শ্ষ্ী-সরদ্বতীর বর্ণনা কবি মনোমোহ্‌ন বন্থু “আগমনী? কবিতায় যা লিখেছেন 
তার কয়েক লাইন এখানে উদ্ধত হলো £ 
পছুই ভিতে স্ৃত: হৃত-_ ভিন্ন বপ গণযত-- 
ছ্যোষ্ঠা কন্া বাে স্থিত, মুকুট শিরে 
পঞ্মভরে, *দ্ম করে 3 পদ্ম বর্ণ ধরে 
বামে হেলা ; ৮ঞলা প্রার চঞ্চলা জ্ঞান হয় গো তাবে, 
মুছু হাসি, কিব। বিশ্বাধরে। 
দক্ষিণে অন্য নন্দিনী, ধীরা স্থিবা স্বয়াণী , 
মণিযয়, চুডাধারিণী , বাণা-বার্ধিনী 
শ্বেতা-দল-বাঁপিন*, শেতাজজবরণী ; 
ৃচ্ছণ! রাগ রাগিনী, সঙ্গীত, কবিত্ববানী, মৃতিধরে 
সেবা কবে তারে ।৮ 
দেবী পক্ষের শেষে পদ্মাসণার পুজা-_'চঞ্চলা' দেবাঁকে মচঞ্চলা কৰে হিন্দুদের 
ঘরে বাখার প্রয়াস। কারণ দেশীর কৃপা হলে গৃহস্থের আর কোন ছুঃখই 
থাকে ন। লম্ম্রীপূজা প্রধানত গৃহস্থের পুজা, যাকে কথায় বলে ঘবোয়া। 
কিন্ত এখন কলকাতার শার্বঞ্রনীন হূর্গা পুজা যে পব মণ্ডপে হয় এবং চু"চুডা, 
শ্রীপুর প্রভৃতি বস্থ শহরে সেহ সৃজা পৃজামগুপে প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠ 
কপে পল্মানার হয় 'থুঞ্জা। এস" পক্ষী শ্রতিঘার পূজার চল ক্রমশঃ কলপাতা ছেড়ে 
গ্রামে গঞ্জে পর্ধ" ইডিয়ে *ডছে। অদূর ভবিষ্যতে লক্ষমীও হয়ত সার্জশীনে 
পারণত হবেশ।  প্যাচ' হচ্ছেন লক্ষ্মীর বাহন । 
ক্্রীণ শ্রীচণণ আকা খাডীর সদর ধরজা থেকে শা এপনায় “অরুণ বাঙা চ৭ণ। 
ফেসে দেবী যেখাণে এসে খসবেন, সে জারগ।টি একটি পণিক্র ভাবের উদ্রেক করে 
'এৃহ বলা শাহুল্য তার হতের ঝাপিটি হচ্ছে লক্ষ্মাগ ধশ সম্পদের প্রতাক 
এবং গৃহলম্মীদে : (স্ঠাই এ পুজার প্রধান উপাচান। 
কোনাগরী “খাটি ভের্পে পডলে দাভায় কোকঙ্জাগরা 1 অথাৎ মা ৭জ্মাণ 
পূজার দিন তোমর! খাত্রে কে প্েগে খাছ! কোদ্বাগরীন মাতিধাশিক অর্থ 
স্থবলচন্দ্র মিত্র লিখেছেন ; “5 জাগাতত, জাগিয়। আছ, হহাতে বন্ত্রী 
(পৃষোদরাি ) পুং। স্ত্ী-রী।” পৃষ্ঠা ৪৮* দষ্টব্য। 
লক্ষ্মী পৃজ! সাধারণত ঘরোয়! পৃঙ্জা এবং:এই পুজার মুখা ভূমিকা গৃহলক্মীদের। 
পূজায় প্রয়োজন ধুপ দীপ নারকেল নানারকম ফলমূল ধানের শীষ মিষ্টান্ন ইত্যাদি 
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নানা লামগ্রীর । বহু জায়গায় লক্ষ্মীর সরাও পৃজাঘ প্রতীক রূপে ব্যবহৃত হয়। 

দুগ্গণ পুজার বিসজনের দিন ঢাকের বাজনা থামতে না থামতেই বেজে ওঠে 
কোজাগবীর লক্ষ্মী পুজার শাখ। আঙ্ষিনের শারদ পুণিমায় হয় এই পৃজা। প্রতিটি 
দুর্গামণপে তো লক্ষ্মী পূজ। হয়ই, তা ছাড়া হয় ঘরে ঘরে গোধূলিতে । লক্ষ্মী- 
পূজায় রাত জাগার নিয়ম আছে। মা লক্ষ্মী নাকি এই দিন ঘরে ঘরে 
ঘুরে দেখেন কে জেগে আছে? যে জেগে আছে, সেই পান ধন। কেজাগে 
এই থেকেই পুজার নাম কোব্দাগরী। লক্ষ্মীর পাঁচালীতে আছে, লক্গমী বলেন এই 
পৃণিমায় যে জাগে 'তাকে দিব ধশ। দ্রাশরথি রায়ও তাঁব পাচালিতে 
বলেছেন £ ঘুমে লক্ষ্মী হন বিদ্বপা, জাগরণে লক্ষ্মীর কৃপা, নৈলে কেন জাগে 
কোজাগরে? 

এই শারদ পৃণিমাকে ব্রত পৃণিমাও বলা হয়ে থাকে । তিথ্যাদিত্বতে বলা 
হয়েছে £ অক্ষ ক্রীডা, নারকেলের জল পান এব চিপ্টটিক অর্থাৎ চি'ডা 
খাওয়া উচিত হচ্ছে এই পুজান্ব। 

দুর্গা পূজার পর এই লক্ষ্মী পূজা তারপর কাতিক ও সরন্বতী পুজার মধ্যে 
লক্ষ করা যায় এক আশ্চর্য ক্রম। প্রথমে ছুর্গাতিণাশিনী দুর্গার আরাধনা, 
তারপর আদে ধন এরশ্বষদাত্রী লক্ষ্মীর অর্চনা, তারপরই সন্তান লাভের আশায় 
কাতিক পূজা এবং এবপর সেই সন্তানের বিগ্াব জগ্ত হয় সরম্বতীর বন্দন। 

কমল লক্ষমীব বাহন পেঁ। এব মধ্যেই যেন রয়েছে এক প্রতীক ব্যধনা। 
পেঁচ৷ দ্রিবান্ধ মার এশ্বর্ধ মদেও মানুষ হয় অন্ধ, গাই যেন লক্ষ্মীর বাহন 
পেঁচা সব সময় সাবধান বাণী উচ্চাৎণ কনছে যে, এইযে মত্ত: হয়ো না, ভুলো 
না (তোমার আত্মীয় বন্ধু বান্ধব এবং দেশের অন্তান্তদের। তাই এই পুজা শ্ধু 
এশ্বধ দেবী পূজা নয়, এ পৃজাকে বলা যায় আতুপোলব্ধির৪ পৃজা। 





কও ৬. 
গত - 
বিগ্তাদাম্িনী দেবী সরস্বতী 


সরশ্বতী এই নামটি স্মরণ করলেই শুত্রবর্ণা, শ্বেতবসনা, হংনবাহন।, পল্মাসনা, 
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বাণাহত্তা ও পদতলে গ্রস্থলেখনা_-এই লাবণ্যময়ী দেবী মৃতি ভেসে ওঠে আমাদের 
চোখের লামনে। যিনি আপহমান কাল থেকে পুজা! পেয়ে আসছেন বিষ্তার্থ 
কিশোর সমাজের । এই মৃঠির মাধ্যমে তাই তিনি হচ্ছেন বিষ্তাদায়িনী সরস্বতী, 
কিন্তু তার এই রূপ কেবল একটাই পয়। বেদে-তঙ্রে-পুরাণে দেখা যায় 
তার ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ, তা সে যেমন বৈচিত্রময় তেমনি চমকপ্রদ । শহ্করনাথ 
ভট্টাচার্য এ বিষয়ে যা লিখেছেন সংক্ষেপে এখানে তুলে ধরা হচ্ছে। 
জ্ঞানাম্বেষণ সভ্যতাব প্রথম স্তর। প্রাকৃতিক সম্পদ অন্বেষণ জ্ঞান ও 

“ম্পদকে বক্ষার চেষ্টা দ্বিতীয | আর অশুভ বিন্যাস করার চেষ্টায় শক্তি 
ঘর্জান তৃতীয় স্্র। এই তিন সুরের প্রকাশ হয়েছিল একই সঙ্গে সেই 
পাচীন যুগে সপন্বতী নদীর তীবে, যে স্থানটি ছিল মুনি খধিদের জ্ঞানচর্চার 
একমাত্র কেন্ত্র। সভ্যতার তিন স্তরের শ্রিশক্তি দেবতা জ্যোতি্গয়ী মুতিতে 
ভেসে উঠলেন খধদেব ধ্যানমগ্র শেত্রে-লেই ধ্যানমগ্র বগই দেবী সরদ্বতী। 

সবন্বতী এখর-জ্ঞান-শিল্প-সাহিতোগ প্রাণবেনী হয়ে কূপ পেলেন প্রতীকে ; 
শ্রত্ধ জ্যোতিবর্ণা শবন্থ্র-বর্ণের গ্যোতক বীণা পুস্তক হস্তে পৃথিবী এমবর্ষের 
'্ারক পন্মে আাসীন। তিনি একাই পৃথিবী, ছু্গা, সবিতা (স্্ণ ), শ্রী, এই্ব্ষ 
পেবী ( লক্ষ্মী ) হুয়ে উঠলেন। শ্রক্রনীতিসারে শুক্রাচার্ের বর্ণনায় সাত্বিক লম্মীর 
'হবি_বীণাবাদিনী। |তনি ফল, বরাভন়, মুদ্রাধারিণী এই তো সরম্বতীর 
প্রতিরূপ। 

দুর্গা-সবস্বতীশ্রী। সরস্বতী 'মর্থে ধরা-সাবিত্রী-শ্ী। মহাশক্তি আবার 
শক্ষী-সত্বন্বতীর সমন্বয় । ছুর্গাই সরস্বতী । প্বছুগা4 ধ্যানে হংসবাহিনী, ময়ূর 
-স্থিনী পরম্ব তীর উল্লেখ আছে ।৯ 

অঞ্জান পাশের প্রতীকদে'তা পয়কর্তা মহেশ্বরের মূলশক্তি, মহেস্বরী সরন্বতী, 
শগনের নবোন্মেষের স্ৃষ্টিকর্তা। ব্রহ্ধার আরাধ্য শক্তি ত্রাঙ্মী সরন্বতী স্তান- 
ক্ষীর স্থিতির নিয়ন্তা বিষণ অন্তর শক্তি বৈষণখী সরন্বতী। 

বীণার তারে শ্ধু স্থরের ঝঙ্কার তোলায় নয, জনগনের কল্যাণের জন্য 


* পুরাণে বহুবার সরন্বতী তার বাহন বদল করেছে দেখা যা্স। কখনো 
সিংহ, কখনো মধ, কখনো বা মেষ হয়েছে তার বাহন। বোদ্াইতে ময় 
বাহনা সরম্বতী হয়। কাশঈতে সরস্বতী মন্দিরে বাগীশ্বরী মৃতি সিংহ বাহিনী। 
কলকাতা! যাছুধরেও সিংহবাহন। বাগেশ্বরী মতি আছে। 
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শত্রত্দর সঙ্গে সংগ্রামও করছেন তিনি । দেহধংসকারী অনিষ্টকারী? শত্রকে পরাজিত 
করে প্রাণকে রক্ষা করছেন তিনি । 

যুদ্ধ চলছে স্ুপ্রবৃত্তি ও কুপ্রবৃত্তির নধ্যে। ন্নপ্রবৃত্তি চৈতন্যমযী বাগ্গেবী 
শত্রু কুপ্রবৃত্তিকে দমন করেছেন। তাই শক্রবিশীশিনী এক অদ্বিতীয় দেবী 
কপে তিনি প্রতিষ্টিতা। তান্ত্রিক-পৌরাণিক যুগেও নানা মৃতিতে ভিনি 
প্রতিভাত। অস্থুর সংহার করত্রী বিণাবাদিনী 'আবার জ্ঞান্দাত্রী। ভিন্ন ভিন্ন 
নামে রণদেবী হিসাবে সরশ্বতীন্র আরাধন1 চলে। তিনি হচ্ছেন বিদ্যা, বদ্ধ, 
জ্ঞান ও বাক্যে অধিষ্ঠাত্রী দেী। 

সিংহবাহিনী বশে দুহাতে তার পরশ্তু গদা, অন্য দুহাতে দানবের জিভ 
উৎ্পাটনে ন্যন্ত। তন্ত্রের মহ! সরম্বহীন অন্থু মৃযণ, চক্র, ধন, খড়া ও ত্রিশৃহ' | 
আবার এই রণদেবী মৃতির ভিন্ন রূপও আছে । যে বপ অন্নধাত্রীর। সকল 
রকমের অন্ন দিয়ে তিনি দকন জীবের প্রাণরক্ষা করেন । 

সরম্বতী নামের আদি স্থত্র 'সবস' শব্ধে। “সরস শবেব নিগুঢ় অর্থ জল 
তেজ। আব এই জল তেজ শন্ন উৎপাদনের প্রযোজন্ীয় উপাদান। আল 
হল জল-স্থল অর্ধাৎ পৃথিবী । আর তেজ হুল ন্ূর্ধবশ্মি। এই ভুল স্থল 
তেজের সংহতি শক্তি আত্মপ্রকাশ কবেছিল্র খাষ মন্ত্রে--সরস শবে । এই 
জল তেজ বপিনী সরম্বতী বেদে পৃথিবী নাখেও অভিহিত হয়েছেন। 

ন্ত্রপুরাণের অনেক জায়গাতেই সরস্বতীকে অন্ন্দাত্রী অনপূর্ণা আখ্য। 
দেওয়া হয়েছে। জন্মম্ৃতুযু ও জীবিত 'মধস্থার সঙ্গে বিশ্বের সষ্ি-স্থি। ত-ধ্বংসের 
সংযোগ সাধন করে রেখেছেন সরস্বতী । 

এই ভারতেরই কোন কোন স্থানে সবন্থতী চতুভূ্দা৷ যযুরবাহিশী। কোথাও 
বা তিনি ঘ্িভূ্! হংসবাহিনী, আবার কোথাও বা তিনি অষ্টভূজ'। দের্ধে- 
উপনিষদে অন্ত্েপুরাণে শাণার কখনও ,ঠনি পুরুষও। এই এ/রী পুরুষের 
মিলিত রূপ নিয়ে তিনিই আবার অর্ধনারীশ্বব শীল-সরম্বতী। খথেদে বাঙদেবী 
নিজেকে বলেছেন, আমিই শ্বয়সু ব্রদ্ধ জগতেব ঈশ্বরী। সরন্বতী কিন্তু প্রথমে 
ছিলেন নিরাকার । ধাব ধীরে পরে তিনি রূশ থেকে বপান্তবে প্রকাশমানা 
হলেন। 

ভগবান বিষুুর অন্যতম] পত্রী সবস্বতী বৈদিক দেবী। ন্থূদূর অতীত 
কালে বৈদিক সংস্কৃতির স্থরু থেকে বাঙলাদেশ তাকে গ্রহণ করেছিল কেবল 
জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অধাষ্টাত্রী দেবী হিলাণ্েই নয়, সরম্বতীকে তারা গ্রহণ 
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করেছিল, “সর্বদঃখদাবিদ্র্য পরবশয়োশাস্তিণিমিত্তক ৮ অর্থাৎ সব রকম 
দুঃখ-দারিদ্র-পরবশ থেকে শাস্তির দেবী হিসাবে । খঞ্থেদে দেবমাতা অদ্দিতি 
্ধাত্রী পৃথিবী ও নদীরূপ দেবী সরম্বতীর বর্ণনা আছে। বাংলার সংস্কৃতিতে 
এই দেবী শক্তি রূপায়ণের মধো দুর্গা ও তার কন্যা লক্ষ্মী ও সরম্বতী 
সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়া দেবী । দেনীবপেই এই পরিকল্পনা ভারতবর্ষে অতিশয় 
প্রাচীন এবং এই দেবী মুতি হচ্ছে মাতৃশক্তির প্রতীক। এই তিন নারী 
দেবতা খুব প্রাচীন এবং বাঙলায় তাই এদের বিশেষ জপপ্রিয়তা দেখা যায়। 

লক্্মী-মেধা-বা-পু্টি-গৌর'তুষ্টি-প্র গধুতি এই আট হাত দিয়ে দেবী 
সরস্বতী আমাদের সর্ধদা রক্ষা করেন। এই পার্থণা ভারতের নরনারী প্রাচীন 
কাল থেকে তাব কাছে করে আসছেণ। লক্ষ্মী 'মর্থে রাজ্যশ্রী, সম্পদ, শোভা , 
মেধা--স্বৃতিশক্তি, ধারণাশক্তি , ধনা--পৃথিবী, ভূসম্পত্তি ১ পুষ্ঠি-বৃদ্ধি, সমুদ্ধি- 
গোৌরী-_শ্বেতবর্ণা যোডশী নারী ; ভূষ্টি__সন্ভোষ ; প্রগ। দীপ্তি, যশ ধাতি- 
ধৈর্য্য, ধারণশক্তি ; এবং তন্থু হচ্ছে বণ, মুতি। 

সরন্বতীর ধ্যান মৃত্তি এইকপ £ ধিনি ুক্তাহার ধারণে শ্বেতশোভাযুক্তা, যিনি 
মন্তকে শশিকলায় অলঙ্কৃতা, চারহাতে যিনি বীণা, বর্ণন্ধপ অক্ষরমালা, মণিময় 
অমৃত কলস ও পুস্তক ধারণ করেন, দেবগণের দ্বা" পিতা ১ সরোবরে শতদল 
পদে যার বাস, যিনি বাক্যেন অধিপ্রপী, ত্রিভূবন যাকে প্রণাম করছে, 
পদ্মের উপর উপবিষ্ট! সেই মহতী দেবী »রম্বতীকে সতত বন্দনা! করি । 

দেবদানববন্দিতা দেবী সরম্বগী ভারতের বিদ্যা কাননে উদ্দিতা হয়েছিলেন 
সর্বপ্রথম । বিজ্ঞানের পারগামী হওয়ার জণ্য এবং পুত্রক্ন্যাদের সর্বদীনতা 
শান্তির জন্য জানদায়িনী দেবী সরশ্বতীকে ভারতের নএনারী বৈদ্দিকধুগ থেকে 
আরাধনা করে আসছেন । জগতের সব লোক যে শক্তির আরাধন। 
করে ব্রদ্ষণক্তিবপ1 চিৎখক্তিরূপিণী আনন্দদায়িনী সরম্বতীকে বন্দনা করলে জ্ঞান- 
দৃষ্টিরপ বিভূতি লাভ হয়। “'্রহ্ষণক্তিং বীণাপানিং জঞানৃষ্টি বিভূতয়ে” | 

'অতীতে দেবীন কোন মুতি নির্মাণ করে পু! হতো নাঃ পুজা হতো 
ঘটে এবং পুস্তকাদি ও মসপ্যাঁধা” ছিল তার অন্যতম প্রধান উপকরণ। অষ্টাদশ 
শত থেকে তীর ধ্যান দেখে মুতির পরিকল্পনা স্থরু হয়। ছুর্গা লক্ষ্মী ও 
সরন্বতী এই তিন নারীদেধতাই খুব প্রাচীন কাল থেকে বাঙলাদেশে বহুল 
জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। বাঙলার অত্যন্ত জনাপ্রয় দেবতা বিষ্ণুর দয়িতা ও 
পার্্চরীরপে লক্ষ্মী সরদ্বতীর মুর্তি তাই দর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। বাঙলার মৃতি 
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নির্মাতারা এই সব মৃত্তি বাঙলার অসংখ্য মন্দিরে খোদাই করে এক নতুন পরি- 
কল্পনার প্রবর্তন করেছিলেন । যাকে বল যায় বাঙলার একাস্ত নিজন্ব সম্পদ | 

মামাদের দেশের কবি সাহিত্যিক সকলেই সরন্বতী চরণে এশবর্য-__সিদ্ি 
লাভ করার জন্য প্রার্থন! করে গেছেন। এখানে কবি ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্তের ও ন্বর্ণকুমারী 
দেবীর প্রার্থনার কয়েক লাইন উদ্ধত হলে! । 


হ্বদয় কমলে আনি, বিনাশিয়া তমোরাশি, 
প্রকাশিতা হও বিধায়িনি। 
কবিতা-কমল-মধু দেহি হে মাধবধধু, 


বীণাপাণি বাক্য প্রদারিনী ॥ 
“ভারতী” সম্পািক! প্রসিদ্ধ মহিল। কবি স্বর্ণকুমারী দেবী তাব বাণীসাধনার 
কথা নামক একটি গানে যা প্রকাশ করেছেন তা *গীতিগুচ্ছ” থেকে উদ্ধত হলো। 
ওগো! কমল আসনা--রঞ্রিনী বিণপাণি। 
আমি কাহাকেও আর জানিনা! ভারতি 
তোমাকেই শুধু জানি ! 
ওগো মধুবছন্ধা, হনয়ানন্দা, 
ন! জানি প্রভাত না জানি সন্ধা, 
তোমারি পৰে অর্থ্য রচিয়াঃ জীবন ধন্য মানি। 
আমি জানি না তো! তাহ। ভাল কি মন্দ, 
বাসহীন কিবা মধুর গন্ধ, 
শুধু শ্রীতিপূরিত পরমানন্দ লভি গে চরনে দানি । 
'আমি, না জানি অন্য বিভব ঝদ্ধি, 
চাহি ন] মুক্তি চাহি না সিদ্ধি। 
তোমারি প্রপাদ লভিবারে সাধ, তোমারি অসৃতবাণী। 
ব্যাসদেব মহাভা্তে ও শ্রীমপ্তাগবতের প্রতি অধ্যায়ে লিখেছেন 
“নারায়ণং নমস্কৃতং নরধৈব নরোত্তমম | 
দেবীং সরম্বতীং ব]াঁসং তত জয়মুদীরয়েৎ |” 
এর কাব্যা্ছবাদে রাজকুষ্ রায় লিখেছেন তা এই 2 
নারায়ণ নরোত্বম নর ভারতীরে। 
নমস্কার করি জয় উচ্চারিবে পরে ॥ 
উন্দিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের গঠনে জয়গোপাল 
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তর্কালঙ্কারের দান অতুলনীয়। হিনি শিক্ষাসার গ্রস্থেব 'আখাপত্রে বাণাপাশি 
সম্বন্ধে যা লিখেছেন, তা এখানে উদ্ধৃত ইলো। এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণের 
(১৮১৮) একটি মাত্র কপি বিলাতে ইণ্রিয়া নফল লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে। 
সেই ছুংস্রাপ্য রচণাটি যেমন সেকালের রী অনুসারে টানা মুদ্রিত হয়েছিল সেবপ 
ভাবে নিয়ে উদ্ধত হলো! ঃ 
গুরুদক্ষিণ। 

রুষ্ঃ করোতু কলাণং কংস কুঞ্জরকেশরী। 

কালিন্দী জল কল্লোল কোলাহল কৃতুহলী ॥ সা তে বতু 

হপ্রিতা দেবী শিখরধাসিশী ! উগ্রেন তপস্তা লন্ধো 

যয়া পশু ণতি গতিঃ ॥ প্রণানে জুডিয়া পাণি 

বন্দো মাতা বীণাপাণি তব *দে রহুক মো: মতি। 

তোমার চরণ সেবি ব্যাস বালীকি কবি তোমা বিনা 

আর নাহি গতি ॥ ক্রুপাদৃষ্টে হাহ যাবে ইন্দ্রপদ দেহ 

তারে তুমি মাত: সকলের সার। তন ভক্ত সেই জন 

পৃূজে তারে ত্রিভৃবন "*ধ পদে মতি রহেযার ॥ বন্দো 

হর গৌরী গল্প! বিপ্নাশিনী । একে ২ বন্দো যত 

স্থুর সিদ্ধ মুনি ॥ পঞ্চদেব নবগ্রহ আদি যত জন। 

সাবধান হয়ে বন্দে! সভার চরণ ॥ ব্রাহ্ষণ বৈষব নন্দো 

করিয়! ভকতি। মাঙা পিতা বন্দিলাম স্থির করি মতি ॥ 

বিষ্চাঁধায়িনী দেবী সরস্বতীর কৃপা লাও ধরে কি ভাবে কালিদাস যহাকনি 
কালিদাসে বপান্তরিত হন সে কাহিনী সকলেরই জানা । দেশে প্রচলিত কিন্বস্তী 
অনুসারে তিনি প্রথমে ছিলেন গণ্ড মূর্খ। এমন কি শোনা যায় যে, কাঠ কাটবার 
জন্য গাছে উঠে, তিনি যে ভালটিতে বসেছিলেন সেই ডালটি বুঝি কাটছিলেন। 
এমন সময় দৈবাহুগ্রহে সরস্বতী বালিকার বেশ ধরে সেখানে উপস্থিত হয়ে তাকে 
প্ ডালটি কাটতে নিষেধ করেন ও তীকে সরন্থতীর আরাধনা করতে বললেন । 
সরস্বতীর আরাধনা করে পরে তিনি হন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত এবং মহাকবি। 
মহারাজ বিক্রমাদিত্যের 'নবরত্ব* নামে পরিচিত পণ্ডিতগোঠীর অন্যতম রত্তব। 
মহাকবি কালিদাসের কাব্যপাঠে সেকালের সামাজিক রীতিনিতি, ভৌগলিক 

তথা রাজনীতিক জ্ঞান ও প্রাণিবিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট নানারপ তথ্য জানা যায় ও 
গভীর জ্ঞান লা হয়। তিনি গ্রাছুভূতি হয়েছিলেন খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের প্রথম 
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দশকে । রদুবংশে তিনি দিথ্বিঙ্গয়ে গমন উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন স্থানের 
যে বিশদ বর্ণন! দিয়েছেন, তা থেকে তিনি যে সেকালে এ সকল স্থান পরিভ্রমণ 
করেছিলেন তা নিঃসন্দেহে বলা যাব । 

কালিদাসের বর্ণনায় উপঙাণ প্রাচুর্ধ এবং ওই সকল উপম] যেরপ স্থচিস্তিত 
বাক্যবিন্যাসযুক্ত সেবপ মধুর ও লালিতাপূর্ণ উপমা ভারতের কোন পণ্ডিত 
অগ্যাবধি দিতে পারেন শি। তিনি উজ্জয়িণীর অধিবাসী ছিলেন নলে অনেকে 
মত প্রকাশ কনেহেন। কিস দোঁন কোন পণ্ডিত আপার তিনি বাঙালী ছিলেন 
বলে মনে করেন। তা ঠিক লয়। 

প্রবল পবাক্রান্ত মহারাজ বিরুঘাধিতোপ নবরত্ব সভার সদশ্যদের নাম হচ্ছে 2 
(১) কালিদাস, (২' ধস্বন্তরী, (৩) ক্ষপণক, (৪) অমরসিংহ, (৫) শঞ্ডু, 
(৬) ধেতালভট্ট, (৭) ঘটকর্ব, (৮) বরাহ ও (৪৯) মিহিল।* 








ঞ ৫৯ ম1 শীতল! দেবী 


সুদূর অতীতকাল থেকে আমাদের দেশে নসম্তবোগের অধিষ্ঠাত্রী দ্বেবী বলে 
শীতল! দেবীর পূজা অনুষ্টিত হচ্ছে। দেবীর পুজা হয় শ্রা্ণ মাসেব শুক্লা 
সপ্তমীতে। গাধার পিঠে উলঙ্গিনী হয়ে দেবী শীতল! ঝাঁটা ও কলসী নিয়ে 
বসে থাকেন। আর কুল! হচ্ছে তার মন্তকের অলঙ্কার। শীতল আকৃতি 
বিশিষ্ট বলে দেবীর নাম হয়েছে শীতলা। তিনি “অবৈধব্যস্থতপ্রদে অর্থাৎ 
সত্রীলোক তাঁর পুজা করলে কখনও বিধবা হয় না এবং পুত্রবতী হয়, তাই শীতল! 
পৃজ1 সেকালে প্রচলিত হয়েছিল । 

শীতল। পুজার প্রবর্তন সম্বন্ধে শরীর বলেছেন যে, প্রাচীনকালে হন্ডিনাপুরে 
ইঞ্জছ্যয় নামে এক রাজা ছিলেন, তার স্্ীর নাম ছিল ধর্মশীলা। তাদের 
মহাধর্ম নামে এক পুত্র ও শুভকবী নামে ছিল এক পরম রূপবতী কনা । 
শ্ুভকরী বড হলে তীর কৌত্তিন্য নগরেব রাজা ক্থমিত্রের পুত্র গুনবানের সঙ্গে 


* অমূল্যচরণ বিষ্ঠাভৃষণ রচিত “সরম্বতী' নামক প্রামাণ্য গ্রান্থে বিস্তারিত 
তথ্য বিধিত আছে। 
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বিবাহ হযন। বিবাহের পর শুভকরী পতিগৃহে যাবার কথ! বললে, রাজা ইত্ছায় 
কন্তাকে একদিন থেকে বৈধব্যনাশক শীতলাব্রত করে যেতে বললেন। 

পরদিন রাজা কন্তাকে পুক্জার সামগ্রী ও বেদপারগ ব্রাঙ্মণ সহ গভী” 
বনের মধ: এক বৃহৎ পুস্কশ্ণীতে শীতনা দেবীর পুদ্দা কবতে পাঠালেন। 
শুভকরী বনের মধো অনেক ঘুরলেন, কিন্ত তিনি কোথাও পুষ্কবিণী দেখতে 
পেলেন ন11 শ্রান্ত ক্লান্ত বাজকুমাঁরী এক গাছের তলায় বসে ম] শীতনাঁদেবীকে 
ডাকতে লাগলেন। তখন এক বুদ্ধ নারী এসে শুভশ্রীর সব বথা স্তনে 
তীকে বললে যে, এসো বাছ।, আমি তোমাকে পুস্কর্ণী দেগিয়ে দিচ্ছি । 

রাছবন্ধ] বৃদ্ধার সঙ্গে পুস্কবিধীর কাছে গিয়ে মা শীতলাণ পুমা সেখানে 
যথারীতি করলেন। পুজা শেষ করে শ্ুভকরী দেখলো! যে, অরণ্যমধ্যে 'এক 
্রাহ্মণের ন্পরংশনে মৃত্যু হয়েছে এবং ত্রাহ্মণের কাছে তাৰ স্ত্রী করুণক্গবে 
রোদন করছে । এই করুণ দৃণ্ত দেখে ত্রাঙ্জকুমারী শীতল! দেবীকে স্মরণ 
করলেন। তার আকুল প্রার্থনায় দেবী রান্জকুমাবীকে দর্শন দিলেন এনং তীকে 
বব চাইতে বললেন। 

রাজকুমারী তখন দেবীকে বললেন £:শ তোমার পুজা করে আমি যে 
পুণ্যলাভ করেছি, তা তুমি এই ত্রাক্ষণীকে সব দাও, তার পতি জীবিত হোক। 
শীতল! বললেন £ তাই হোক । অমনি সর্পা্িষ্ট ব্রাহ্মণ চোখ চাইলেন, তারপর 
তিনি উঠে বললেন। রাজকন্যা এই দেখে মহা আনন্দে গৃহে ফিওে গেলেন। 
্রাঙ্মণীও সেই থেকে শীতলা দেবীর পূজা করতে লাগলেন এনং তধবধি এই 
পূজা আমাদের দেশে সর্ব শ্রেণীর ঘধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। 

শীতল! দেবীকে পুজায় ন্র্থদানের যে বিশেষ মন্ত্র যাছে তা হচ্ছে : শীতল 
আকুতি বিশিষ্টা, বৈধবাযনাশিনী ও পুত্রদায়িণী হে শীতলে ! শ্রাবণের শুরুপক্ষে 
আমা” এই অর্থ গ্রহণ কর, ভোমায় নমস্কার । আর দ্রেবীব প্রণাম মন্ত্র হচ্ছে : 

ও শীতলে দহ মে পাপং পুত্রপৌত্রস্থথপ্রদে 
ধনধান্টি প্রদে দেবী পৃঙ্জাং কহ নমোহন্ত তে ॥ 

অর্থাৎ হে দেবী | আজ আমি তোমার পূজা করছি; তুমি আমার পাপ হন 
করে?, আমার পুত্র পৌত্রদের সুখ দাও, দাও ধন ৪ ধান্ট, তোমায় নমস্কার | 

বসস্ত প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধি থেকে রক্ষ। করেন বলে শীতল দেবীর 
আর একটি নাম হচ্ছে বসন্থচণ্ডী। জলঘট ওসিন্দুর চচিত পাথর বকুলগাছ 
বা] বটগাছের তলায় রেখে ইহার পভ] করা হয়। চাল, ফল, মিষ্টি এবং 
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বিশেষ ক্ষেত্রে ছাগল ও ভে পর্যন্ত ভোগ দেওয়! হয়। বাতাস! দেবীর থুব 
প্রিয়। যখন সংক্রামক ব্যাধির প্রাছুর্ভাব হয়) তখন মেয়ের দেবীর বুক্ষমূলে 
বা বারান্দায় জল দান করে শাখ বাজায় । নিয়শ্রেণীর লোকেরা একটি ছোট 
মাটির শীতল! মৃতকে দিন্দুর মাখিয়ে গৃহস্থদের দ্বারে দ্বারে পূজা দেবার জন্য 
ভিক্ষা কবে। ইনি হচ্ছেন ব্র্ম! ও সাবিভ্রীর কন্া। 

শীতল৷ দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনাত্মুক বাঙলাকাব্য 'শীতলামঙ্গলে' দেবীর নানা 
কথা বিধৃত আছে। সংক্রাক ব্যাধি বলে বসন্ত নামের পরিব্ে গ্রামে এক 
সময় বসস্ত হলে দেখে আপামর জনসাধারণ বলতো “যায়ে: দয়” হয়েছে। 
পূর্ববঙ্ক গীতিকায় “শীতলায় মারা গেল গোমাইলের গরু” এই উদ্ধতি থেকে 
বসন্ত রোগের প্রতিশব্ার্থে বোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শীতলার নামও একদ। প্রচলিত 
ছিল। চাততায় ১২৬৮ সাল প্রত্চিষিত প্রাচীন এতিহ্থ মণ্তিত শীতল দেবীর 
চারপ্ৰন ব্যাপি পৃঙ্জা ও নেলা শ্রীপামপুরের এক দর্শনীয় পৃঙ্গা, শীতল এপ্টরেট এর 
পবিচালক। 

শীতল। পণ্ডিত 

ভাঁরতবধীর উপাসক সম্প্রদায়ের লেখক অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় শীতল! 
পত্রিত শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন : শীতল বসন্ত, বিস্ফোটক, গলগণ্ড রোগের 
দেবতা । ইনি গর্দভাঁকড ও বিবন্থ থাকেন এবং বাম কক্ষে কলস, দক্ষিণ হন্তে 
মার্জনী ও মস্তকোপরি শূর্প ধারণ করেন। 

নমামি শীতলাং দেবীং রামভাস্থাং দিগন্থরীম্‌। 
মার্জনোকলসোপেতাং শূর্ণালঙ্কতমন্তকাম্‌ ॥ 
শবকলুক্রম-ধূত স্বন্দপুরানীয় বচন। 

শীতল দ্রেবী বিবস্থ্ ও গর্দভারূট, তিনি মার্জনী কলস ও মত্তকে শুর্প ধারণ 
করিয়া থাকেন; আমি তাহাকে নমস্কার করি । 

ইনি শিব-শক্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ 3 ইহা'র কবচের মধে;ও মুগও্ালিনী কালীর 
স্বরূপ বলিয়। বণিত হইয়াছেন। 

পূর্বদিকে শীতলাঁ, অগ্নি কোনে রোগ-নাশিনী, দক্ষিণে মুণ্ালাধারিণী 
দক্ষিণাকালী। নৈর্ধাত-কোনে শূর্পালঙ্কৃত-মন্তকা, পশ্চিমে সম্মার্জনী-ধরা, বায়ু- 
কোণে কলপ-ধারিণী দেবী, উত্তরে সনাতনী দিগম্বরী এবং ঈশান-কোণে ঘোর- 
দর্শনী আমায় রক্ষা করুন। 

শতলার মন্ত্র ও এ" রী" হী । কিন্তু অনেকে কেবল হী' বীজ উচ্চারণ 
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পুর্বক তাহার অর্চনা করিয়। থাকে। 

হাড়ি, ডোম, চগ্ডাল, প্রভৃতি যে সমস্ত নীচ জাতীয় লোকে শীতল! সঙ্গে 
লইয়া ভিক্ষা! করিয়া বেড়ায়, তাহাদিগকে পণ্ডিত বলে। তাহারা কহে, 
শীতলা দেবী স্বপ্নে আবিভূর্ত হইয়া এইবপ প্রত্যাদ্দেশ করেন, “আমি তোমারে 
অনুগ্রহ করিলাম, তুমি মামাকে গৃহে স্থাপন! করিয়া পুজারি কর।” যাহার 
প্রতি এইরূপ অনুগ্রহ হয়, সেই ব্যক্তি পণ্ডিত নাখ প্রাণ্ড হইয়া তামা গ্রহণ 
করে, অর্থাৎ তামাব অঙ্গুরীয অথব1 ধলয় প্রস্তত করিয়া হন্তে ধারণ করিতে 
থাকে। 

তাহার! শীচ জাতি, তথাচ নিজেই শীতলার অর্চন1 কবে। স্বয়ং শীতলার 
গুণকীর্তন করিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে ও অন্ত লোকেও তাহাদের বাটাতে 
আসিয়া পুজা দেয় , ইহাতে তাধাদের সংসার নিধাহের আর অপ্রতুল থাকে না।* 





মা ষষ্ঠী দেবা 

সন্তানাধিষ্টাত্রী দেবীর নাম হচ্ছে বষ্টা। জ্যেষ্ঠ মাপে শ্তুরুপক্ষীয় সপ্তষী- 
যুক্তা ঠা তিথিতে যে দেবীর পুজা হয়, তাকে খলা হয় জামাইফঠা। উদ্ভব 
তিথিতে উত্তম সন্তানলাভ ও সম্তানগণের সর্ধবিধ কল্যাণের জন্য বিশেষ ৬ 
জামাতাদের নৃতন ধৃ'ত চাদর দিয়ে এবং ধানছুর্বা ও ফলমুলাদ (দরে আনির্বাদ কঃ' 
হয়। এ ছাড। প্রতি মালের শুল্লা ব্ঠীতে যে পূজ। হয় তাকে ধলে নিত্য যা পুজা । 

কাতিকের অপর নাম স্বকন্দ, তার পত্বী দেধসেনা4ও অপর নাম য 
এবং তাকে বলে স্বশন্দযঠী। শিত্য যী পূজায় স্বন্বপত্বী দেবসেশার৪ পুন্গা 
হয়ে থাকে। সন্তান জন্মিলে স্থৃতিকা গৃহে ষষ্ঠ দিবসে এই দেবীর অচ্না কর" 





* যাহাবা গৃহে ধর্মদেবতা স্থাপন করিয়া পুজা করে, 'তাহাদিগকেও পণ্ডিত 
বলে। তাহারাও শীতল পণ্ডিতর্িগের যত হত্ডে তাত বলয় গ্রহণ ককে। 
এবং নীচ জাতি হইলেও নিজেই ধর্মদেবতার অর্চনা করিয়া থাকে। 
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হয় এবং কঁখত গ্রাছে, তিনি এইদিন নবজাতকের ভাগ্যলিপি নির্ণয় করে 
দেন। বষী দেদীর ধ্যাণমৃতি হচ্ছে, দ্বিভূজা যুবতী যী দেবীর ছুই হাতে আছে 
বর ও অভয় মুদ্রা। তিনি দিব্যবসন পরিহিতা ও নানা অলঙ্কারে ভূসিতা। 
তিনি নিঙ্য প্রপন্নবদনা, হ্খদারিণী, সর্বন্থুনক্ষণ বিশিষ্ট, স্থুল উন্নতত্তনধারিণী, 
জগৎপা'লশী ও তার বাম ক্রোড়ে আছে উত্তমপুত্র। 

দেখা যী সম্বন্ধে নারায়ণ নারদকে বলেন যে, প্ররুতির যষ্ঠ অংশে ব্রদ্ধা 
স্থগ্টি করেন বলে এই দেবীর নাম হয়েছে যণ্ী। স্থায়ভ্তব মন্ুর পুত্র রাজ 
প্রিয়ত্রত ছিলেন পরম যোগী ও তপন্বী। তিনি ছিলেন 'আকুম।র ব্রহ্মচারী । 
পরে ব্রদ্ধার আদেশে তিনি ধিবাহ করলেও, তার কোন পুত্র সন্তান হলো 
না। এই অন্ত কাণ্ঠপ মুনি রাজা প্রিৎব্রতকে দিয়ে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ কবালেন 
এবং যজ্ঞের চরু খেতে দিলেন রাণী মাপিনী দেবীকে । চরু খাওরার পর রাণীর 
গৃভ সঞ্চার হলে! এবং বারো বৎসর গর্ত ধারণ করে তিনি প্রসব করলেন এক 
স্ুব্ণকান্তি মৃত পুত্র | 

বাজী সেহ ম্বত পুত্রকে নয়ে শ্বশানে যখন দাহ করতে গেলেন, তখন 
াজ। আক।শে বিমাণে এক সুন্দরী দেশীকে দেখতে পেলেণ। ন্যধের মত 
প্রভাদ্খাশী মেহ ধেখাকে রাজা ভক্তির সঙ্গে সবিনয়ে তিনি কার কন্টা বা 
কার ভারী এই কথা “হজ্ঞা1 করলেন। তদুত্বরে দেবী ব?লেন যে, রাজন 
'গা।ম গুচ্ছ ব্রদ্ষ'র মাণপীকন্া ও স্বন্দ হচ্ছে মামার পতিি। আর মাতৃ ক্াগণ 
বর্তৃক দ্রেধসেন। বলে সামার খাতি এবং প্রকৃতি" ষষ্টাংশ বলে কেউ কেউ 
'আবাবন্ধ আমার বলেন বশ্বধষ্টা। এই কথা দলে দেল মৃত শিশ্তকে কোলে নিয়ে 
সঞ্জী।বত কৰে, তাকে ।খয়ে যখন চলে যাবার 'ওষ্োগ করছেন, তখন রানা কাতর 
+ঠে আত নম ভাবে দেবীর স্তব করতে লাগলেন। 

দেবী পাঞ্জাব গুখে সন্তষ্ঠ হয তা? বললেন £ রাজ! তুমি ম্বভু মুর 
পুত্র বণে ত্রিলো'ক বিখ্যাত। তুমি যদি আমাস পুক্জা কর এবং জগতে আমার 
পুজা প্রচ-প কর্ণ, ও।হ-ল এম্মসদৃশ এই শুত্র তোমায় দেবো। 

পা্জ। ধেখীর কথা থাকার কগলেণ এবং ধশলেন যে, পৃথিবীতে তান 
ম: বার পুজা প্রবর্তন কমবেন। দেবা তখন ধান্জাকে ছেলে দিয়ে পুনরায় 
চলে গেলেশ 1বমানে করে শ্বগে। 

রাজা (প্রয়ত্রত পণমানন্দে শ্মশাস থেকে পুত্রকে নয়ে প্রাসাদে ফিরে এলেন 
এবং তিনিই প্রথম যী দেবীর পৃজা করলেন। প্রতি মাসের ্তক্লা যীতে তিনি 
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নিজে দেবার পুজা করতে শুর. করলে” এবং প্রত্যেককে ঘরে ঘরে দেবীর 
পূজা করতে আদেশ দিলেন। আর শিশুদের জন্মেখ যষ্টদিবসে আতুড ঘরে 
এবং একবিংশতি দিবসে সকলকে যা পুজা “রার বিধানও চালু করলেন। 
সেই দিন থেকে সারা ভারতবর্ষে বঞ্ী গৃজার প্রচণন হয়েছে । এই পুজা হচ্ছে 
ভারতের অন্যতম প্রাচীন পূজা । 

ষ্ঠী দেবী সম্বন্ধে একাধিক কাহিনী পচলিত আশাছে। তীর বন্দনায় 
আছে £ তুমি শাঁতিকেয় দেবের ধাত্রী ষগী নামে বগতে প্রসিদ্ধ $ তোমার 
প্রসাদে নানী বু ত্র ও উত্তম সম্দ্ধি লাভ করে থাকে। হে দেবি! 
তুমি আমাকে ধন, যশ ও ভাগ্য দান কব, হু পুত্র দাও, যার! বীর্ষবান 
হয়ে বেঁচে থাকুবে শত বধ । মাকে সন্গ তদের £খেব গ্াশ্রয় স্বরূপা দেবীকে 
বন্দনা! করি । গৃহন্থখদাফিণী মহাশক্তি তোমাকে বনাশা করি। মঠাজনে 
রুত্তিকা্দি যে ছয় মাতৃকার স্তন্তে কাতিক শালি” হয়েছিলেন তার সমধেত 
মৃতি দেবী বঠা। তার অষ্রাক্ষর মন্ত্র “৪ হং ষষ্ঠ দেবৈ শ্বাহ৮ জপ ধ্যান ও 
স্ততি কবলে ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ হয়। 

পুরাণাদির অধ্যে শীতলা, যষ্ঠা, খন) প্রভৃতি আলাদা দধেবীদের অবস্থানের 
কথা কোখা উল্লিখিত নেই। এই সমন দেবী হচ্ছেন প্রাক আযগস্তৃতা। 
ইহারা দাধ-অশার্ষ-সংস্কৃতির সংঘাতে পব |হন্পু সমাজের মধো গ্রদেশ লা 
করেন বলে পণ্ডিতদের ধারণা । খাধিতে সবৈধিক হলেও এহ সমণ্ড দেবী 
লাঙলাখ বহু পৃজতা দেবীদের যখেয ৭2তম | থাডলাধেশে এন কোন শাম 
“দখা যাবে না, অশ্বথ বা বাঃ শাছেব ভলাগ যগাধেনীর “পু্বাস্থাণ” যষ্টতল। 
নই । সন্তান ভূমিষ্ট হলার এক মাস পধ, সঙ্,/শর মণ ও দাঁ্ধলাবন 
কামশার যগিদেল্র পুজা দাজণ বত্র জঙঠিত ২য়। মুল প্রকৃতির ষষ্টাংশ 
খলে দেবীর শাম হয়েছিল ঠা | ইভান শে কাতিকেন বিবাহ হয় এবং 
ইনি নাত়কাশ্রেষ্ট। ৪ শিশ্ুণালিক। বনে সঞুত্রক গৃহন্থ সন্তান কমপায় কাতিক 
পুজার অনুঠান করেন | য্বেবায় সঙুগৃহত দসকে তাই ষেঠেগ বাছ। 
1 যষ্টার বৎ্প বল খে। 


মা! মনস। দেবী 


সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হচ্ছেন মাঁ মনসা। বাঙলাদেশে বহু প্রাচীনকাল 
থেকে আধাটী পূর্ণিমার পরবর্তী কৃষ্ণা পঞ্চমীতে মা মনসার পুজা অনুষ্ঠিত 
হচ্ছে । সর্পভয় নিবারণ ও ধন ধান্ত পুত্রাদি লাভের জন্য জরুৎক'রু মুণির 
ভার্ধা, বাস্থকির ভগ্নী, আন্তিক মুনির মাতা মনস! দেবীর অর্চনা করেছিলেন, 
বলে তার প্রশাম মন্ত্রে আছে। যথা ঃ 

আস্তিকম্য মুনোর্মাতা ভগিনী বাৰ্কেন্তথা। 
জকৎ কারে মূনে। পত্বী পল্মাদ্েবী নমোহত্ততে ॥ 

মনস1 দেবী শিবের কন্যা । পঞ্সবণে তার জন্ম বলে তাঁর আর একটি 
নাম পদ্মা । তিনি প্রতিপালিতা হয়েছিলেন নাগলোকে। তাই পাতালেব 
নাগেরা তাকে রাণী করেছিলেন। মহাভারতের আদি পর্বে মনসার উল্লেখ 
আছে। মনসা গাছ (লহীবৃক্ষ) বা সাপের উপর উপবিষ্ট শ্রীধুতির পৃজ: 
হয়। কোথাও বা! সিন্দুর মাথাণে। এক টুকরো পাথরকে প্রতীক রূপে মা মনসা 
বলে তাকে পৃজা কর! হয়। 

মনসার ধ্যানে আছে £ দেবী দর্পগণের মাতা চন্দ্রবধন1, চাকুকান্তি, বদান্তা, 
হংসবাহনা, উদারা, স্থললিতনেত্রা, সিদ্ধিকামীদের পুজিতা, হান্তবদনা, বহুস্থবর্ণনা, 
মপি-নাগরত্বে স্থশোভিতা, মর্চনাকারীদের আশ্রয়রূপা, প্রশস্ত স্তনঘধ্ন বিশিষ্টা 
দেবীকে অষ্টনাগের সঙ্গে বন্দনা! করি। 

গাছের নীচে দেবীর পুজা ছিল বিহিত পৃঙ্গা। এখন বেশ কিছু মন্দিরে তাঁর 
মৃতি স্থাপন করে পুজা কর] হয়। পুজার প্রধান উপকরণ হচ্ছে চাল ও 
দুধ। কিন্তু বিশেষ পুজা উপলক্ষে ছাগবলি দেওয়ার প্রথা আছে। হুগলী 
জেলার গ্রামে মনস! পৃঞ্জায় সহন্রাধিক ছাগবলি দেওয়া] হয়। ডঃ দীনেশচ্্ 
সেন মনসা দেবীর দুপাশে জালু সালু ছুভাই এবং তার ৰা দিকে নেতা 
ও ভান দিকে স্গন্ধ্যা বিরাজ করছেন, এ কথা দেবীর বঙ্গীয় স্তোত্রে আছে 


বলে লিখেছেন। 


চ ৫ 


ফনস! পুজার পর কর] হয় অষ্টনাগের পৃজা। গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ 
নৈবেন্ত ও ছুধ হচ্ছে ' পুজার উপকরণ। অষ্টনাগ হচ্ছেন-_-অনস্ত নাগ, যাস্থকী 
নাগ, পক্সনাগ, যহাপস্বনাগ, তক্ষকলাগ, কুলীরা নাগ, কর্কট নাগ ও শঙ্খনাগ। 
মনসা দেবীর প্রণাম যন্ত্রে আছে £ হে জগতের আনন্দদারিনী আস্তিক মুনির 
মাতা, এসে! এসো, ছে নাগগণের মাতা যনস! দেবী তোমাকে নমস্কার । হে 
সর্বকল্যাণ বিধায়িনী দেবী এসো! এসো, ম! মনসাগাছের শাখায় আরোহণ করে 
অবস্থিতা হও, আমি তোমাকে পুজা করছি।- 

শ্রাথণ ও ভাদ্র মাসের সংক্রান্তিতে সর্প দংশনের হাত থেকে পরিত্রাণের 
জন্ত মনস! পূজা হয় সর্ধাধিক। ,গোয়ালারা মনসার পুজা করেন পৌব মাসে। 
দেবীর সব চেয়ে প্রিয় হচ্ছে রক্তজবা ও ছুর্বা ঘাস। নাগ পঞ্চমীতে অনুষ্ঠিত 
মনসা পুজার প্রধান অঙ্গ ছিল ঝাপান উৎসব। এখন সেই উৎসবের রূপাস্তর 
হয়েছে। যোগীন্দ্রনাথ বস্থ লিখেছেন £ "আমাদের দেশে বিশেষতঃ হুগলী বর্ধমান 
বাকুড়! জেলায় আগে ঝাপান হইত। এখনও কোথাও কোথাও হয়! বহু 
দুর দেশ হুইতে মাল-বৈভ্ভ-ওঝা একত্র হইত। "বড় বড় ধুরম্বর সর্প ওত্ডাদ 
আগিত। ও্যাদগখ শিষ্যুসহ সাপের বহু সংখ্যক ঝাঁপি বা পেটারি লইয়া সেই 
উচ্চ মঞ্চের উপর উঠিত এবং সর্পের বিষম খেলা আরম্ভ করিত।” 

মনসা পৃজা! প্রসারের জন্ত সেকালের কবি বিপ্রদাস, কবি ক্ষেমানন্দ, কবি 
তগ্রাবর, কবি বিজয়গুপ্ত, ছি্জ বংশীদান তাদের কাব্যে বেহুলা -লখীন্দর প্রভৃতি 
যে সব কাহিনীর কথ! বর্ণনা! করেছেন, তাতে, অবিশ্বাসীরাও এই পৃজ। করেন 
বলে দেখা যায়। 

আ্যালপিনয়েড জনগোষ্টী সন্ভৃত দুর্ধর্ষ নাগজাতি একদা সর্প-্রতীক ব্যবহার 
করতো!। সর্প ছিল নাগজাতির কাছে বীরত্ব ও প্রস্তর প্রতীক, তাই উদ্ভত 
ফণা সর্প-প্রতীক তার মন্তকে ও স্ন্ধে বহন করতো!। নাগ উপাধিধারী বংশ 
আমাদের দেশে এখনও আছে। অই্রনাগ পুজার প্রচলন হয়েছিল পূর্বপুরুষ 
পূজার ধার! অনুসারে । অনস্তদেবকে বলা হয় অষ্টনাগ। কালক্রমে অষ্টনাগ 
পুজার ধার! সর্পঃপুজার ধারার সঙ্গে মিশে যায়। সেই জন্য মান্য নাগপ্রধানরা 
সন্লীহুপ সর্পরূপে বণিত হয়েছে দেখা যায়। 

একঘ! অনস| পুজার প্রধান অঙ্গ ছিল ঝাপান। ঝাপান শবের অর্থ হচ্ছে 
নরবাহিত যান। আঁসল উৎসখের এখন বিলুণ্চি ঘটেছে ত আগেই বলেছি। 


৭৩ 


দেবদেবী-"১৮ 


থে ফোন কোন স্থানে রূপান্তর পরিগ্রহ করে ইহা! এখনও রীকে ঘাছে। 
কৰি ধিপীধানস তার “মনসা বিজয়* কাবো লিখেছেন £ 

"এক শত শিল্প স্ব! সংকের যোগান । 

বানিয় ছত্ৰিশ নান! নাগের ঝাপান ॥ 

তাহার উপরে চড়ে গাগ আভরণ। 

বিষম শষ আর চাকের বাজন ॥% 

মনসা! দ্বেবীর যে কাহিনী ব্রহ্ববৈবর্তপুরাখে বিস্তৃত আছে, ভা! থেকে জানা 
যায় যে, জন্ধার পুহেন্ নাম ছিল কশ্তপ। তিনি নর্পদংশনে জীবের প্রাণনাশ 
যাতে না হয়, সেই সর্গবিষ দূর করার মন্ত্রতিনি পিতার কাছ থেকে লাভ 
করেছিলেন । তিনি সর্প দংশনের সংবাদ পাওয়া মাত্রই মন্ত্রবলে তাঁকে বাচিয়ে 
ভুলতেন। তার প্রতিজ্ঞা ছিল যে, তার মনের যত বন্তা ছাড়া তিনি তার 
অধীত বিস্তা কাউকে শেখাবেন না। ঘটনাক্রমে কশ্ঠপমুনির একটি মানসবন্তা 
জন্মগ্রহণ করে। তিনি পিতার মনের চেয়ে সর্পকূলের প্রতি অধিক উগ্র 
ছিলেন বলে কণ্তপ তার মনের মত এই কন্তার নাম রাখলেন 'মনসা'। মতান্তরে 
কপের মানসী কন্তা বলে তার নাম হয় মনসা! । 
মনসা! দেবী যৌবনপ্রার্ত হলে পিতার মতান্সারে বিবাহ (করলেন তিনি 
আর এক মুনিকে। তার নাম জরুৎকার্। তিনি জরাজীর্দ যে কোন লোককে 
অতি স্থদ্দর রূপ দান করতে পারতেন। তীর মঞ্ত্রবল ছিল মনসা দেবীর 
চেয়ে আরে চমৎকার। মনসা কেবল বিধহারক মঙ্ত্রে প্রাথ দিতে পারতেন। 
তার কিন্তু জীর্ণকে সৌম্য ও জুন্বর করার শক্তি ছিল না। দেবী মনসা তার 
স্বামী জরুৎকারুকে পেয়ে বুঝলেন যে, সর্পদংশনে স্বৃত ব্যক্তিকে আমি প্রাণ 
সঞ্চার করবো, আর আমার দ্বামী গঠন করবে তাকে নব রপে। তবে একটি 
প্রতিজায় বদ্ধ হরে তাদের বিবাহ হয়েছিল। প্রতিজাটি হচ্ছে_-জকুৎকারু 
সৌন্দর্য স্থির লামর্থ হারালে মনসা দেবী তাকে পরিত্যাগ করবেন এবং 
জরুৎকারুও প্রতিজ্ঞ! করলেন যে, মনল দেবী প্রাণ সঞ্চার করতে না! পারলে 
তিনিও তাকে পরিত্যাগ করবেন। অবশ্ঠ তার! তাদের মন্ত্রঞ্ষি কেউই 
হারান নি। তীদের এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তার নাম অস্তিব। তিনিও 
মন্বলে বিশেষ দক্ষ ছিলেন এবং পিতামাতার গণাবলী সমূহ তিনিও খুব 
সুন্দরভাবে আয়ত্ব করেন। মনসা দেবীর একটি ভাই ছিল। তীর নাম 
ত্বনামখ্যাত নাগরাজ বাস্থকী। তিনিও পিত1 কশ্তুপের মত মন্ত্রশক্তির বিশেষ 
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অধিকারী ছিঙেন। এই কাহিনীর তাৎপর্য খুব হুজ্মর। সর্প দংশনে স্ব 
ব্যক্তির প্রাণঙ্গান ও জীর্দতা থেকে মৃক্ত করে জীবকে নবন্ধপ দান এই ছিল 
উভভয্বের ব্রত । এই মনস! দ্বেখী কিন্তু সরীহ্ছপ মনসা! নয়। ইনি হচ্ছেন 
“বিষহরি” অর্থাৎ যিনি বিষহারক মঞ্ত্রে বিষ হরণ করে জীবের নতুন প্রা হান 
করেন। তীর ভরত আাবণ মালে শুক্র ও কৃষ্ণ পঞ্চমী তিথিতে এবং আযাচ় ও 
বণ মাসের সংক্রান্তিতে পশ্চিমবঙ্গে তাই আজও প্রতিপালিত হয়। 

মনস! দেবীর সঙ্গে সরীক্প মনস! বলে কথিত সর্গপকে যুক্ত করার উদ্দেস্ঠ 
লভ্ভবত দেবীর শীশ্বরিক কার্ধশক্তিকে জনসমাজে প্রচার করা। কহীপতন্তরে 
অনন্ত, কুলিক, বাস্থকী, পক্সপালক্র, তক্ষক, মহাপগ্প, কর্কোটক ও পল্স নামে 
যে আট রকমের সর্প আছে, তাদের বলা হয় “নাগকুল” ৷ এবং এই নাগকুলের 
নাগরাজ হচ্ছেন মনসা দেবীর ভাই বাকী । এই আট রকমের যে সর্গকূল 
তাদের আট প্রকার অতি প্রবল বিষের নাম-কালকুট, শৃর্মী, মৃত্য, সক্কোচ 
বংসনাভ, স্থাবর, জঙ্গম ও কন্ত্রিম। বিভিন্ন সপ্পকুলের প্রবল বিষে আক্রান্ত 
ব্যক্তিদের বিষহারক মঞ্জে যুগ্গ যুগ ধরে মা মনস! প্রাণদান করার জন্ত তার 
প্রভাব প্রতিপত্তি ও খ্যাতি এখনও অটুট আছে। 

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১২৬ সালে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জার়গ! পরিভ্রষণ করে 
ভ্রমণকারী বন্ধুর পত্র এই শিরোনামায় “সংবাদ প্রভাকরে' ধারাবাহিক ভাবে 
তা প্রকাশ করেন। উক্ত পক্রিকায় [ ১৮ই চৈত্র ১২৬১ ] মাদারিপুর সম্পর্কে 
বলতে গিয়ে মনস1! পৃজা সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন “শ্রাবণী সংক্রান্তিতে যনস! 
যাত্রা হয়, ইহাতে আর যত জশক জমক না হউক, সমস্ত জিলা লইয়া 
৪০০ পাটা বলিদান হইয়! থাকে। প্রতিম! গড়িয়া! মনসা পুজা! করে রোগাদির 
প্রতীকারার্থে মনসাকেই মানস! করে।» 

এ ছাডা মনসার প্রভাব নিয়ে যাত্রা ও কবিগানে বাঙলাদেশ সেকালে মুখর 
থাকতো । উনিশ শতকে প্রসিদ্ধ কবিয়াল রাম বস্থর একটি গানেও তাই “নহে 
কাল তৃজঙ, দংশিলে অঙ্গ, মন্ত্রেতে বীচিত প্রাণ” বলে উল্লেখ দেখা যায়। 
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ভি, এম. প্রকাশিত কয়েকটি বই £ 
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শীপান্থের--্রীপান্থের নানারকম 

শিবনারায়ণ রায় সম্পাদিত-্বিবেকী শিল্পী অঙ্নদাশহকর 

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্ধর-গল্পে মা! আনন্দমন্ী-বানী 

সত্যেন্দ্রনাথ রার়ের-_ন্ি $ মননের নানাদিকে রবীন্দ্রনাথ 
রমেজ্নারায়ণ নাগের-স্রবীজ্নাটকে গানের ভূমিকা 

আনন্দ বকৃলী ও দেবাশিস চক্রবরর-_-চিস্তানায়ক বারণ রাসেল 
পূর্ণেন্দু পাত্রীর--সিনেম! সিনেম। 

অন্নদাশক্কর রায়ের--শিক্ষার ভবিষ্যৎ 

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের-_বাংলার ধর্মসাহিত্য ( লৌকিক ) 
জগ্দীশ ডট্টাচার্যর--কবিমানসী 

নলিনীকাস্ত গুধর-দ্বরাজ গঠনের ধারা 

হুরজিৎ দাশগুধর-দান্তে গ্যেটে রবীন্দ্রনাথ 

সন্দীপ সরকারের-সপিকাসোর পৃথিবী 

স্থভাব ভট্টাচাধর-_-আধুনিক বাংল! প্রশ্নোগ অভিধান 
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